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সাধনার পথে 
নব বর্ষ - 


“নিউ-ইক্(স ডে বলিয়া! বৎসরের একটা দিন আজ আসমুদ্র-হিমাচল ভারতভূমির সর্বত্র বিশেষরূপে 
নির্দিষ্ট হইলেও এবং “হলি ডে? বা ছুটীর দিন বলিয়া এ দিনে সর্বত্র অবকাশ ও নানা আমোদ 
প্রমোদের ব্যবস্থ। থাঁকিলেও, বৎসরের মার একচী দিন আছে, যাহা! ভ।রতের প্রকৃত নববর্ষের 
হচনা করে। & দিন প্রকৃতির যাবতীয় নিয়মের-_-ভূলৌক ও ছালোকের সহিত সামন্ত 
রাখিয়া! চলে-_ভূমির প্রন্কৃতি, খতুর বিকাশ ও দেশের অধিবাদিগণের মানসিক অবস্থার সহি, 
সমীকরণে উহার গণন। হইয়।ছে_কেবল কোনও আকন্মিক ঘটনা হইতে ইহার পরিকল্পনা হয় 
নাই। 

টৈশাখের প্রথম দিন এদেশে গ্রীক্মের সুচনা করিলেও বসস্তের পূর্ণতার মুখে তার শোভ! ও সুদ্ধি 
অসাধারণ। কাঁল-বৈশাখীর ভীষণ আবর্ত পুর্কেই পুরাঁতনের হাড়গোড় ভাঙ্গিয়। দিয়া নব বর্ষের স্লিপ 
শয্য। রচনা! করিয়। গিয়াছে। উধর ভূমিতে নূতন শন্তের বীজ বপিত হইয়াছে; মলয় বাতাস 
গ্রীষ্মের উত্তাপ উল্লজ্বন করিয়া দিগদিগন্ত বহিয়! ভূতাঁপ হরণ ও শরীর মন শীতল করিয়া চলিয়াছে। 
এরনপ সময়ে নববর্ষের আগত দিবস উপস্থিত যেমন শোভ! ময়, ভবিষ্যত তেমনই আঁশ ও উৎসাহের" 
আধার-_ প্রকৃতি ইহাকে সত্য সত্যই নবীনের বাহ্িক অবস্গব ও আন্তরিক শক্তিতে সমৃদ্ধ করিয়া 
. রাখিয়াছে ্‌ 


৩৮৬ ভারতের সাধন! বৈশাখ 


কিন্তু দৈব-বিপাকে প্রকৃতির এই স্ু-শোভন ক্ষেত্রে মাস বিসম বিকৃতি উপস্থিত । “নিউ-ইয়ার্স- 
ডের' ব।হিক চ।কৃচক্য ও প্রবল প্রত।প লে।কের মন 'এমনই অধকাণ করিনা বসিয়াছে যে, নব-বর্ষের 
শুভ দিনের গণনাঁয় আর কাহারও প্রতি যার না) 'অবক।ও নাই। বিজাতীয় বর্ষ ও দিনের 
গণন! এবং তাঁহার কার্য তালিকার চাপে ও ভিড়ে আজ উভ!কে অনেকে ভূলিয়াই গিয়াছে । মহা" 
বিষুবের সংক্রমনে,জাগতিক ব্যাপারে যে স্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে, তার সহিত নিজের জীবন ও 
পারিপাশ্থিক অবস্থ। মিলাইয়! লইয়। হবিচারে জীবন-যাত্রায় 'অগ্রনর হইবে- এ প্রবৃত্তি আর কাহ।রও 
নাই। সে বুদ্ধ বিচার লেপ পাইয়ছে। 

নব বর্ষের ফলাফল অবণের আর কাহার 'আবমর নাই--অ।জ কালক।র 'নুহন পঞ্জিকা” হইতে 
তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। “ন্উ-ইয়ার্সডেণ' উপডৌকম প্রদানে লোকের মমুধায় সমথ্য ও প্রবৃত্তি 
ব্যয়িত হইয়া গিযাছে। মোট কথা লেকে মাপন মূল ভিত্তি ছা1ড়মা দিয়া পর-গচ্|র ডালে ঘ্ুরিয়। 
বেড়াইতেছে । আজ 'নব বর্ষ, দেশের কাছে যে সম্মান ৪ আদন পাছে, মৌপিক স্থিতি 
ও গ্রক্কতি হারাইঘা জ(তীর জীবনের গ্রাত্যেকটী দিক্‌ সেরূপই বিক্রা্ত ও বিকৃত ভবে চলিয়া আসি- 
তেছে। ইহার বগ্তন্তাবী ফলও 'বগ্ঠ সর্ববর ফলিতেছে। 

বর্ষের পর বধ যতই অগ্রণর হইন্দেছে, সঙ্কট ততই গাঢ় তিমরাচ্ছন্ন হইদা উস্থিত। নব বর্ষের 
ফল।ফল জার কেহ মঙ্গল বা কল্যাণের কামনায় অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেযসের সমন্বঘে গণনা করিতে পারে 
না-_-শ।সন 9 খোবণ, পর পীড়ন ছূর্বলের নির্যাতন, আর্ক গ্ঙাল।ভে? বিচার, ভোগ বিলাস 
মহাঁম।রী, মহ।সমর, ভীতি, দ্বেষ, আতঙ্ক ও বিপ্লুবেৰ ঙ্কে তাহাপ হিগাব নিকাশ হয়। বর্তমীন নব 
বর্ষ এ দেশের থে অবস্থ। লইয়া অবতরণ করছে, হাহা |ক সক্ষটে? কারণ হইয়া পড়িয়।ছে 
তাহা সকলেই বুঝিতেছে । এ অশস্থ! অবশ্ঠই এক দিনে স্থষ্টি হয নাই । এক বিকৃত জবস্থা হইতে 
বিকৃততর আবস্থায় আসয়।ই এর পগিণঠি ঘটিথাছে_সে শোচনীয় অবস্থায় আজ বাজ।কে রাঁধর্ম 
ভুলিতে হইথাছে, গ্রজ(কে আঅ।পণ 'অধিকব ভা ক্রেম করিস! যাহতে হই হছে; ধন্মে অবিশ্বাস ও 
গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে; প্রবীণ অড়তা-প্রাপ্ত ; নবীণ উদ্তন্ত) শাগী তার ম্ধ্য।দা বিকাইয়। দতে 
চলিয়াছে, -আরও কত কি ঘটিতেছে। বর্তমান নব বর্ষঞে ইহান-হ্সার লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে 
হইবে। যতদিন গাকৃত “নব বর্ষে? সর্য।দা না| রংক্ষত হইবে-দেশের একৃতি ও লোকের প্রকৃত 
অভাব আবগকতার দৃষ্টিতে_সব্ধোপরি দেশজাত মানবীয়তার গ্রকর্ষের (০9165/৩-এর ) মভান্‌ 
আদর্শে রাষ্ট ও সনাজ্সংস্থা নিয়ন্্রত না হইণেঃ তত ধিন ইছার বিএ।ম নাই। 


ব্ক্তি ও নীতি 


এ জগত বৈচিত্রোর লীলাভূমি-__বিবোৌধের ক্ষেত্র_এ সুখ্যাতি ঝ| অখ্যাতি চিরকাল চলিয়। 
আসিতেছে । হুখ্যাতি_এই জন্ত যে, খিচিত্রতভার মধ্যে জীবের প্রাণশক্তি জাগিয়া উঠিয়ছে, 
জনের উৎস খুলিয়া গিনাছে, নানা কল।র স্থষ্টি হইয়াছে; অপবাদ --এই জন্য যে, এই বৈচিত্র্যের মৃধ্যে 
যে অনৈক্যের বীজ নিহিত রহিয়!ছে, তাঁহাঁই সকল সংঘর্ষ, ভীতি ও বিরোধের স্ঙ্টি করিয়াছে । কৰি 


১৩৩৭ সাধনার পথে ৩৮৭ 


ও বিজ্ঞানবিদের কাছে এই চিত্রা যত আরাধনাঁর বিষয়, সমাঁজ নীতিজ্ঞ ও বস্তবাদীর নিকট উহা 
তেমনই বিভীষিকার যন্ত্র। জগতের এই বৈচিত্রোর মধ্যে যত প্রকার সংঘর্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, ব্যক্তি 
ও নীতির বিরোধ তাঁহার মধ্যে আরও বিচিক্স। 

তত্বের 'মআালোচন। করিতে গিপ কেহ কেহ (দার্শনিক মতে ) বলিয়াছেন-নীতি বা জগত্বত্বের 
কোনও মৃল-হত্র হইতে পৃগক হইনই বাক্তিদ্ব বিক।শ লাভ হইনছে-বাক্তি নীতির বিকার মাত্র । 
জগতের মৌ'লক নীতি যেমনি অং ভাবের বিকার প্রবেশ কপিল, অমনি এই বিশ্ববৈচিত্রের স্রোতে 
ব্যক্তিত্বের লরী ক্রীড়া! করিতে গাকিল । আজ ব্রঙ্গাণ্ডে এই ব্যক্তিত্বের তরঙ্গ এতই প্রবল যে ইহার 
মধ্যে মৌলিক নীতি স্থত্রটী খুঁজিণ পাঁওছা কঠিন । 

তথ|পি এই নীতি ও ব্যক্তির__সমগ্র ৪ অংশেন- মন্বন্ধটী কখনও চিবতরে বিলুপ্ত হইয়া যায় না। 
সভার দিক দিদা জাত ও বাক্তির 'অচ্চ্ছদ্য সম্বন্ধে উঠা যেমন চিত ভয়, কর্ম বা ব্যবহারের দৃষ্টিতে 
উ সম্পর্ক তেসনই কর্তব্যজ্ঞ/নেন পরস্কুরণে পরিদৃটি হইয়। থাকে | শুধু ইভাই নয নীতিকে 
অনুসরণ করিথা চল!ই বাক্তির জীবনের চরঘ লক্ষ্য বণিয়। গণ্য হইয়ানে। বাহক জগতে ব্যক্তি 
জাতিকে অনুসরণ করিত গিয়। শিশ্বপ্রম ৪ পভিভেরতি প্রভৃতি মহান্‌ গুণের 'নধকাণী হইয়া 
বসে, আগ আন্ত গ্তে ব্যক্ত সতা নীতির অবলম্বনে আপন ৭৩ জীবনের পূর্ণ স্বার্গকহা লাভ করিতে, 
পারে। বাক্তণ গক্ষে এইজপ নাতি অন্ুমণণকেই আধনা নাঁঘে অভিহিত কর! যাঁয়। মানব জীবনের 
প্রত মুহূর্ত এই ঘাননা পণ ক্ষেত্র বাক্তিত্বকে ভুলিল কত খনি নীতির অধগম হহল, ইহাই সেই 
মাধনার সমীন]। 

'আজ জগতে" সধন!ও ধারায় এক ৯1ন্ৰ বাক্তি ভুপবার এব উঠিরাচছে। ব্যক্তিগত জীবনে উহা 
চিরকালই ছিল, এবং পূর্বব কালে তাঠ। বোধ হয় গাব৪ আস ধকতরহ ছিল; এক্ষণে সামাজিক জীবনে 
উহাকে প্রতিফলিত ক/4ধার চেষ্ট। দেখ। যাইতেছে । ই রাষটক্ষেত্রে প্রজা ভাত্ত্রগতার কথা ও সম 
তত্বে সমানাধকরবাঁধ এমন প্রবণ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই ব্যক্তিত্বের অবহেল! নী'তর প্রতিষ্টাদূলে 
হয় না_মপব কোনও ব্যক্তিই সুবিধা পা শন্তুবিধাব বিবেচনায় ভইতেচছ । সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর 
ভিতরে লোকের লাভ।ল[ভের গণন।ই অগ্ঠকার এই সমাজতাপ্বিকত। ব৷ জনসাম্যবাদের মূল কারণ) 
অন্য কোনও উচ্চনীতির বলে নর, যাহার দৃষ্টিতে ব্যক্তি ও জাতি_-লোক ও সনাজ--উভয়েই নত শিরে 
আপন ভুলিয়া ধন্য হইতে পারে। বর্তমান এই সামাবাদের আর এক কারণ-_ইহার পূর্ব পূর্ব যুগের 
বিভিন্ন দেশের রাঁজ-তান্ত্রিকতার ৪ ধনিকতার আধিপত্য ! বাঁজএক্ত ও ধ'নক আভিজাত্োর প্রতি- 
ক্রিয়ারূপে পাশ্চাত্যে যে সমাজ বিপ্লব আবন্ত হয়, তাঠাই আছ দেড় শত বৎসরে, বর্তমান যুগের জড়বাদ 
মূলক সম'জতত্ব ও ভোগবিলাস প্রধাঁণ কম্মতদ্বেন সাহায্যে, আজিকার এই পব বিপ্রবকারী সাম্যবাদে 
পরিণত হইয়াছে । উচ্চ কোন মৌশিক নীতির সহিত সম্বন্ধ থ|কিলে, ব্যক্িগ্রাধান্য বা জাতি 
স্বাতন্ন্-_একাধিপত্য ব| সমাঁজপামা এতদ্রতয়ই সর্থকত| লানহ করিতে পারিত। তাহার অভাবে 
বর্তমান যুগের এই কর্ম্ধার| ব সাধনা ব্যথই হইবে ও হইতেছে । 

ব্যক্তিগত জীবনে নীতির সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ ও বাস্তবিক। কোন না কোনও নীতি অবলঙ্থন 
করিয়৷ সকলেই চলিতে চাঁছে। নীতিকে অনুসরণ করা ব! জীবনে উপলব্ধি করিয়া চল। উচ্চ মন্ুষ্য- 


৩৮৮ ভারতের সাধনা বৈশাখ 


ত্বের আদর্শ! এবং যিনি যে পরিমাণে তাহা করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনিই জীবনে ততট। কৃতকার্ধ্য 
হ'ন-_সমাজে পূজা ও অনুসরণ পান--সমজ তাহাকে অন্ুরণ করে না, তার অন্তরের উপলৰ 
নীতিকেই নতশিরে পুঁজ! করে। এবং এই দৃষ্টিতে যিনি যত উচ্চ নীতি নিঞ্জ জীবনে প্রতিফলিত করিতে 
পারিয়াছেন, তিনিই তত মহানত।র উচ্চ স্তরে অধিক্নচ-_সমাজের ভক্তি শ্রদ্ধার অধিকারী হন। 

আজ্গ যে ভারতের একজন ক্ষীণকাক়্, নিঃস্ব, নির্ধ/তিত নিম়বর্ণের লোৌক সমুদয় দেশের নেতৃত্বের 
সম্মান লাভ করিয়াছেন, ও জগতের শ্রেষ্ঠ ম/নব বলিয়া পৃজিত হইতেছেন, নীতির সহিত তাহার ব্যক্তি- 
ত্বের একীকরণ ব! সমন্বয় সাধনই তার একমাত্র কারণ। সে নীতি অতি উচ্চ কি নীচ, মৌলিক কি 
কৃত্রিম, সে কথ|। এখানে উঠিতেছে ন(; কিন্ত তিনি যাহা। ধরিয়াছেন, তাভার কাছে যে ব্যক্তিত্বের 
সমুদয় অস্তিত্ব বিকা ইয়া দিয়াছেন, _সেজন্ত যে ত্যাগ__সাধনা আবশ্তক তাহাতে যে মহাজ্ গান্ধী সিদ্ধি- 
লাভ করিয়াছেন, তাহাতে কেহ সন্দিহান হইতে পারে না । নীতির কাছে বাক্তিত্বের বলিদান 
করিতে পারিলে, সে ব্যক্তি নীতিতেই পরিণত হয় ; তাই মহাত্মজী আজ সেই নীতির প্রতীক। 

জাগতিক ব্যাপারে ব্যক্তিত্বের বিলোপ অহরহ গ্রতি মুহূর্তে হইতেছে । কিন্তু নীতির কখনও বিলয় 
নাই। উহা চিরন্তন সনাতন সত্য--অমর দেবতা বলিব! পুজিত। ব্যক্তির বিলোপ হইলেও নীতির 
ক্রি চির কাল চলে- দেবশক্তির কাঁধ্য বন্ধ হয় না। 


আদশে গোল 


স্তার আরুন্তা্ট রুথার ফোর্ড বিলাতের একজন কৃতবিষ্ভ পুরুষ__সণীষী সমাজে অগ্রগণ্য। 
কেন্তিজ, বিশ্ববিদ্ঠালয়ের ছাত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন__'941 [07155151605 ০ 170? 
5০01 60 [0190009 17061 1১9০/-৮/011075 100৮ (5০৯০0013805 0 1010 27. 0100015+) 
তাৎপর্যয-_বিলাতের বিশ্ববিদ্ভ।লয়ের ছান্র গণকে গ্রন্থ-কীট হইয়া! কেবল অধ্যয়নে নি'ঝষ্ট চিত্ত হুইয়া 
থাকিলে চলিতে পারে না; তাহাদিগকে এমন শিক্ষা পাইতে হয়, যাহাতে 'তাহার! এক বিশাল 
সআজ্য শাসনে সক্ষম শাননকর্ত। বনিতে পারে। 

অধ্যাপক সার সি, ভি, রমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসাধারণ কৃতী পুরুষ ; দেশ বিদেশে 
তাহার গবেষণার খ্য।তি প্রসরিত। বিশ্ববিদ্ভালয়ের সিনেট হলে "ছাত্র দিবস উপলক্ষে একদা তিনি 
'নিথিল বঙ্গীয় ছাত্র সমাজ” কে লক্ষ্য করিয়। বলিয়াছিলেন-_-'আ০ 17 117018190৮০ 170 010710115 ০1 
001010195 00 69501) 100 ৬০ 11016116 ি00 ০এএ 00109009152 001001211 001702117 ৮/1)059 
00917021155 ৮/91709% 1651011046015 5901 69 53:09100 2170 10029150 0651) 21165861011 
01)160০., অর্থাৎ-ভারতে ছাত্রদের কোন সাম্রাজ্য ব| উপনিবেশ শাসন কারবার প্রয়োজন 
নাই; কিন্তু তাহার! তাহ।দের পুর্ব পুরুষগণের নিকট হইতে যে সভ্যতা-সাঞ্রাজ্যের উত্তরাধিকার 
লাভ করিয়াছে, তাহার সীমানা অতিশয় সঙ্গত ভাবেই বৃদ্ধি সাধন করিতে এবং নৃতন নৃতন 
দেশ তাহার অন্তরভূক্ত করিয়! লইতে তাহার! প্রয়াস করিতে পাঁরে। 

কিন্তু বিশ্ববিষ্ঞ।লয়ের শিক্ষার ব্যবস্থায় অধ্যাপকেরএই উক্তির কোন সমর্থন পাঁওয়! যায় কিন! 


১৩৩৭ | সাধনার পথে ৩৮৯) 


তাহাই বিবেচ্য বিষয়। যে জাতীয় সভ্যত! বা সাধন! ভারতীয় যুবক দ্দিগের প্রধান সম্পদ, 
তাহার আদর্শে জীবন গঠিত হয়, অথবা সেই আদর্শকে উপলব্ধি করিতে পারে, এদেশের 
শিক্ষা-শৈলীতে তাহার কোঁন ব্যবস্থা আছে কি না? পক্ষান্তরে উক্ত অধ্যাপকের কথাতেই 
1175 [00181]: 00101561516195 215. 70100010100 50001001050 01405%055 6০010 
01111651256 11) 5100 913196165০0 116 ০096510517০ ০011960 ০8111০0]) 10. 05 
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[১০6০1691160১--ভারতীয় বিশ্ববদ্ত।লয়ে এক প্রকার এক ঘেয়ে রকমের গ্রাজুয়েট স্থষ্টি 
হয়); বহিজগিতের সহিত ইহাদের সম্পর্ক থাকে না; ব্যবহারিক জগতে ইহাদের শক্তির 
সামঞ্জস্য হয় না! 


ভারত-সমস্যা। কি জগত্-সমস্যা 


যে কারণেই হউক্‌ ভারতবর্ষ ও ইংলগ্ডের মধ্যে মা যে সংবর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অজ 
কেবল মাত্র ভারতীয় লোক ও ইংরেজের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিতে পারে না। এ কথ| শ্বীকার করিতেই 
হইবে যে, বর্তমান সময়ে এদেশের শ(সক 'ও শদিত উভয় শ্রেণীই বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়ছে; 
সকলেই চাভে, যে মমন্তা তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত তাভাঁর হ্মীমাংসা হয়। এজন্ত যেযে উপায় 
অবলম্বন করা হইতেছে, তাহতে ভুল প্রমাদ থাঁকিতে পারে; কিন্তু লক্ষ্যে কোনও সন্দেহ নাই। 
মানুষের কাধ্যে ভুল ভ্রাস্তি হইয়াই থাঁকে,_উপায়ের নঙ্গতি-মসঙ্গতি সংরক্ষণ করা অনেক সময়ই 
কঠিন হয়; কিন্তু লক্ষ্য উচ্চ ৪ মহান এবং স্থিরতর হইলে, উপায়ের ক্রুটী ক্রমশঃ কাটিয়। যায়। 
বর্তমান ভারতে যে বিদম সমন্ত। উপস্থিত, তাহার সমাধান কল্পে লক্ষ্য বা আদর্শের খববতা লইয়া 
চলিলে হহবে ন!, দৃষ্টির ক্সীণতায় উপাষের প্রতি স্তরে নান দোষ আসিয়৷ বর্তিবে-_অনেক স্থলেই 
তাহ! দেখা যাইতেছে । ভারতের-সম। যে কোন ক্ষীণ-দৃষ্টির সীমানার মধ্যে নিবদ্ধ থাকিতে পারে 
না, তাহ! এই ককটী কারণে সহজেই বুঝ! যাইতে পারে--(১) ভারতের আজ যে জাগরণ, তাহা 
সমুদয় প্রতীচির উন্মেষের প্রতীক মান; সমুদয় প্রতীচ্য জগতের উত্থান-পতন ভারত-সমন্তার সহিত 
সংশ্লিষ্ট । প্রাচীন মানবের প্র।য় সমগ্র সভ্যত। ও বর্তমান জগতের অদ্ধাংশের স্বার্থ ও সুবিধ। ইহার 
সহিত বিজড়িত। (২) ইংলগ্ ও ভারতের মধ্যে আজ যে বিবাদ উপস্থিত, প্রকৃত পক্ষে তাহ! 
আর একটা বৃহত্তর বিবাদের অংশ মাত্র সে বিবাদ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জীবনাদর্শের। প্রাচ্যের 
অনেক মণীষী ব্যক্তিকেও এই বিবাদ ব! পার্থক্যকে স্থিরতর করিতে ব্যস্ত দেখ! গিয়াছে--1:৪১৫ 
হয় 7:৪8 আর 65 *//০১.-_ভাঁরত ও বুটনের মধ্যেমআজ যে বিরৃত পার্থকোর সম্বন্ধ 
বিদ্ধমান, তাহাই এই বিবাদের প্রধান কারণ। মানব সভ্যতার এই বিকৃত ব্যাধির অপনয়ন 
করিতে হইলে, সেই মৌলিক নিদদান খুঁজিতে হইবে । (৩) বর্তমান জগতের অথ নৈতিক ও 
বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ভারত অপর সমুদয় দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। আজ ভারতের 
মহিত বিলাতের যে একান্ত সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাঁহা মাত্র রাখিয়। উপস্থিত বিবাদের কোনও রফা 
হইলে, কালে জগতের অন্তান্ত শক্তির সহিত ইহার নৃতন সংঘর্ষ উপস্থিত হুইবে। বর্তমান মানবের 


৩৯০ ভারতের সাধনা বৈশাখ 


জাগতিক সম্বন্ধেন দৃষ্টিতে গ্রাত্যেক জাতি বা দেশকে স্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া, বিশ্বের দরবারে তাহার স্থান 
নির্দিষ্ট করা আবশ্ক । বিগত ইউরোপীয় মহ!সমরের পরে সভা জগত যে স্ুশিক্ষা লাভ করিয়াছে, 
তাহাতে এই উদ্দেগ্টেই জাতি-সজ্ঘ ব! [,০200০ ০1 5০75 এর স্থষ্টি হইয়াছিল। মে উদ্দেশ্ঠয যদি 
সঙ্গত হইয়। থাকে, 'সথব| উহাঁকে যদি সফল করিতে হয়, তবে ভারত-সমন্তার মত গুরুতর প্রশ্নের 
সমাধান কেবল মাত্র কোনও 'রাউণ্-টেবল কনফারেন্সের দ্বারা না হই, 'লীগ-অব-মেশন' বা 
তদনুরূপ কে।ন'ও বিশ্বদরবরে হওয়া আবশ্তক। (৪) এসকল লক্ষ্য অপেক্ষ। আরও গুরুতর এক 
আদর্শ ম।ছে, ভহ1 ভারতেব ম্বধীয়-_ ভারতে 4 নিজ সাঁদনার আদর্শ। ভারত নান! ছঃখ দারিদ্র্য, 
উৎপাঁড়ন, নির্যাতনের মধ্য দিয়া চলিয়াও যুগ যুগান্তর ধরিয়া! সেই মহান্‌ আদর্শ নিজ বক্ষে ধারণ 
করিয়। রাখিয়াছে। কোনও ছুঃখ-ছু্দশা, অভিযে।গ অভাবের শান্তি বা পরিপূরণ হইবে না যে 
পর্য্যস্ত তাহ।র সেই স্বকীয় গ্বভাব-গত প্রকর্ষের (0011019) মহান দাবী পরিপূর্ণ না হয়। কেবল 
মাত্র রাষ্ট্ররীধকার লাডে নয়, লবণ আইন তলিয়। 9 নতেঃ ইংরেজেপ সহিত সমকক্ষতা করিয়া নে, 
হিন্দু মুসলম|নে? মিলনের দ্বারাও নম্_ পূর্ণ মন্স্যত্বের যে দাবী তাহা যতদিন না পারপূর্ণ হয়, 
ততদিন ভারতের অন্তরাত্ম। তৃপ্ত হইবার নয়। ভারতের সমন্তার সমাধানে এ সকল দিকে লক্ষ্য 
রাখিবার বিশেষ প্রয়ে!(জন আছে। 


চিকিওসাবিগ্ভা় অভিশাপ 

তারতীয় গ|শ্চত্য চিকিৎস। শান্ত্রবিদ্গণের এবং তাঙাদের অভিভাবক গবর্ণমেণ্টের ঝ।স্িক 
ব্যবহারে এক চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে । বিলাতে এত্রিটিণ ম্যািক্যাল কৌন্সিল' নামক চিকিৎস! 
মণ্ডল প্রতিষ্ঠিত আছে। সমগ্র দেশের চিকিৎস। বিষয়ে ইহ।র ক্ষমতা অসাধারণ, সিদ্ধান্ত চরম। 
সম্প্রতি এই কৌন্সীন [নদ্ারণ করিয়াছেন যে, অতঃপর ইগারা ার ভ।সতীয় চিকিৎসকিগের 
অভিজ্ঞতা, নিপুণতা, উপ|ধি, সার্টিকিকেট গ্রসৃতগ উপর কোনও আস্থ। গাথিবেন না ইহাদের 
গুণপনা মানিয়। লইবেন না। এই ব্যবস্থ! কাজে আসিলে এ দেশের বিশ্ববিদ্ালয়ে শিক্ষিত ভাক্তারগণ 
চিকিৎস! বিষয়ে বিলাতী উপাধির অধিকাঁদী হইবে না। এখান হইতে উপাধি লইয়া মেই উপধির 
জোঁরে বিলাতী বিশ্ববিগ্ঠলয়ের উচ্চতর শিক্ষা পাইতে পারিবে না এবং চাকুরী ক্ষেত্রে কোন আাই-এম- 
এস বা ইও্ডিয্ান ম্য।ডিক্যাল সাতিসের অধিকারী হইবে না; ইত্যাদি । 

বল! বাছল্য যে এ সংবাদ পাইয়া এ দেশের বিভিন্ন স্থানের চিকিৎসাব্যবসায়ী ও চিকিৎসা 
বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা নানা কল্পনা জন্ননা, সভা সমিতি ও বাদ প্রতিবাদ, অভিমত।দি প্রকাশ 
করিতেছেন। দক্ষিণ ভাবতে বে-সরকারা চিকিৎমকগণের এক মগুলী আছে-_“সাউথ-হাওয়ান 
ম্যাডিক্যাল-ইউমিয়ান্* ; তাহার! বিলাতী এই “জেনারেল ম্যাঁডিক্যাল কৌন্সিল-অব গ্রেট্ত্রিটেনের” 
সিদ্ধান্তে হর্ষ প্রকাঁশ করিয়াছন। বলেন, ইহারা যে ভারতীয় বিশ্ববিদ্ভালঠ্র ম্যাডিক্যাল ডিগ্রি 
গুলিকে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করিতেছেন, তাহাতে স্থফলই ফ'লবে_ এক্ষণে ভারতের চিকিৎস! 
বিগ্! শিক্ষার ব্যবস্থ' ভারতীয় অবস্থার অনুসারে করিয়। উহ্হার আরও উৎকর্ষ সাধন কর! যাইবে। 
এক্ষণে বিলাতের মুখাপেক্ষী হইয়। উহাতে যে খর্বতা আনয়ন কর! যাইতেছে, তাহা! আর হইবে ন1! 


কারা 


১৩৩৭ সাধনার পথে ৩৯১ 


এক্ষণে ভারতের সরকারী-বেসবকাঁরী সর্বসাধারণের কর্তব্য অর কোনও বিষয়কে বিলাতী চিকিৎসক 
মণ্ডলের দিকে ভ্রক্ষেপ না করিফা, যাঁভাতে এদেশের চিকিৎস! বিগ্ধা শিক্ষার আরও সুন্দর ব্যবস্থা 
হইতে পারে- দেশের প্রকৃতি ৪ লোকের অবস্থ।নুমারে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন হয়-তাহার 
ব্যবস্থ! করা । 

স্বখের বিষয় চিকিৎসা-বিষয়ে এদেশ কখনও পশ্চাদ্‌পদ রছে নাই। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-প্রণা- 
লীতে গ্রথম প্রথম অনেক বৈদেশিক লেক স্থগা।তি অর্জন করিয়! থাঁকিলেও এবং তাহাতে বৈদেশিক 
প্রভাব এদেশ প্রতিষ্ঠিত হইবার ন।ন। স্থুবিধ! করিয়া! দিয়া থাঁকিলেও, দেশের প্রায় সর্বত্র এক্ষণে 
দেশীয় ডাক্তারগণই এই বৈদেশিক চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শিত। অর্জন করিয়! খ্যাতিতে ও অর্থোপার্জনে 
বৈদেশিক চিকিৎসকগণকে অতিক্রম করিয়। যাইঙেছেন। এতঙ্চিন্ন দেশীয় প্রণালীর চাকৎস! শান্ত 
অভিজ্ঞ ব্াক্তিগণ__ম।যুর্বেদ শান্তরজ্ঞ 9 হাঁকিমী চিকিৎসকগণ-_বৈদেশিক চিকিৎসার প্রতিযোগিতায় 
আপন।দের খ্যাতি ও দক্ষতা সম্পূর্ণরূপেই অক্ষুপ্র রাধিয়াছেণ। ইহা কেবল মাত্র তাহ।দের 
সমকক্ষতার পরিচায়ক নভে, উৎকষ্টতার? সমর্থক। 


ইংরেজ মহিলার ভক্তি 


মিস্‌ মেডিলীন শ্লেড, একজন ইংরেজ মহিলা । ভূতপুর্ব্ব সেনাপতি সার এডমাণ্ড হ্লেডের কন্ত। 3 
তিনি. একসময় “ইষ্টইপ্ডিস্‌ স্কোকেড্রানব অধিনাঁদক ছিলেন। পাঁচ বৎসর পুর্বে খন মিস্‌ শ্লেড, 
প্যাপিসে বস করিতে ছিলেন, তখন তিনি মহাজ্স। গান্ধী সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ আঁদর্শবাদী ইউরোপীয় লেখক 
রেমেণ রোল্য(প্তের গ্রন্থ পাঠ করিয়। গান্ধী-ভাবে অভিভূত হন। অভখনই তিনি গান্মীজীকে 
পত্র লিখেন যে, তিনি তাহার আশ্রমে স্থান পাইতে পারেন কি না। মহাঙ্স! তাহাকে সাদরে 
গ্রহণ কগ্গিতে স্বীকৃত হন; কিন্ত এদেশে 'মাঁসিবার পুব্বে আর একবার তাহাকে ভাবিঞা দেখিতে 
'অচ্ছরেধ করেন। অতঃপর এই মহিল।কতক পময় খন্দরের পোষাক ইত্যাদি জোগাড় করিতে 
অতিবাহিত করেন, পরে ভারতে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে মহাত্মার ভক্ত শ্রেণী-তৃক্ত হইফাছেন। 
গান্ধীজীদ কন্তা বলিয়া অনেকে আহাকে আভহিত করিয়া থকে । ঞ্দশে তাহার নম 
হইয়াছে মীর! । 

শক্তির সন্ধানে 


“স্থল দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এ যুদ্ধে জয় লাভের বড় একটা আশ! হয় না, অবসাদ ও নৈরাগ্ঠ 
আসিয়! হৃদয় অভিভূত করিয়া ফেলে। ধশ্ম ভগ্ডামীতে সমাচ্ছন্ন, সমাজ ক্রয়-বিক্রফের আদর্শে 
কলুষিত, *নীতি বিলাস লালসায় অভিভূত, এমন কি রা ক্ষেত্রও আত্মকলহে জঙ্ভরিত। 
কি দেখিয়া মহাত্মাজীর বাক্যে বিশ্বাস আসিবে? বহিঘুষ্টিতে ভারতের অবঞ্ধ। যেমনই মনে 
২উক্‌ না! কেন, একটু বিচাঁর করিলে বুঝতে পারা যাঁয়, বাহিরের ছুর্বলতা, অক্ষমতা ও অজ্ঞানতার 
অন্তরালে ভারতীয় সভ্যতার এমন একট! অন্তর্নিহত শক্তি আছে, যাহা এখনও বিলুপ্ত হয় 
নাই। এই অন্তনিহিত শক্তি সাধারণের দৃষ্টির বহিভতি হইলেও ভন্মে আচ্ছাদিত বহ্ছির স্তন 
তাহা এখন? ক্সাপন প্রভায় উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে । 


৩৯হ ভারতের সাধনা বৈশাখ 


এই অস্তনিহিত শক্তির প্রথম সন্ধান দিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর পরে আশার বাণী 
শুনিতে পাই মাতৃসাধক অরবিন্দের নিকট । ভারতের জাতীয় জীবন সম্বন্ধে বৈরাগ্যোজ্ল স্বামীক্গীর 
হৃদয়ে যে সত্য প্রতিভাত হইয়াছিল, সাধনাপুত অরবিন্দের মনোমধ্যে যে নিগুঢ় তত আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছিল, সত্যনিষ্ঠ ধর্মনবীর মহাত্মা গান্ধীও কর্মক্ষেত্রে সেই একই সত্য প্রত্যক্ষ করিলেন ।” 

_এই কয়টী কথা! বলিয়৷ একজন কর্-সাধক ভারতীয় সাধনার গুঢ় তথ্য নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। এবং ইতিহাসের ইঙ্গিতে তাহার সুস্পষ্ট দিগ দর্শন করাইয়াছিলেন। 

ভারতের যেখানে এই শক্তি, সেখানেই তাহার মুক্তি-_শুধু ভারতের নহে, সমুদাঁয় মানবের | 
আজ যে নান! ভোগ-বিলীস-চাকচিক্যের মধ্যে কোন্‌ অভিশপ্ত মানব প্রবৃত্তিতে হিংসা-ছ্বেষ-দস্ত- 
পরপীড়নের পাপক্রীড়ার নৃত্য চলিতেছে, _উচ্চনীচ কেহ তাহা হইতে অব্যাহতি পাইতেছে না__ 
এবং তাহাতে বিভিন্ন স্বার্থ, বিভিন্ন ধণ্ম ও বিভিন্ন মতের একত্র সন্মিলনে যে মহ! অনিষ্টের সুত্রপাত 
হইয়াছে, তাঁাঁতে সেই শক্তি ও মুক্তির দৃষ্টিতেই পরম কল্যাণ সাধিত হইতে পাঁরে__ঘরে ঘরে 
ভ্রাতৃবিরোধ-__কুরুপাগডবের বিবাদ-_প্রশমিত হইবে, বৈদেশিক শক্তিনিচয় সেই মৈত্রীবন্ধনে 
যোগদান করিয়! কৃতার্থ হইবেন, ধরণী শাপমুক্ত হইয়া ধন্ত হইবে। বর্তমান ভারত সেই অষ্ট-ব্ 
মিলনের ফল প্রতীক্ষা! করে। 

কিন্তু এক্ষণে ভারতের আপন লোকেরাই তাহার এই 'অস্তনিহিত শক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়৷ 
বসিয়াছে । বাহিরের শিক্ষা ও দীক্ষার প্রভ।বেই যে তাহাদের এই মতি-্রগ ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু তথাপি এ যুগেও স্বামী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর নামে যে কেহ মস্তক 
অবনত না করিয়া পারে না, ইহাই এ শক্তির পরীক্ষাস্থল। 


বাণিজ্যে ভারত 


বর্তমান জগতের বাণিজ্য ও ধনার্জনেন ক্ষেত্রে ভারতের মত নিংস্ব দৈম্ত দশাপন্ন দেশ নাকি 
আর নাই-_বর্তমান অর্থনীতিবিদ্গণের আক্ষেপ এই যে, জগতের ধন সমাগমের সম্ভাবনা ভারতেই 
সর্ববাপেক্ষ! অধিক ; কিন্তু তার মত দরিদ্র দেশও এখন আর কোনও নাই। ভারতকে এই দারিদ্র্য 
দশায় পৌছাইবার প্রধান কারণ বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি । সেনীতি যে কত ভাবে কি প্রকারে 
কাধ্য করিয়। থাকে, তাহার ইয়ত্বা পাওয়া কঠিন। এদেশের সাধারণ লোকেত তার 
কোনও সংবাদই রাখে না; অনেক ব্যবসায়ী এবং বিশ্ববিদ্ভালয়ের শিক্ষিত পণ্ডিতেরাও তাহ 
বড় বোঝেন না। একজন জাপানী ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন ষে, তীহার দেশের কোন পাঠশালার 
বালক বাঙলার পাট বা আসামের চার যে সংবাদ রাখে, এদেশের অর্থশাস্ত্রে অতি উচ্চ উপাধি 
ধারীর! তাহ রাখেন না। আর এদেশের যাহ।র| এক্ষণে ব্যবসায়ে উন্নতিশীল__-ধন উপার্জন করে 
- তাহারাত কেবল মাত্র বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্থায়ক মাত্র, জানি» শুনিয্লাই দেশদ্রোহিতা 
করে। বঝ।ণিজ্যে দেশের অবস্থা এমনই হতাশাজনক যে, মহাত্মা গান্ধী তাহার তীক্ষ ও সুদুরগামী 
দৃষ্টিতে চরকাকে তার এবমাত্র গ্রতীকারের উপায় বলিয়৷ স্থির করিয়াছেন। চরক। অনেকের নিকটই . 
অসম্ভব প্রস্তাব সন্দেহ নাই; কিন্তু অন্ত উপায়ে প্রকৃত কল্যাণ আরও অসম্ভব । 


প্রাচীন সংস্কৃত ও পালি সাহিতো সমুদ্রধাত্রার কাছিনী 
শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র দাস এমএ, বি-এল্‌, পি-এইছ্‌-ডি 


বছু সংস্কত এবং পালি গ্রন্থে ও কথ।-সাহিত্যে প্রাচীন কালে মার্ধাগণের সমুদ্র-বাত্রা সন্ধে 
অনেক কাহিনী ও উপাখ্যান দেখিতে পাওদা। যার । “মহাবংখ” নামক পুন্তক পালি ভাষায় লিখিত; 
তাহাতে সিংহলের প্রাচীন রাঁজ-বংএ সমুহের বিবরণ লিপি-বদ্ধ আছে। অনেকে বলেন, ইছা সিংহল 
দ্বীপেই রচিত হইয়াছিল। এই পুস্তকে বঙ্গদেশ হইন্তে বিজন্ননীমক এক রাজপৃত্রের সিংহলদ্বীপে 
গিয়া রাঁজ্য স্থাপনের বৃত্তান্ত লিখিত আঁছে। 


বঙ্গের “লাগ” ব। রাঢ় দেশে পিংহপুর নানক নগরে সিহুবাহু নামে এক রাঁজ। রাজত্ব করিতেল। 
তাহার বত্রিশটি পুত্র ছিল; তম্মধো বিজয় সব্দজোন্ঠ এবং স্ুমিত্র বিজয়ের কনিষ্ঠ হিল। বিজন্ন 
প্রাপ্ধবয়স্ক হইলে, রাঁজ! তাহাকে যৌবর[জ্যে অহিথিক্ত করিয়াছিলেন । 


কিন্ধ বিজ সাতিখন দুশ্রিত্র ছিল। মে ও তাঁহার সহচরগণ নানাবিধ ছুঘম্মের অনুষ্ঠান 
করিয়া পপ্রজাবর্গকে উংপীড়িত্ করিন। গুজাবগ নিরুপার হইয়া রাঁজীর নিকট বিজয়ের নামে 
অভিযোগ করিলে, রাজা তাহাকে ৪ তাহার সহচরবর্গকে অত্যন্ত ভংসনা! করিয়া 
তিন তিন বার সক করিঘা দ্িলেন। কিন্ক তথাপি তাহাদের চেহন্য হইল ন।। তখন প্রজাঞ্গণ 
অতাস্থ বিক্ষুব্ধ ইন রাঁজাকে বলি, "মার ।জ, বাঁজপুত্র বিজয়ের প্রাণসংহার করুন|”: 


অগা! রাজ। সিংহবাহু রাজপুত্র বিজয় ৪ তাহার সাঁত*ত সহচর্গণের মস্তক দুগ্ডন করাইয়া ও 
তাহাদিগকে একটি পোনছে আরোহণ করাইনা। সমৃদ্রে নির্বাসিত কি তাগাদের স্্রীপুত্র 
কন্ত।গণকেও এ সঙ্গে শিন্দাসিহ কর! হইল । হহিলাগণকে ও বলক ঝালিকাঁগণকে স্বতগ 
স্বতপ্দ পৌঁতে স্থাপন করা হয় । কিন্য ইহাঁদের পোত গুলি ভিন্ন ভিন্ন ছাপে উপনাত হইয়াছিল । 
বালক বালিকাঁরা যে দ্বীপে উপনীত হইল, তাহার লীন ভইণ নিথদ্বীপ?? | মহিলার যে 
দ্বীপে উপনীত হইলেন, তাহার নান হইল “মিলা দ্বীপক |” বিগ গ্রাথনে 'লিপ্পারক নামক 
পও(ন উপনীত হইলেন ১। কিন্ু সেখানেও তাহার জন্ুচবিরা 1 নানাবিধ উত্পাঁত ও অভাচার 
করিতে থাকায়,বিজয় সেই গান ভইতে সমড্র যাত্র। করিয়া লঙ্কাত্থীণের অন্তর্গত তাঅণরণী নামক 
স্খনে উপনীত হইলেন । কথিত আছে যে তিথিতে তগাসত পুদ্ধ নঠানিব্বাণ তাঁভ করিনাছলেন, 
সেই দিনেই বিজয় লঙ্কাদ্বীপে পদাপণ করেন । 

১। অনেকে নুষান করেন এই 'হরপ়ারক” (দং শপ।রক" ) শোহ্াইয়ের ৬ভবে ৭51 গেজ।র অন্তুগত *ফোপার' 
নানক প্রনিদ্দ বন্দর । সম্ভবতঃ ইহাই চোদার বা 'ওখ।র' 06111) মাষে প্রাচীন মিশর ও ব্যাবিলানয়াছে 
পরিচিত ছিল। 


শর 


৩৯৪ ভারতের সাধনা বৈশাখ 


বিজয় লঙ্কাহ্বীপবাঁসিনী এক যক্ষীকে বিবাহ করিলে, তাহার গর্ভে একটা পুত্র ও একটা কণ্ঠ! 
জন্ম গ্রহণ করিল। বি্য় যক্ষদের রাজাকে যুদ্ধে নিহত করিস তাহার রাঁজপরিচ্ছদ প্রিধন 
করিলেন, এবং তাত্রপর্ণী প্রদেশে বান করিতে লাগিলেন। বিজয়ের পিতা সিংহবাহু এক সিংহকে 
স্বহস্তে হনন করিয়াছিলেন নলির। তাহার উপ!ধি “পিংহল" হইরাছিল | বিজয় পিতার উপাধি 
গ্রহণ করির। এ নামেই পরিচিত হইলেন। কথিত অংছে, এই উপাধি হইতেই লঙ্কাদবীপের নাম 
“সিংহল' হুইয়াছিল। বিজয়ের মদ্ত্রিগণ স্ব স্ব নামে এক একটা গ্রাম বা নগর স্থাপন করিয়া 
কোনটির অন্নবাঁধ গ্রাম, কোনটির উপতিস্ত গ্রাম, কোনটির উজ্জেনী, কোনটির উরুবেলা এবং 
কোনটর বিজিত নাঁম রাখলেন । 

ব্জিয়ের মন্ত্রিগণ তাহাকে রাজ্যে অভিবিক্ত করিতে ইচ্ছা! প্রকাশ করিলে, তিনি বলিলেন, 
“কুলেশীলে আমার যে।গ্য। মহিথী না হইলে, আমি অভিবিক্ত হইব না” তখন মন্্রিগণ দক্ষিণ 
ভারতের মধুর! নগরীর (1141৭) পাঁঞু-রীঁজের নিকট দূত পাঁঠাইরা তীহ।র কন্তাকে বিজয়ের 
মহিষ রূপে প্রার্থনা! করিলেন। পাও র জ তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাধার কন্তাকে এবং 
নগরবা।(নগণের আরও কতিপর কণ্ঠকে মুলা বাঁন হগ্ত্র অলঙ্কার ও যৌতুক দিয় হস্তী অশ্ব ও 
রথ সহ, পিংহলদ্বীপে পাঠাইর। দিলেন। তাহারা পোতযোগে ফিংহলে উপস্থিত হইলে, বিজয় 
মধূরাপতি পাঞুরাঁজকন্তরকে বাঁজমহিবী রূপে গ্রহণ করিলেন, এবং তাহ'র মন্ত্রী ও অমাত্যের। 
অন্ত কন্তাদের পাঁণিগ্রহণ করিলেন ২। 

পাঞওুরাঙ্কন্ত। রাঁজমহিষী হইলে, বিজর তাহার পৃর্বপরিণত। যঙ্ষীর ও তাহাঁর গভজাত পুত্র- 
কন্ত'র ভরণপো বণের সুব্যবন্থ। করিয়। দিয়া তাহাদিগকে যঙ্গদের দেশে পাঁঠাইয়। দিলেন, এবং 
পা গ্ুরাজের দূত ও অমাত্যগণচক সম্মানিত ও পুরস্থত করিয়া বিদাঁন প্রদান করিজেন। তিনি 
প্রতিবংস্র পাঁধুরাঞ্জকে লক্গনুদ্রা মূল্যের একটা শা দুক্তা উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিতেন। 
এইরূপে দিংহলদ্বীপে রাজাস্থাপম করিম! তামুপণী নগরীতে বিজর ৩৮ বৎসর প্ীজ্যন্তখ ভোগ 
করিয়াছিলেন । 

বিজয় অপুত্রক থাকার, তাহার ভ্রাত। সুমিত্রকে সিংহলদ্বীপে আসিয়। তাহার রাজ্য গ্রহণ 
করিবার জন্য অহ্বাঁন করিলেন। কিন্তু রাজা “সংভবাছর মৃত্যুর পর, স্ুমিত্র সিংহপুরের রাজা 
হইর।ছিলেন। এই কারণে তিনি বিজরের পত্র পাঠ করিয়া তাহার পুত্রদিগকে আছ্বান করিয়া 
বলিলেন -"আমি বৃদ্ধ হইঞ্াছি। অতএব তোমাদের মধ্যে কেহ লঙ্গীদ্থীপে গিয়া আমীর ভ্রাতাঁর 
মৃত্যুর পর তাহ!র রাজা গ্রশ্ণ কর।” সুমিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র পাগুবাস্থদেব লঙ্কায় যাইতে সম্মত 

২। অজন্তা গুহার অকিত একটা চিত্রর পাশে ব্যাপক আ্রবুক্ত রাধ!কুষদ মুংখাপাধার তাছার "00191 
910101108" নাক গ্রন্থে যুধ্রিত করি'ছেন। মু:থ।ল[বায় মহ।শর় মনে করেন, সেই চিত্রটি বিজয়ের জন্কানীপের 
প্রথম অবভরণ সম্বন্ধে । কিন্ত আনার মনেহয়, তাহ! মধুরার গাঙ্গকপ্ত প্রহতির লঙ্কত্বপে আগমন হুচিত করি- 
তেছে.। বিজয় বখন প্রথম লঙ্কা উপনীত হন, তখনভাহার সহিত কোনও মহিল! বাহস্তী অঙ্থ ছিলনা। ক্কিন্ত 
অন্জন্তগুহার চিত্রে বহু মহিল| এবং হস্ত অন্ব রথও দেখিতে পাওয়া! বায। 


১৩৩৭ প্রাচীন সক্কত ও পালি সাহিত্যে সমুদ্রযাত্রার কাহিনী ৩৯৫ 


হইলেন এবং সঙ্গে বত্রিশজন মন্ত্রী ও অমাত্য লইয়া সমুদ্রপথে লঙ্কাযাত্রা করিলেন। তাহারা 
লঙ্কা্ীপে উপস্থিত হওয়ার এক বৎসর পূর্বে বিজয় শ্বর্গীরোহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার মৃত্যুর 
পর মগ্রিবর্গই রাঁজকার্ধ্য পরিচালনা করিতেছিলেন। সাগ্চর বাস্গদেব লঙ্কাদ্দীপে উপনীত হইয়া 
রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন ৩। 


খুঃ পৃঃ ৫৪৩ অন্দে বিজয় লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন। €সই সুদূর অন্তীতকাঁলে শত শত 
অনুচরবর্গের সহিত তিনি যে পোতে আঁশোহণ করিয়া সমুদ যাত্রা করিয়াছিলেন, ভাহার আঁকার 
যে প্রকাণ্ড ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। মধুরাধিপ পা রাজ পোতযোগে ত্বকীর 
কনা ও অন্ঠান্ত কন্তার্দিগের সহিত অঙগত্যবর্গ এবং ভন্তী, অশ্ব, রথ গ্রভৃতিও লঙ্কাতে পাঠাইঘ1- 
ছিলেন। অতএব, প্রাচীনকালের পৌতগুলি জখখ ও হস্তীর স্যার বৃহৎ জন্কদিগকেও যে বহন করিতে 
পারিত, তাহা দেখা যাই.তছে | 


মহাকবি ক্ষেমেন্্ প্রণীত 'বোধিমন্বাবদান কল্পলতার” +৩ পন্নবে নগধের সমু অশোক সম্বন্ধে 
একটা গল্প আছে। অশোঁক তীহাঁর রাঁজধানী পাটলী পুত্র নগরে একদিন রাঁজসভাঁ সমসীন 
ছিলেন, এমন সময়ে সমুদ্বধাত্রায় সর্বনাশ হেতু শোকার্ত কতকগুলি বণিক আঁপিয়া দীর্ঘনিশ্বাস 
ত্যাগ পূর্বক রাজাকে বিজ্ঞাপন করিল “হে দেব, আপনার ভূজচ্ছ'য়!য় পৃথিবীর সকল লোকই 
বিশ্রান্ত রহিয়াছে । আপনার রাঁজো কেহই চিন্তা-সস্তপ্ত-চিত্ত নহে। পরস্ত আমাদের প্রবহনটি 
( সমুদ্ধ গামী পে*ত) ভগ্ন হওয়ায়, যাহ! কিছু ধনরত্ব ছিল, তৎসমুদায়ই সাগরবাদী নাগগণ হরণ 
করিয়াছে । আমাদের সর্ধন্থ নষ্ট হওয়ায় সমুদ্য;জার উচ্ছেদ হইয়াছে । হে বিভো, আপনি এ 
বিষয়ে উপেক্ষা করিলে, আমাদের আর জীবিকার উপার নাই ।” অর্থাৎ, আমাদিগকে অন্যবিধ 
জীবিকোপায় অবলম্বন করিতে হইবে, এবং আপনার উপেক্ষার জন্য বাঁজ কোষেও আর 
অর্থ-সমাগম হইবে না ৪। রাঁজা তাহাদের এই কথ শুনিয়। দুখিত হইলেন ও চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। রাজাকে চিন্তামগ্র দেখিয়া তাঁহার সমীপবর্তী ইন্দ্র নামক জনৈক ভিক্ষু বলিলেন 
“রাজন্‌, রত্রচৌর নাগগণের নিকট আপনার প্রৃতীপাপ্রন্থচক তাঁয়পট্রে লিখিত পত্র প্রেরণ করুন|” 
রাজ তাহাই করিলেন, কিন্ত নাগগণ তাহার আদেশ অগাঁনা করিল। তখন তিনি ভগবাঁন্‌ 
বুদ্ধদেবের উপাঁপন| করিলেন। বৃদ্ধদেবের কপ!বুল নাগগণ ত্তাহার বশীভূত হইল এবং অপহৃত 
সমস্ত রত্তভার স্কন্ধে বহন করিয়া রাজার নিকট আনয়ন করিল। রাঁজা সেই অপহৃত ধনরত্ব 
বণিকগণকে প্রদান করিয়! নাগগণকে বিদাঁয় করিলেন । সম্ভবতঃ এই নাঁগগণ জলদন্ ছিল। 


স্পা পপ শপ সত 





রর রর রর আপার সহ». পর 


সি আপ স্পা এরর 


ও। মহাবংশ (বষ্ঠ ও সপ্তম কথায়) 
৪ | বয়মন্ততর জীব।ন সতছপেক্ষাতুতে বিষে! । 
সমুজ-বাআ|-বচ্ছেদাৎ কেশ শেষ বিধাচিনী ॥ 
বীজ সাছিহ)-পরিহৎ হইতে প্রক।শিত 'বোধি সন্তববদান কললই1৭' বঙ্গানুবাদ »শবচ্চন্ত্রাদ।স মহাশর করিঙা 
ছিলেন। কিন্তু উদ্ধত অনুবাদের েযাংশটি হখানথ হয় নাই। 


২৯৬ ভারতের সাধনা * বৈশাখ 


বোদ্ধগ্রস্থ “বিনফপিটকে” পুঞ্প বা পূর্ণনামধারী জনৈক বণিকের উল্লেখ আছে। এই বণিক 
ছয় বাঁর .সমুদ্র যাত্রা করিয়া! সপ্তম বার সমুদ্র-যাত্রর উপলক্ষে শ্রাস্তী-নগর-বাঁদী কতিপয় বৌদ্ধের 
সহিত নিলিত হন, এবং তাহাদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের স্ঙ্কল্প করেন। 
কথিত আছে যে, পূর্ণ স্বয়ং শ্রাবস্তীনগরে উপস্থিত হইয়। ভগবাঁন্‌ বুদ্ধদেবের উপদেশ শ্রবণ 
করেন, এবং তাহার শিব্যত্ব গ্রহণ করির1 অন্যান্ত বণিক্গণকে বৌদ্ধ ধর্মের জ্দাশ্রয়ে আনিতে 
সমর্থ হইদাছিলেন। এই বণিকেরা সুগ্লারক পগুনে একটী বৌদ্ধ বিহীরও নির্মাণ করিয়াছিলেন। 
“দাণনিকর'। নানক পুস্তকে 0১1 ২০২) লিখিত আছে যে. সমুদ্রগামী বণিকেবা তাহাদের 
পোতে এক জাতীর পক্ষী লইরা যাইতেন। সমুদ্রের কুল কতদুরে আছে, তাহা জাঁনিবাঁর জন্ত 
তাহারা এই পক্ষী গুলিকে উড়াইনা দিতেন । যদি নিকটে সমুদ্রকুল থাকিত , তাহ হইলে তাহার! 
আর শোতে ফিরিয়া আদিনত না; কিন্ত কুল দেখিতে না! পাইলে, তাহার! পোতে প্রত্যাবর্তন করিত। 

বৌদ্ধ “জাতক”, সমুহেও মমুদর যাত্রার বনছু উল্লেখ দেগা ধার । "'বতেরু জাতকে” অশোকের 
পুর্ববন্তী কাঁলে ভারতবর্ষের সহিত বতেরু (ঝবিরু ) বা৷ বাঁবিলনের বাঁণিজ্য-সম্বন্ধ থাঁকার 
উল্লেখ আছে। হিন্দু বণিকেরা বভের দেশে বন্ধ মধুর রপ্তানী করিতেন। অধ্যাপক বুলার 
(13110191) বলেন যে খুঃ পৃঃ পঞ্চম বা ব্ভ শণতান্থীতে এইরূপ বাঁণিজা-সন্বন্ধ থাঁকিলেও, 
তাং যে বহু শতান্দী পুর্ব হইতেই চলিনা আসিতেছিল, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। “সমুদ্র 
বণিজা-জাতকে”ঃ এইরূপ একটী গল্প আছে যে, বার'ণণী নগরের অনতিদূরে একটা গ্রামে 
এক হাঁজার ঘর কুত্রধর বাস করিত। তাাঁরা কাষ্ঠে4 কতক গুলি আসবাব প্রস্তত করিয়। 
দিবার জন্য অগ্রিম দাদন লইয়া যথাপমরে সেগুলি দিতে অসনর্থ হওয়ার সঙ্গোপনে একটা 
পোৌঁ5 প্রস্তত করিঝাছিল, এবং সেই পোতে ভাঁগদের পরিজনবর্গকে আরোপিত করিয়া 
গঙ্গা প্রবাহ অনুধাবন করিতে করিতে মধ্য সমুদ্রে আগিয়া উপনীত হয়) পরে সমুদ্রের মধ্যবন্তী 
একটী দ্বীপে আশ্রর গ্রহণ করে। ““বাল-হুস্স-জাতকে” লিখিত আছে যে একটা পোতে 
পাঁচশত বণিক ছিলেন; কিন্তু পৌতটি সমুদ্রজলে নিমগ্ন হওয়ার, তাহারা" এক ভয়াবহ স্থানে 
নিক্ষিপ্ত হন। "সুপ্লারক জাতকে” এইরূপ উক্ত হইন্নাছে যে. ভীক্ুকচ্ছ বা বরোচ বন্দর হইতে 
সাত শত বণিক একটা পোতে আরোহণ করির। দূর সমুদ্রে যাত্র। করিরাছিলেন; আর এই 
পোঁতের কর্ণধার ছিলেন একজন সুদক্ষ, অথচ অন্ধ নাবিক! “মহাজনক-জাঁতকে” লিখিত 
আছে যে, একজন রা্জপূত্র চম্প। নগরী হইতে কতকগুলি বণিকের সহিত পোতে আরোহণ 
করির। “সুবন্ন ভূমি” (সুবর্ণ-ভূমি ) অর্থাৎ ব্রঙ্ধদেশাভিম্ুখে গমন করিতে করিতে পোত- 
সহ সমুদ্রজলে নিমগ্ন হন; কিন্তু দৈব-ক্রমে রক্ষ। পান। "সাথ জাতকে” লিখিত আছে যে 
বারাণদী নগরে এক দান শীল ত্রাঙ্গণ ছিলেন। তীহাঁর দানের পরিমাণ প্রত্যহ ছয় লক্ষ 
মুদ্রা ছিল। তাহার সঞ্চিত ধন এইরূপে ক্রমশঃ ক্গীয়মান হইতে থাকায়, তিনি স্ুবর্ণভুমিতে 
গিয়। অর্থসংগ্রহের বাসনা করিলেন। তদন্ুারে তিনি একটী সমুদ্রগামী পোত নির্মাণ 
করাইয়| তাহা পণাদ্রব্যে পূর্ন করিলেন, «বং একদিন স্ত্রী ও পুত্রের নিকট বিদায় লইয়া 


১৩৩৭ প্রাচীন সংস্কৃত ও পাঁলি সাহিত্যে সমুদ্রধাত্রার ক।হিনী ৩৯৭ 


সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সপ্তম দিবসে তাহার পোত নধ্য সমুদ্রে উপনীত হইলে, তাহার 
তলদেশ ভগ্ন হইল, এবং পোঁতের খধো সমুদ্র জল প্রবেশ করিতে লাগিল। পোৌত মগ্নপ্রায় হইলে, 
কোনও কৃপাময়ী দেবীর অনুষ্ষম্পার তাহার উদ্ধারের জন্ত একটা রকম পৌঁত সেই স্থানে 
আবিভ্তি হইল। ইহ নৈ্ঘা ৮০০ হাত ও উচ্চতার ২০ ভাঁত ছিল। ইহার তিনট 
মান্তল মাণিকা নির্মিত, ও ইহাঁর রঙ্ছনমূত স্বর্ণ-তার হইতে প্রস্তত তইয়ছিল, এবং ইহার পালসমূ 
রঙ্গতমণ্ ও দ্ষেপণী ও কর্ণ (হাল) স্বর্ন ছিল। অর্িকন্ক এই পোঁত নী রৌপ্য. হীরক, মুক্তা ও 


প্রবাল প্রন্থতি রত্বে পূর্ণ ছিল। গিদিসসান্দি জাঁছিকে লিখিত আছে যে, ভারুবচ্ছ পন্ধন হই-ত 
কতিপয় বণিক সুবর্ণ-ভূমি অভিযুগে সমুদষা হা চা রে জান্ভকঘমে সবর্ণভুমির 
উল্লেখ দেখিয়া বুঝ! যাইতেছে ঘে, খুঃ পুঃ ষষ্ঠ শতান্টীরও পুর্বা হইতে ভারতীয় বণিকেরা পোতারোহণ 


করিয়। ব্রঙ্গদেশ ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজার্থ গমন চিন হেন। তাহাদের পোতগুলির আকারও 
হত ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়। যাইতেছে । আরও জান। ঘাইতেছে যে. সেই 'প্রাচীনকাচুল 
রা পাটলীপুর এবং চম্প। ভাগলপুর) হইনেও পৌহনকল সম্দবাত্। করিত ৫ | 
ইতিপৃর্বে উক্ত হইয়াছে যে খুঃ পৃঃ বষ্ঠশতাঁন্পীতে বঙ্গদেশ হইতে বিজয় ও তাহার অগ্নচরবর্গ 
লঙ্কাবীপে উপলীত হইয়াছিলেন। মতাবংশে লিখিত আছে যে, ইহাদের পূর্বেও স্বরং বুদ্ধদেব 
লঙ্কার গমন করিয়াছিলেন। "জাতক; »মুহ পাঠ করিধাও দেখা দাইতেছে যে, বুদ্ধদেবের 
সময়েও কিন্ব। তাঁহার পরবন্তীকখলে বণিকের। জুবণভূমি গরভৃতি দেশে গমন করিতেন। সুবর্ণ ভূমির 
(ব্রচ্গদেশের ) দকক্ষণ দিকে সুমাত্র। যবদীপ গুভৃতি দ্বীপও যে রামীয়ণ-রচনার সময়ে আর্য)বণিক- 
গণের সুপরিচিত ছিল, তাহ। রামায়ণ পাঠে অবগত হওয়া! যার ৬। মহাঁভারতেও বণিকগণের সমুদ্র 
হইতে ধন আহ্বরণের এবং সমৃদ্রমধ্যে নৌকা-নিমজ্ঞনের বহু উপমা দুষ্ট হয় ৭। পাগুবের! দিগৃবিয় 
কাঁলে সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত কতিপর দ্বপও যেস্বাধিকীরে আঁনিরাছিলেন, মহাভারতে তাহারও 
উল্লেখ আছে। ( সভাঁপর্ক ২৯৩ ধায় )। মনাদি স্মৃতিজমুছেও ৪ সমুদ্যাঁতী বণিকগণের উল্লেখ 
আছে £-- 
সমূদ্রযান-কুখল। দেশকাঁলার্থদণিনঃ। 
স্থাপরন্তি তু যাঁং বৃদ্ধিং দ তত্রাধিগমং রতি ॥ (দন্ত ৮১৫০) 
অর্থ।ৎ সমুদ্রযান-কুশল দেশকা লার্খদর্শী বাক্তিনণ পুদঞ্পাঁপ্ি সঞগ্গে যে নাবন্থ! করিবেন, তাহাই 
পাইবে। 
দীর্ঘাধবনি যথা! দেশং যথাঁকাঁলং তরোভরেৎ। 
নদীতীরেষু তদ্িগ্চ।ৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণম্‌॥ (মনু ৮৪০৬) 


অর্থাৎ দেশ ও কাঁলানুসারে দীর্ঘপথে তর-পণ্য (ব1 নৌক[ভীঁড়া ) স্থিরীকৃত হইবে; কিন্ত 
তাহ! নদীবিষয়ে জানিবে, মমুদ্রগমনে কোনও নিয়ম ন|ই |” 


লী 


হিপ 


$ | অধ্যাপক শ্রীঘুক্ত রাধাকুমুদ মুখে।পাব্টায় প্রণীত “11110 91171)178” (৮ ৮,71-7778 ) পাঠ করুন। 


স্পা 


এ পপ পল আপ পপ আল পপ সপে পাশ তি তত সী শি | পপি পক সহ (হরর 


৩৯৮ ভারতের সাধন বৈশাখ 


যাগ্জবন্থ্য নংহিতাঁগ সমুদ্রযাত্রী বণিকদিগকে খণদানের বাবস্থা এইরূপ লিখিত আছে 2-_«বে 
সকল সমুদ্রগামী বণিক খণগ্রহণ করির! বাণিজ্যে লাভ করিবার নিমিন্ত প্রাণধন- বিনাশ-শঙ্গা-স্থান 
সমুদ্রে গমন কাঁরবে, তাহাদিগকে মাসে নাসে শতকর! কুড়ি মুদ্র। সুদ দিতে হইবে ৮ 1* 

মন সমৃদ্র-যাত্রী ব্রা্গণকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিতে নিষেধ করিয়'ছেন। (৩1১৫৮) সম্ভবতঃ 
মন্চুর সময় হইতেই ব্রাঙ্ষণের পক্ষে যমুদ্র যাত্ধা নিষিদ্ধ হইয়াছিল । বৌধারণ ধর্মনতরেও (২২২), 
নিষ্ঠাবান্‌ ব্রঙ্গণকে সমুদ্রধাত্রা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে বটে, বিস্ত তাহাতে (১1২ ৪) আঁর৭ 
উক্ত হইরাছে ঘে উত্তরাপথের, অর্গ।২ আর বর্ধের ব্রঙ্গণেরা এই নিবেধ দানেন না। উক্ত বর্ধন্ত্রে 
এবং শৌতন বন্দে (১০৩১) সমদষারী বশিককে কত পোভকর দিতে হইত, ভাতা নির্দিষ্ট 
কর। হইদাছে। 

এই সনস্ক প্রমানের আ/লাচন। করির1! ধুঝ। যাইতেছে যে বৌদ্ধুগে এবং তাধা রও বনুপূর্ব 
হইতেই আর্ধ'বশিক্গণ ভারত হইতে সদদ্রযাত্র। করিতেন। খগ্বেতদের মগ্রচনাকাঁলেও আর্ধ্য- 
রনকগণ ( পণিগুণ ) ধনাজ্জনার্ঘ যে সমুদ্যাতা! করতেন, খথেদের বছুমন্্রে তাহার উল্লেখ দেখা 
যান ৯। 

কাশীরীর কবি সৌন দেব প্রণীহ “কথ।সক্িৎসাগর+ত নামক সংস্কৃত কাব্যে সমুদ্রযাআ সম্বন্ধীয় 
বহু প্রাচীন উপাঁথা।ন দেখিতে পাওর| যায়। ৎন্মধ্যে এইন্থলে দুই একটা উপাখ্যানের উল্লেখ 
করিব। উত্ত গ্রন্থের নবম লম্বকের প্রথম তরঙ্গে অলঙ্কারবতীর উপাখ্যান মধ্যে রাজা পৃর্থীরূপের 
বাহিনী আছে ১০1 তত! এইরূপ £- 





টে ০৬ পা শিপ শি শি পপ ০ পি শী শি শত শি এপাশ শীপট শিশপীশিশিশাশিশীি সী শশা পাশ পপি লীগ | আলশা চা 
পপ পাশা 
শেপ আপ 


৬। রাঁচীয়ণ, কিন্ষকা, ৪* সর্গ পাঠ ককন 8-- 
মমুদ্রমনগ ঢ।ংশ্চ পর্ব ঠান্‌ পত্তনান চ। 
মং রঃ * ঠ ্ 
ফতুব:হ্তা! যবদী”ং সগুর!জ্োপংশ.ভিতন। 
হুবণকপাকগ্র'পং সুবর্ণকর-মণ্ডিঙম॥ ইতাাদি 
সুবণর্থগ ও রূগ্যবদ্ধীগ যেখানে সুবর্ণকর ব| সবর্ণেত্বোলনকারিগ্ণ বাস বচিত। 
৭) হশিক্‌ যখ| সমুদ্র।ন্বৈ বখার্থ, জভতে ধনম্। তথ নর্ধণবে জন্ভেঃ কন্দুবিজ্ঞনতে| গতিঃ ॥ শ্তিপর্বব) 
হিন্রংনীক। বখা র'জন্‌ দবীপম'নাদা নিব ঠা১। ভবস্তি গুষ্সব্যান্্ নাবিক; কাজপব বে ॥ (দ্রেণপক্ব) 
বণিঞো। নাবিভিল্।গ'মগংধে হানা বপ।। অপ।বে পাবমিচ্ছন্ছে। হতেীপে কিরীটিনা! ॥ কর্ণপন) ইত)1দি 
৮1 "যে সমুদ্রগ| বু ধনং গৃহীত্ব। অধিলাভাথং প্রাপদনবিনাশ শঙ্কা-স্থ'নং সমুভ্রং গচ্ছন্ি, তে বিংশং শতকং 
নদি মামি হাঃ,» 
( মিতাক্ষরা, বাবহা ব্যায়, ধণদানপ্রকয়ণ ) 
৯1 লেখক রচিত ''বৈধিগঘুগে সমুদ্রষাত্র।” ন।ধক পরব পঠ করুণ। ("ভারতের সাধন]” মাথ ংখ]। ১৩৩৯) 
১*। রানার নাম পৃথুকূপ ; কিন্তু “মন্দ কুমার দত্ত প্রণীত “প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রধাত্রা'? নামক পুস্তকে 
'এবং অধ্যাপক রাধাকুমুদ যুখোপাধ]ার প্রণাত “:11011:07 91010গ05 নামক পুন্তকে ভাহার নাম “পৃথীরাজ” দেওয়! 
হইয়াছে। 


১৬৩৭ প্রাচীন-স্কঙ,ও পালি সাহিত্যে সমুদ্রযাপ্ার কাহিনী ৩৯৯ 


দক্ষিণাপথে প্রতিষ্ঠান নামে এক বৃহৎ জন্পদ ছিল) তাঁহার রাজার নাম পৃথ্বীরপ। একদ। 
হুইজল বৌদ্ধ ভিক্ষু তাহার রাঞ্জসভায় উপস্থিত হইগা বলিংলন “মহারাজ, আমর! সমগ্র পৃথিণী 
পর্যাটন করিয়া ছ; কিন্তু কোথাও আপনার তুল্য 'স্ুরূপ পুরুষ ব' আপনার যোগ্য স্ুরূপ1 নারী 
দেখি নাই। কেবল মুক্তিধর দ্বীপের রাঁজা৷ রূপদর ও রাণী হেনলতার একটা কন্ত! দেখিয়াছি, 
যিনি সৌন্দর্যে আঁপনাঁর সমকক্ষা 'ও ধোগ্যা হইতে পারেন। এই কন্তাটির নাম রূপপ্তা। 
আপনার! উভয়েই পরস্পরের যোগ্য, এবং আপনারা উভদ্বে পরম্পরে উদ্বাহস্ছত্রে “মাবন্ধ হইলে 
আপনার! সুখী হইবেন ও আপনাদের গ্রভৃত মঙ্গল হইবে। পৃরীরূপ ভিক্ষুদ্ধয়ের এই বাক্য 
শুনিয়! রূপলতাকে লাত কৰিবাঁর জন্য সাঁতিশয় বা1কুল হইলেন, এবং চিত্রকর কুমারীদত্তকে নিকটে 
আহ্ব'ন করিয়া বলিলেন “তুমি আনার একটা চিত্র অঙ্কন কর, এবং তাহ! লইর। ভিকুদ্বপ্বের সহিন্ত 
দুক্তিপুর দ্বীপে গমন কর । তথা উপশীত হইরা কৌশনক্রমে আদার চিত্র বাঁজা রূপধর ও 
উহার কন্ত1 ব্ূপনভাঁকে গাঁও । রাজ! শামাকে তীহাঁর কন্তাটি দান করিতে সম্মত আছেন 
কি না, তাহীও জাঁনিরা আইন, এবং রূপলতাঁরও একট চিত্র অঞ্কিত করিহা আনন ।” কুদারীদত্ত 
অবিলম্বে পৃীরূ:পর একটা চিত্র অঞ্কিত করির|, ডিক্ষুদ্ধর়ের সনভিবাহারে সমুদ্রতটবর্তী পুত্রপুর 
নামক স্থানে উপশীত হইলেন, এবং সেই স্থানে একটী পোতে অ'রোহণ করি! সমুদ্র পচদিন 
সঞ্চরণপূর্ববক মুক্তিপুর দ্বীপে উপনীত হইলেন। নুক্তিপু রর রাভপ্রাসাঁদের বহিদ্ধারে কুমাঁরীদত্ত 
এই মর্খ্ধে একটা বিজ্ঞাপন লিখিন্না দিলেন যে, তাঁহার মত চিত্রকর পূথটীতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি 
নাই। রাঁজ! এই বিজ্ঞাপনের মন্ম অব্গত হইরা চিত্রক্রকে তাধার সনীপে আহ্বান করিলেন । 
চিত্রকর বলিলেন “রাজন, আ'ম সমগ্র পৃথিবী ল্রমণ করিয়া দেখিয়াছি যে, কোঁথাঁও আমার সমকক্ষ 
চিত্রকর নাই | দেবতা, অনুব বা কোন ননুযোর চিত্র অঞ্কত করিতে আমাকে আদেশ করির। 
পরীক্ষা করির। দেখুন।” রাজা তাহর কন্তা বূপলতাঁকে সমীপে আহ্বান করিয়া চিত্রকরকে 
বণিলেন “তুমি আগার এই কন্তার একটা চিত্র অঞ্ষিত কর।” রাঞ্জাঙ্। পাইন কুমারীদত্ত 
কতিপয় দিবসের মধো রূপলতাঁর এক মনোহর চিত্র অঙ্কিত করিলেন। রাজ] তদ্দর্শনে অব্ীব 
সম্থষ্ট হইয়া চিত্রকরকে বলিলেন “তুমি সমগ্র পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া : রূপলতার তুলা সুন্দরী 
নারী বা তাহার সমকক্ষ সুন্দর পুরুৰ আর কোথাও দেখিয়াছ কি?” কুমারীদন্ত বলিলেন, 
“প্রতিষ্ঠানের রাজ! পৃরীরূপ ব্যতীত ইহার সমকক্ষ রূপবান কোনও এুক্ুন দেখি নাই এবং ইহার 
তুল্য রূপবতী নারীও নাই। আমি পৃথ্বীূপের নৌন্দর্ধ্য দেখির। একপ মুগ্ধ ইইয়াছিলীম যে, আমি 
স্বহস্তে তাহার একটা চিত্র অক্কিত করি। সেই চিত্রটি আগার নিকটেই আছে ; ইচ্ছা! হইলে, তাহ 
দেখিতে পারেন” রাজ! রূপধর পৃর্ব'রূপের চিত্র দেখিরা বিশ্ময়ে বিমুগ্ধ হইলেন। রাঁজকন্ত। 
রূপলতাঁও কেবল যে বিশ্মিতাঁই হইলেন, তাঁহ! নহে; পরন্ত পৃথ্বীরূপকে স্বামীরূপে লাভ করিবার 
জন্য একান্ত ব্যাকুলাও হইলেন। পৃরীরূপ তাঁহ।র যোগায স্থরূপ| নারীর অভাবে এখনও অবিবাহিত 
আছেন, কুমীরীদত্তের নিকট এই কথা শুনিয়া, রাঁজা রূপধর তাঁহাকে বলিলেন, “ভুমি এই ভিক্ষু 
[3 আমার দুতসহ অগ্থই যাত্রা কর, এবং প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া আমার কন্ঠ।র এই চিত্র রাজ। 


8৪৪ ভারতের 'সাধন॥ বৰৈশ।খ 


পৃথ্বীরূপকে প্রদর্শন কর। যদি রাপা আমাঁর কন্তাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে 
তাহাকে এই দ্বীপে শীঘ্র শুভাগমন করিতে অনুরোধ ও আমন্ত্রণ কর।” যথাসময়ে কুমারীদত্ত 
এবং রাজ! রূপধরের দৃত প্রভৃতি গ্রতিষ্ঠানে উপনীত হইয়া পৃীরূপকে সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন 
এবং রাজকন্ত। রূপলতাঁর চিত্রও দেখাইলেন। রাজ সেই চিত্রদর্শনে রাজকন্াকে পত্রীরূপে লাভ 
করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র'ও ব্যাকুল হইয়া একটা শুভদিনে সৈম্ত সমস্ত ও হয়হস্তীসহ মুক্তিপুর 
দ্বীপাভিযুখে যাত্রী করিলেন। তাহার! পুত্রপুরে উপনীত হইয়। তথাগ্ন পোঁতারোহণ পূর্বক 
অষ্টম দিবসে মুক্তিপুরদ্বীপে অবতরণ করিলেন। বল! বাহুলা যে, রাজা রূপধর তাঁহার যখোচিত 
সম্মান ও সমাঁদর করিয়া তাহার হন্তে রূপলতা কন্তাকে সম্প্রদান করিলেন। পৃরীরপ মুক্তিপুরে 
আমোদ প্রমোদে দশটি দিন অতিবাহিত করির়!, রাজ! রূপধরের অনুমতি লইয়া, পত্বীনহ পোতা- 


রেহণ পূর্বক স্বদেশে প্রতাগমন করিলেন । 

“কথা মরিৎসাগরের* নবম লম্বকের দ্বিতী॥ তরঙ্গে বণিক. হিরণ্যগুপ্থের কাহিনী আছে। 
হিরণ্যগুপ্ত নামে এক ধনবাঁন্‌ বণিক অনঙ্গপ্রভ। নানী একটা রূপবতী ও বিলাসপরায়ণা৷ নারীকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন । এই নারী ভোগ-বিলাসে সাতি*য় আসক্ত থাকায়, ইহার ভোঁগহিলীস- 
প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার দন্ত হিরণ্যগুপ্তের সঞ্চিত ধনসম্পত্তির ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে লাগিল। অগত্যা 
হিরণ্যগুপ্ত বাঁণিজ্যার্থ গৃহ হইতে বহির্ঠত হইলেন। অনঙ্গপ্রভার প্রতি তাহার চিত্ত অতান্ত 
আসক্ত থাকার, তিনি তীহাকেও সঙ্গে লইলেন। পণীদ্রবাদারা পোত পূর্ণ করিয়! তিনি সমুদ্রপথে 
সুবর্ণভূমি নামক দ্বীপে উপনীত হইলেন। খ্রদ্বীপের সাগরপুর নামক নগরে ধীবরগণের রাজ! 
সাগর-বীর নামক এক বাক্তির সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইল। সাগর-বীরের একটি পৌোতে আরোহণ, 
করিরা, তাঁহার 'ও স্বা্ন পত্থী অনঙ্গপ্রভার মভিত, তিনি সমুদ্র-যাত্রা করিলেন। কতিপয় দিবস 
জলপথে নিবিবন্পে ভ্রমণের পর, একদিন অ।কাশে প্রল্নকালের গ্ঠার ভ্ক্কর মেঘ উঠিল এবং মেঘে 
ঘন ঘন বিছ্যুৎ চমকিত হইতে লাগিল। কিরহঙ্গণ পুর সমুদ্রে ভয়ানক বাতা উখিত হইল, এবং 
ঝটিকার সঙ্গে সঙ্গে গ্রবলবেগে বারি-বধণও হইতে লাগিল। সমুদ্রের উত্তাল তরপরমাঁলার দার! 
প্রতিহত হই! পোতগানি সমুদ জলের মধো নিনগ্র হইতে লাশিল। এই বিপংকা.ল নাৰিকগণ 
প্রণরক্ষার উপার ন। দেখিয়া করণ স্বরে ক্রন্দন 'ও বিলপ করিতে লীগিল। চতুর্দিক, হইতে 
উখ্িত হাঁহাঁকর ধ্বনির মধো ভিরণ্যগুপ্ত অনন্গপ্রভাকে পুন পুনঃ উচ্ছৈঃস্বরে আহ্ব।ন করিয়াঁও 
দেখিতে না পাইয়া শে মুহ্'ত্ নিজ প্রাণরক্ষার জন্য উত্তাল তরঙ্গ সমুহের মধ্যে বম্পপ্রদান 
করিলেন। বহুক্ষণ সমুদ্রের মধো সপ্তরণ করিতে করিতে তিনি অদূরে একটা বাণিজাপোঁত 
দে'খতে পাইয়া! তদভিমুখে অগ্রসর হইতে জাগিলেন। নাঁবিকের! বহুকষ্টে এই জলমগ্র বণিককে 
তাহাদের পোতে তুলিয়' ₹ইল। বাঁতা-ভাঁড়িত হইয়া] এই পোতখানি ভীষণ তরঙ্গমালার সহিত 
পাঁচদিন যুদ্ধ করিতে করিতে অবশেষে সমুদ্রকূলে উপনীত হইল। হিরণ্যগ্ুপ্ড তটে অবতীর্ণ হইয়া 
অনঙ্গপ্রভার জন্য শোক করিতে করিতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। 

এদিকে পোত মগ্ন হই-ত দেখ্য়া সাগরবীর কতকগুলি কাঁষ্টকলককে নুদৃঢ় রজ্ুদ্ারা একই 


প্রাচীন সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে সু্যাতরার কাহিনী ৪৯১ 


বন্ধন কিয়! তাহার উপর অনঙ্গগ্রভাকে আরোপণ পূর্বক নিজেও তাহাতে আরোহণ করিল। 
লে সাতিশয় কষ্টে উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে সেই ক্ষুদ্র উড়ভুপটকে চালিত করিয়া একদিন পরে নির্বি্ন 
সমুদ্রতটে উপনীত হইল। অনঙ্গপ্রভা তাহার স্বামীর সহিত সঙ্গত হইবার “্গার কোনও উপায় 
না দেখিয়া, এবং তাহার নিশ্চিত মৃত্যু হইয়াছে ইহা! মনে করিয়া, সেই ধীবর-রাঁজের গৃহেই বান 
করিতে লাগিল। 


“কথামরিৎসাগরে” সমুদ্রশুর নানক বণিকের কাহিনীতে দেখা যায় থে, এই বণিক সুবর্ণ ভূমিতে 
বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। কিন্ধু সমুদ্রে ভছস্কর ঝটিকা উখ্িত হইলে, তাহার পোতখানি 
জলমগ্ হয়। তখন তিনি জলমধ্যে সম্তরণ করিতে করিতে একটি শবদেহ দেখিতে পাইয়! তাহার 
উপর আরোহণ পূর্বক কৌনওরূপে তীরে উঠিতে:সমর্থ হইয়াছিলেন। 


সমুদ্রধা। সম্বন্ধে এই সমস্ত প্রাচীন কাহিনী পাঠ করিয়া বেশ বুঝ। যাইতেছে যে ভারতীয় 
বণিক্গণ সহত্র সহন্র বৎসর পূর্বে বঙ্গোপসাগর, ভারতমহাসাগর, ও আরবোপসাগর অতিক্রম পূর্বক: 
একদিকে বাডেরু (ব্যাবিলন ), মিশর গু ঝফ্রিকার পূর্বব উপকূলে, এবং অপরদিকে ন্ুব্ণভূমি ও. 
তারতমহাসাগরান্তর্বর্তী দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করিতে গি্ শ্দেশে বহু ধনরর লইয়। আমিতেন। সেই 
প্রাচীনকালে বর্তমান স্ময়ের স্তায় সামুদ্রিক পৌত গঠনের ও সমুদ্রে পোত পরিচালন-পদ্ধতির 
সবিশেষ উন্নতি হয় নাই। তথাপি নির্ভীক ভারতীয় বণিকৃগণ সমুদ্র-যাত্া করিতে কখনও, 
পযামুখ হইতেন না। প্মরগাতীত বৈদিক যুগ হইতে আধ্য পণিগণ যে সমুদ্র যা আরস্ত করিয়, 
ছিলেন, তাহা! তাহাদিগের বংশধরগণ সহ্র;সহআ বংসর ধরিয়। অব্যাহত দাখিয়াছিলেন। জার এই 
সুদীর্ঘকালের মধ্যেই ভারতবর্ষ শৌর্য, বীর্ধেয, ধনসম্পত্তিতে ও সভ্যতায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন। যে দিন ভারতীয় ম্বতিকারগণ হিন্দুর পক্ষে সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ করিলেন, সেই 
দিন হইতেই ভারতের অধঃপতনের হুত্রপাঁত হইল। কিন্তু এই নিবেধ সন্বেও ভারতীয় নাবিকগণ 
পূর্বাভ্যাসবশতঃ বছ শতাব্দী ধরিয়া! সমুদ্র যাত্রা করিতেন। খু্ীর পঞ্চম শতাবীতে প্রসিদ্ধ চীন, 
পরিব্রাজক ফা-হীান তাত্রক্ক্িতে ( তমোলুকে ) ও দিংহলদ্বীপের পত্তনসমূহে হিন্দু বধিকগণের 
বৃহ বাণিজ্যপোত দেখিয়াছিলেন, এবং এইরূপ একটা হিন্ুপোতে আরোহণ করিগাই তিনি 
দিংহল হইতে যবহ্বীপে এবং যবস্ধীপ হইতে চীন দেশে গমন করিয়াছিলেন। সেই পোতে থে 
অনেক ব্রাহ্মণ ছিলেন, ফা-হীয়ান্‌ তাহারও উল্লেখ করিগাছেন। বাংলাদেশের প্রাচীন কাব্য 
সমূহে ধনপতি ষদাগর, শ্রীমস্ত সদগর, এবং চীদসদাগর প্রস্তুতি হিন্দু বণিকগণের সমুত্র-বাজার 
কাহিনী দেখিতে পাওয়া যার়। ইহার! কোন্‌ সময়ে আবিভূতি হইয়াছিলেন, তাহা! ঠিক বঙ। যায় 
না। বেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহারা ধু্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীর লৌক ছিলেন। তাহ! 
হইলে প্রশ্ন এই যে, কোন্‌ সময় হইতে হিন্দু সাধারণের পক্ষে সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছিল? 





১:১১ "সদাগয়্'' “বা 2ওদাগর* আরবী শবা। সম্ভবতঃ আববধেশীগ প্রাসন্ধ বণিকগণের উপ।ধর অদুকরণেই 
ইঁ হািগঞে “সদা” হল। হইজাছে। 


জয় পরাজয় । 


“ওপারের কথার লেখক 


খেয়ালই বিরাট প্রকৃতির ধারা। তাঁর চিরকাঁলের খেয়াল--গড়া-ভীঁঙ্গা ও ভাঙ্কা-গড়া। এই 
খেয়ালের ঝেণীকটা! যখনই যে দেশের ঘাড়ে চাপে তখন সেই দেশে মার্‌ মার্‌ কাট কাট রব 
বিছিয়ে পড়ে । এই ক-বছরের মধ্যে এই খেরাল জার্মাণী, রুপিয়া, আয়রলণ্ড, মিশর, ইতালী, ও 
উীনদেশকে নূতন ক*রে গড়ে তুলতে উঠে পড়ে লেগে গেছে । গড়তে টনিক ভাঙ্গতে হয়__ তাই 
হুলস্ুল ৪ বেধে যায়। 

বিরাট প্রকৃতির থেয়ালি-নজরট| এবার ভারতের দিকে পড়েছে । পড়।- ঝলে' পড়ান" বিষম 
খেয়ালি ও অভিন৭ ভাবে পড়েছে । ঢাল নেই, তরোগার নেই নিধিরাম সদ্দার করে ভারতকে 
নামিয়েছে এক প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে! বিরাট প্রকৃতিই তার খেয়াল বজায় করবার জন্তে কসে 
ভর. করেছেন একজনের উপর । এই একজনের এক ডাকে সাড়। দিয়েছেন স্বার৷ 
ভারতের শত শত কর্্দণীর ও অগণন সৈনিক । তাঁরা! জনে জনে জানেন যে হয় রক্তারক্তি হ'তে হবে, 
নয় জেলে পচে মরতে হবে, আর ন! হন্ঃ এই বড় সাধের প্রাণটাকে সম্ভার বিলিয়ে দিতে হবে। 
তবুও কি তাদের ছম আছে--কি-যেন-কি-এক টাঁনে গা ঢেলে দিয়ে--সবাই হাঁসতে ভা"নতে 
বজির চোপ থেতে ছুটেছে। এই লোৌকগুলোর মাত্‌লামি বা পাগলামি দেখে প্রবল শক্তির 
পৃঃপৌবকরাও “চাঁচা আপনার বাচা: ধরণের জীবগুলো৷ কেন লা বেকে দ্ীড়াৰে ব1 টিটুকিরি দেবে 
ধা বাগে পেলে জয়টাদ উষ্ঠাদ সেজে ইতিহামে নাম উঠাতে সচেষ্ট হবে! তাতেও কি পাগল দলের 
মত্ত ঘুচচে! বরং খোদ পাগলের সঙ্গে বড় ছোট পাগলদের মত্ততীর মাগ্ডাটা বেড়েই 
ষাচ্চে! তাই মাথায় ছাতা! ধরার দল বলবে লা £কন-প্পিপড়ের পালক উঠে মনিবার 
তরে।৮ আমরা কিন্তু বলি “ফলেন পরিচীয়তে | 


ফানীপক্ষ হচ্চে নগণ্য প্রজ্াশক্তি তা আবাঁর সমগ্র ভারতের মাত্র চার আন! অংশ। কিন্ত 
এই নগণা শক্তির পণ্চান্তে মাপাততঃ অলক্ষিতভাবে বিদ্যমান আরে। ছয় হ'তে আট আন। মানার 
গ্রঞ্গাণক্কি যাদের কতকট। বন্ধধূল ধারণ যে তাদের মধ্যে প্রবল শক্তিই নানাভাবে অবজ্ঞা, বিভৃষ, 
ও বিশেষ মর্মদাহ অনেককাল হতেই জাগিয়েছে ও এখনও জাগাচ্ছে। প্রতিবাদী পক্ষ প্রতাপ" 
শালিনী রাজশক্তি ও উহার পৃষ্ঠপোষক হাড় গোড় ভাঙ্গ। “দ' গণ! বাদীপক্ষের দাবী-সওগে! 
প্রবলশক্তি। তোমরা রাজার মত রাজা হ'য়ে থাক, খুব থাক। কিন্ত ভারতের শোষণ 
প্থাগুলি সর্বতৌভাবে বজ্জন কর, কালা ধলার বিচারগুলো যথীসম্ভব একই ভাঁবে কর, ভারতে 
শিক্ষ। বিস্তার,শ্বাস্থ্যবিধি সবন্ধে,নুবাবস্থা কর ও বাদীপক্ষকে এই মহাঁদেশের যাবতীয় কর্ণ সি 
করতে ম্পন্ট অধিকার তোমাদের সঙ্গে দাও ।” 
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'বাদীপক্ষের শ্রীপা আনার করবার যোগাত। কি? এই পক্ষ যা কিছুখুদ কুঁড়া লাভ করলেও 
উহ! বর্ধাবিহ্ত রক্ষা! করবার শক্তি ধরেন কি? বাদীপক্ষের শ্রেষ্ঠতম নেত। মহাত্মা! গান্ধী তাক 
সহষণ্থীবর্গ--মহানুভব প্যাটেল, মালব্য, নেহেরু প্রভৃতি শত শত সংধত কর্দবীর । মহাত্মা 
পুঁজি অদমা উপ্তম, অমূল্য সৎসাহস, দুর্লভ অকপটতা, পুজার্থ নিশ্শ্রীহত! ও বরেণ্য স্বদেশ প্রেমিকতা ; 
তীন্স দীক্ষা ও শিক্ষা--বাঁক্য, কার্য ও চিন্তার তার পরতোক সহকর্মী কা কথ। সমগ্র ভারতবাণী 
ঘেন রাজশক্তির প্রতি ফোঁন প্রকার অহিতাঁচরণে, এমন ক নিদারণভাবে নিধ্যাতিত ও লাঞ্ছিত 
হ'লেও, প্রবৃত্ত না হন। কথার কথার এই দীক্ষা শিক্ষা! বেশী কিছু নয়, কিন্তু কার্ধতঃ এইভাবে 
চল! নিতান্ত ছরূহ ব্যাপার । মন্ত্রের সাধন, কিন্বা শরীর পতন” এই উচ্চতম আদর্শ নিয়ে ধারাই 
অগ্রলর হবেন তারা মুষ্টিমেয় হ'লেও অতি অল্পকাঁলে__অনুমান এক বসরের মধ্যে-কিছু না কিছু 
ক্ষফল লীভ ক্রবেনই করবেন। শাস্তং শিবং সুণ্গরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং মন্ত্রের প্রকৃত ততুজ্ঞানী 
মহাষেগী ও মহাতপস্বী ব্যতীত এ ধরায় ও এ যুগে যার তার দ্বারা এই মহান তত্ব ইদঘাঁটিত হওয়া 
কিছুতেই সম্ভবপর নর। ধণ্ত মহাপুরুব!। তোমার সাধনাও তোমার স্বদেশ ৫প্রন*সগুধু ত ফেন 
তোমার বিশ্বগ্রেম বাস্তবিকই অমূলা! হেনুক্ততীব! যে'প্রেমের আকর্ষণে ও থে অপাধ্য সাধন 
বলে তুমি শুধু ভারতের নয় সমগ্র মেদিনীর বাদী প্রতিবাদী পক্ষদিগকে এক করতে প্রর়াদী ও 
তুমি যে মহাশক্তির, মহালক্মীর ও মহ।আনন্দের যাহ! কিছু সন্ধান পেয়েছ সমগ্র মানবঙ্গাতি উহার 
সত্যত। বুঝবে, জাঁনবে ও এমন কি প্রত্যক্ষ ও উপভোগ করবে যদি কোন দিন তাদের হীনতম 
স্বর্থান্ধ তাঁৰ অন্তত; চার আন মাত্রার হ্বাঁদ হর । .এই শাস্তি ও মঙ্গলময় দান বা অভনব 
শিক্ষার জন্ত তোমীর ও তোমার অধিষ্ঠাত্রী মহাশক্তির শ্ীচরণে এ দাসের বার বার বিনীত প্রণাম । 
ইতিহাস মুক্তকণ্ে প্রমাণিত করে যে এ ধারায় কোন বাস্তবিক কল্যাণকর কর্ম বা উদ্ভাবন! নাঁনা 
নির্মন ঘাত প্রতিধাত শিরে বহন করেই পরিশেবে বিজ্প্ন পতাক। বহন করেছে। 

আমর! মানি যে সব রজো৷ ও তমো এই তিন উপাদানে প্রত্যেক জীব গঠিত, কিন্তু প্রত্যেক 
জীবে এই তিন্গুণের মীত্রার পার্থক্য আছে। আধুনিক প্রবল শক্তিসম্পন্ন জাতি প্রায়শঃই আট 
আনা মাত্রায় তমো, ছয় আনা! মাত্রায় রজো৷ ও ছুই আঁনা মীত্রাঁয় সন্বগুণে পূরিত। ভারতের পুঁজি 
বন্ুদিন যাবৎ আট আনা মীত্রার তমো, ছুই আাঁন। মাত্রার রজো। ও ছয় আনা মাত্রার সত্ব । অবশা 
মোটা মুটিভাবে এ কথা৷ বলা হ'ল। রজোগুণের মারার" বেশী কম ধ'রে একপক্গ কন্বশকিসম্প্ 
ও অন্ত পক্ষ কতকটা উদ্যমশূন্য । তমো ও রজোগুণের প্রভাবে এক পক্ষ মহা স্বার্থপর, লোভী 
ও দেহধুদ্ধি__অহংবুদ্ধি সম্পন্ন । অপর পক্ষ তম ও সৰগুণের প্রভাবে উচ্ছাস ও ভেদাভেদ বুদ্ধি 
যুক্ত । মনে হয়, মহাত্মাজীতে সত্ব ও রজোগুণেরই প্রভাব রেশী। 

হিন্দুদিগের মধ্যে সূর্য্য ও চন্ত্রগ্রহণ কালীন দান, ধ্যান, কীর্তনাদি কন্ম প্রচলিত। গ্রহণের 

সমর ধরায় অন্ধকারনর্থাং তযোগুণ প্রধান হযর়। তমোগুণ ধাঁধান্তের- সময় তমোগুণ উৎপাদক 
ষা কিছু কর্ম সাধন ক”রলে জীবের প্রাণে, নে ও অহংবুদ্ধিতে তমৌগুণই প্রধান হর। কিন্ত 
তৎথকা,ল রজোমিশ্রিত সত্বগুণের কর্ম সাধিত হলে, হুর্ধ্য ব৷ চন্ত্রগ্রহণরূপ বিশাল তম! জীব-- 
দেহস্থিত যৎকিঞ্িৎ তম! হথাঁসম্ভব হরণ করে এবং ভৎপরিবর্তে প্রত্যেকের বর্খ ও আধার 
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অনুসারে রজে! সন্বগুণ স্ধারিত হয়। ভারতের প্রতিবাদী পক্ষ ও উহার পৃষ্ঠপৌষকগণ নিতান্ত 
্বা্থান্ধ হয়ে কপটাচরণে বা! পাঁশবকর্ধা সাধনে (ঘস্ততঃ আপাততঃ) পশ্চাৎপদ নন সৃতরাং উহাদের 
এবন্িধ আচরণ একখাত্র তমোগুণ প্রাধান্য নির্দেশক । প্রতিবাদীপক্ষের এই হীনতর অবস্থায় 
উহার প্রতি বাক্য কার্ধ্য ও চিন্তায় প্রতিহিংস। ক্রোধ ৰা যে কোন অহিতাঁচরণ অনুমাত্রায় ক রলে 
বাদীপক্ষ নিদ্ের পদে নিজেই কুঠীর প্রয়োগ করবেন। সুতরাং যা! কিছু ভোগ ভূগেও ভারতে 
দিন আনতে তাঁরা সক্ষম হবেন না বা এই গুভদিন আসতে সুনিশ্চিত বিলম্ব হবে। বিস্তু 
স্ুদিনের অপেক্ষার যাঠ্ছু নির্ধযাতন হানি মুখে সহা করলে, প্রতিবাদীপক্ষের সত্ব ও রজোগ্ুগ 
নির্যাচিত ব্ক্তিতে নিঃসন্দেহ সঞ্চারিত হবে ও তৎপরিবর্তে প্রতিবাদীপক্ষ লাঞ্চিত মানব কুলের 
যাঁবতীর তমো গুণে অধিষ্ঠিত হবেই হবে। তমোগুণ প্রধান্যই মৃত্যু ৰা উচ্ছেদ নির্দেশক । সুতরাং 
এই বিধানে কর্ম সাধিত হলে ভারতের জয় অবশাস্তাবী। কিন্তু এই তত্ব সম্যকভাঁবে ধারণা 
না করে অন্ত পন্থা ধরে কর্ম স।ধনে সচেষ্ট হলে কেবলমাত্র “হাঁ” “হাঁয়' ভারতে বিছায়ে পড়বে । 


ধর্ম ও কর্থে পূর্নতালাভে বাণ্তৰেক গ্রনানী হলে একমাত্র উচ্চ উচ্চতর বা! উন্চতম ধারণ।-_-ক 
কিন্ত বদ্ধমূল ধারণা--.পাষণকরা নিতান্ত আবশ্যক। তা হলেই একান্তিকতা, সাহমিকতা ও 
কর্মাপটু তা লাভ হয়ে স্ধলত। লাভের পন্থা টুকু সরল হয়ে যায়। 


বল শ্রেষ্ঠতম, মানসিক ধল 

অভাব, অশীস্তি, ঘুচে এই ৰচল 
চৈতন্য সঞ্চয়, যে মাত্রায় হয় 

মাত্র হানি খুনী চোখে মুখে খেলে । 
চৈতন্তের বীজ জেনো তুমি পাখী 
চৈতগ্ভের তরে এত বড় হলে, 
আরে। বড় ভুমি হবে, ক্রৰ হবে 
চৈতন্তই তব ভোজ্য সেবা হলে। 
মাত্র চৈতন্সের তুমিরে সন্তান 
চৈত্রন্থহ জেনো গ্রাণের দোসর, 
জড় যাহা কিছু রহে ধরা পুরী 
তোমারই তারা কিন্করা কির । 
'আত্মা' কাঁছ। কাছি 'মন' যবে হয 
81ভ হয় ৰল আত্মার সমান, 
গাঁশব করমে সে বল খাঁটালে 

শু হরে বাঁয় তেমতি অজ্ঞান । 
দেহে রহে আত্মা” কাঞ্চনের নত 


১৬৩৭ ভয় পরাজয় ৪৩৫ 


রহে শিরোপরে সৌধ শশধর 
এমতি বিধানে, করিলে সাধন 
মিলনের স্থুখ পাবে নিরস্তর | 


উঞ্তভাঁবে কর্ম সাধন করতে যে পক্ষই সক্ষম হবেন তিনি মিজ্র বা! শক্র হন না কেন, মহাজ্মাজীর 
দীক্ষ। শিক্ষায় কৃতার্থ হবেন তাঁতে সন্দেহ লাই। 

ভিক্ষুকের ভিক্ষুকতা ঘুচিবার নয় । শিব ঠাকুর স্বরং বিশ্বেশ্বর হয়েও ররর সমীপে 
ভিক্ষার্থী হওয়াতে মহাদেবী আপন স্বামীকেও হাঁড়ি হাড়ি, গাঁমল! গামলা বা 'ওড়া ওড়া করে না দিয়ে 
কেব্মাত্র চাম্চে করে যা কিছু দেবার দিলেন। 

স্থতরাঁং জীব মাত্রেরই সমাক বুঝা দরকার যে-_ 


“যিনি মহারাজ, বিশ্ব যাঁর প্র্গ। 
জান নারে মন, আমি পুত্র তাঁর, 
সামান্ত-ত নই, রাজপুত্র হই 
পিতার ধনে আঁমার পুর্ণ অধিকার 1”, 
মহাশক্তি, মহালক্্মী ও মহানন্দ এই দেহের মধ্যে সর্বত্র আছেন, এই ধারণা বদ্ধমূল ক'রে 
তোমার আমার প্রত্যেক ভাবনার বা প্রত্যেক বাঁননার বা প্রত্যেক নির্যাতনে যদি স্থস্ব 
মন ও অহংবুদ্ধিকে দেহের মধো ডুবিয়ে দিয়ে প্রাণ খুলে বলতে পারি “এটি ভাঁরই ভাবনা বা বাসনা 
বা জালা? ত। হলে এবন্প্রকার কর্ম দ্বারা মানসিক বলের সহিত কর্দে সাফল্য লাভ কর! নিতাস্ত 
সম্ভব। কিন্তু আমার ভাবনা' বা "আমার বাসনা” বলে ষা-কিছু পৌধণ করলে আমর 
অমশ্পূর্ণতীর জন্মে সাফল্যের পরিবর্তে আমীর জালার মাত্রাই বৃদ্ধি পাঁবেই পাঁবে। 
অতিমাত্রায় দেহ ও অহংবুদ্ধি সম্পন্ন জীবই অস্থরবাচ্য। জীব নিজ সাধন বলে বিরাট 
প্রকৃতির প্রদাদ ল!ভ ক'রে আঁরত্ত করলে -দেহ বল, বুদ্ধি বল, ধন বল 'ও জন বল--তখন 
আর তাঁকে পার কে! তার প্রেসটজ-দন্তট! পাহাড়ের মত উচু হওয়াতে পে ধরা খানাকে 
সরার মত দেখতে লাগলো ৪ য! করবাঁর নর তাঁই ক"রে পাঁশবাচারের চরম সীমান্ন গিদে 
দাঁড়ালো ! তখন জগন্মীতা চৈতন্াদাঁয়িনী ভাবে সেই অস্থুরবং জীবের চৈতন (শিখা ) ধরে 
তাঁকে বল্লেন “ওরে আমার অবোধ ছেলে--তুই এত কিছু পেয়ে থুয়ে এতদিন কি কলি ও 
এখনও কি কচ্চিস বল্শুনি! ছি-ছি-তুই স্বার্থাদ্ধ হ'য়ে-তাঁ আবার ছু-দশ বছরের জন্তে-এমন 
মানব জন্ম ডিমটাকে একেবারে গেঁজিয়ে ফেল্ি। বাঁছা--একটু ঠাণ্ডা হ' তোর অহংবুদ্ধিযুক্ত 
মনের যাবতীয় গরল গুলো! আমিই সাঁপ হয়ে তুলে নিচ্চি”। অহংবুদ্ধিযুক্ত মনচোর! কোন্‌ কালে 
ধর্ঘের কাহিনী কাণে তুলে? তাই সে বিশ্বজননীর ডাকগুলাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ক'রে নিজের 
প্রেলটজ-দস্তটা রক্ষা ক'রতে প্রয়াসী হয়ে পাঁশবাঁচারে আরো মেতে উঠলে! | মায়ের প্রাণ, 
তাঁই তিনি অন্থরকে বুঝাঁলেন “শোন্‌ ঝঁছা, নগণ্য গন্শ! ছোঁড়া, আপন দেহ অহংবুদ্ধিকে মুষিকের 
মত খাটো ক'রে ও উহাকে নিজের পায়ের তলায় রেখে অর্থাৎ নিজ বুক ও মাঁথ! এ ছুই 


৪০৬ ভারতের সাধনা বৈশাখ 


বুদ্ধির দ্বারা ভর্তি না ক'রে আমার প্রসাদ পেয়ে গেল 1 সেই প্রনাদ লাভ করে গনেশ হলেন 
ুক্মদর্শী, শ্রুতিধর, রেচক, পৃরক, কুস্তক সাধনাকারী ফুট কলভেনী, কাম, ক্রোধ, লৌভ বিঙ্গয়ী 
(নিষ্পগামী হস্তিদন্ত ধারী ), বই পড়া বিদ্তা না অজ্জন করেও মহাপঞ্ডিত ও পরিশেষে জগন্মা- 
তার যোলকলাপূর্ণ শ্ীশ্রীর অধিকারী, কলাবধ্‌ ঠাঁকুরাণীর । তখন গণেশ গ্র্রমসিবৰেখর ঝলে আখ্যাত 
হলেন। একে একে শশ্রীকাণ্তিকেয় ও শ্রীপ্রীলক্ষমী সরস্বতী ঠাকুরাণীদের তন্বও মহাদেবী অন্থুরকে 
বুঝালেন। কিন্ত হায়! দেহ ও অহংবুদ্ধির প্রেসটিজ-দস্তট! যার ধাতে বসে যায় তার মায়ের ডাক 
গুনা কি কখনও সম্ভব ! বিরাট প্রকৃতি তখন বিক্রমসিংভীকারে অস্থরকে দমিত ক'রে তার প্রেসটিজ 
দন্তটাকে শৌক-তাঁপ, জর! মৃত্যু প্রভৃতি বর্শা দ্বার। দফা রফ। কঃরলেন। 

তখনকার কাঁলে জীব স্ব স্ব সাধন বলে দেহ, বুদ্ধি, ধন ও জন বল পেতেন। তারপর 
তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ দেহ ও অংহ্বুদ্ধিতে মাতোয়ারা হতেন। একালে রাজাই বল, রাজ- 
প্রতিনিধি বল আর রাজকর্মাচারীগণই বল, সকলেরই এক বাক্যে সাধন--দেহবুদ্ধির ও 'অহং- 
বুদ্ধির অতিমাত্রায় ও সর্ধতোভাবে পরিচালনা । সুতর।ং সত্ব প্রধান র:জাগুণের আধ!র 
শীজীগান্ধী-মহারাজের দীক্ষা ও শিক্ষ। ন। মেনে চলাই তাদের পক্ষে নিঃসন্দেহ অমর্গলম্থচক | 


পাশ্চাত্যের মূলন। তি 
অধাণপক শ্রীসপ্রঘৰ চৌধুরা, এম-এ, বিএল, নেপাল । 


আধুনিক জগতে যে করেকটি চিন্তাত্রেতত ও কর্মআোত *তীত্রবেগে প্রবাহিত হইতেছে 
এবং মানুষের জীবনকে পরিচালিত করিতেছে তাহাদের সংখা অত্যধিক নহে । ভাবির দেখিলে 
তাহাদিগকে এক এক্টি করিয়া গণনা কর! যাঁয় এবং চিন্তা ও বিচারের তুলাদণ্ডে 
তাহাদিগকে ওজন করাও যে নিতান্ত দুঃসাধ্য তাহা নহে। সমুদ্রবর্ধে জাহাজে শাস্তি 
সময়ে ভাসিয়া! বেড়ান এক কথ।) আঁর ভাঁসিতে ভাঁপিতে যে সমুদ্রে ভাদিতেছি তাহার 
চিন্তা এবং ক্ষুদ্র জাহাজ খানার মুল্লা ও স্বরূপ চিন্তা আর এক কথ।। পাশ্চ'তোর মুলনীতিও 
তেমনই একটি জাহাঁজ। সগয-সমুদ্রের বক্ষে উহ্বীকে ভাসমান দেখিলে এবং উদ্ধার মূল! 
ও শক্তি চিন্তা করিলে কতকগুলি সত্যের ইঙ্গিত পাঁওন' যা আমরা নেই ইন্স? 
দিক হইতে পাশ্চতা মূলনীতির মলোর বিচার করিবর চে। করিব! 

পাশ্চাত্যের একটি মূলনীতি 1১০ 312. ৰা ক্রম-পরিণতি। পীশ্চাত্যের 08150 ইহার 
প্রধান কর্তা । মানুষ ক্রষশঃ পণ্তত্ের দিক হইতে দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সময়ে 
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ও. অভিজ্ঞতায় - মানুষের বদ্ধ চিত্ববৃত্তি গুলি প্রসারিত হুইয়) মানুষের ক্রেমৌন্নতি ঘটাইতেছে; 
আইন, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য গ্রস্তি সকল তেই ক্রমোন্ধতির বিকাশ দেখ! যায় 
এবং যখনই ইহার সুরু হোক না কেন, ইহা চলিত অবস্থাই আবহমান কাল. জাছে, 
এগুলিই 79৮০1911097 এর মুলমন্ত্র। ইহার প্রমাণ স্বরূপ--এবং অকাট্য প্রমাণ হ্থরপ--ভাধার 
ইতি৫ান, আইনের ইতিহাল ও সাহিত্যের ইতিহাসকে দেখান হয়। কিন্তু বর্তমাণ বিজ্ঞান, 
বর্তমান ভাবা ও বর্তমান সাহিতোর প্রকৃত মুল্য কি মনোজগতের দিক্‌ হইতে «দ খতে গেলে 
ইহারা যে পথে চলিতেছে সে পথ ঠিক কিনা-__ইহাদের প্রতি যে 'আমাদের শ্রদ্ধার -ভাৰ 
সহ! আমাদের হৃদয়ের কোন শ্রেণীর প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভৃত এবং সর্বোপরি [2৮০19001 
এর ভাৎটি মান্থষের চিন্তা ও কর্শ শক্তির কোন গেত্রে এবং কি রকমের ক্ষেত্রে সীমাবন্ধ_ 
এ সমুদ্ধন বিষয় চিন্তা করিতে গেলে বেশ ইঙ্গিত পাওয়া যার যে আমরা যে জাহাজে 
চড়িয়া সময়-সধুদ্রের বুকে হেলির! ছুলিনা চলিতেছি_সামরিক তুফাঁনকেও তুফান মননে 
করিতেছি না-তাহ। একদিন স্বপ্নের স্তায় বিলীন হইতে পাবে-_মরীচিকার স্তায় উড়িয়া 
যাইতে পারে, কিম্ব। মহাণমুদ্ের জলবিষ্বের ভ্যান তাহ! ক্ষণিকের হাওয়ারও লুপ্ত হইস্কে 
পারে। পাশ্চাত্য এখশো। বুঝে নাই যে তাহার £৮০1961০৮. যে সমুদয় প্রবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার 
উপর প্রতিষ্ঠিত মানুষের চিত্তে সে সমুদয় প্রবৃত্তির পরপারেও একটি রাজ্য আছে। 
ভারতের সাধনা সে সমদয় উচ্চতর প্রবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত; এবং পাশ্চাত্য 
ঘদি অতীত ভারতের নির্ধীরিত পথে চলে এবং চলিবার শক্তি সঞ্চয় করে, তবে সেও বুঝিতে 
পারিবে যে তাহার মূলনীতি 79.01809 (যাহা আঙ্গ জগতের সকল ভাবও চিন্ত! ক্ষেত্রে 
বেশ রাজার মতন হইনা রজত্ব করিতেছে ) এর মূল্য তেমন বেশী নয়। 


পশ্চাতযের আর একটি মূলনাতি “জড়বাদ” | প্রবৃত্তির তৃপ্ডি, দেহের বিলাপ, প্রকৃম্তি হইতে 
শক্তি সঞ্চর করিয়া মানুষের ুখবৃদ্ধি, সাহিত্যে ইন্দ্রিয় বাসনার ক্রীড়া ও লীলায় তৃচি- 
প্রবৃত্তি-এই জড় বনের ভিন্ন ভিন শ.খ।। আবার বন চিন্তা ও বু আভজ্ঞতার পর 
বর্তশান আইনতন্ব এই পিকাপ্তে উনাত হ্হগছে যে আইনের লক্ষ্য অধিকতর 
জড় স্বার্থ ও জড়-ুখোপাথের পথকে সংযত করা, শ্রেঞ্তর প্রবৃত্তির ও চিন্তা শক্তির 
তুলাদণ্ডে ওজন করিয়। দেখিলে 'পাশ্চ,তোর এ মূলনীতিকে সত্যই হেয় বণিয়া মনে 


, হুয়। পাশ্চাত্য জন্মান্তরে বিশ্বাস করে না, কাঁদণ লে জন্মান্তর চশ্মচক্ষে দেখে না৷) পাশ্চাতা 
আধ্যাত্ম জগতে বিশ্বান করে না, এবন কি প্রাণ চিত্ত অংয্স। প্রভৃতিকে কোন সময় হ! 


9০ম] কোন, সমস্ব বা 1986 কোন সময় ব! 7.0 নান রিনা অভিহিত করে। ইহাদের মধোঁ 
কাহার স্থান কোথায় এবং কাধার সঙ্গে কাহার কি সম্ধগ্ধ কাহার কতটুকু 91801909308 
এবং কাহার রাজ কতটুকু পাশ্চাত্য সাধনার সাধ্য হয় নাই তাহা দেখে। ভারতের 
সাধন! অত্যন্তর জগতে প্রবেশ করিয়া মাগ্ুষের শক্তিসমুদ্রে জড়বাদের প্রকৃত মূল্য প্রমাণ করি 
£নিয়াছে। অপুর পাশ্চাত্য এখনো পে জড়বাদে খণ্ড হইয়া ছুটিতেছে এবং সে বাঁদর 


৪০৮ ভারতের সাধনা বৈশাখ 


আদর্শে কত অপদেবতাকেই বে প্রাণরূপ মহাবলি দিয়! পুজা! করিতেছে তাহার হর! 
নাই। আদর্শেই জগতের শক্তির ও ভাঁবের মূল্যের প্রমাণ হয়। পাশ্চাত্যের আদর্শ এত ক্সীণ 
ও ক্ষুদ্র যে উহাকে মুলনীতি করিয়া! পাশ্চাত্য জগত সমাজে অজ্ঞাতে মহাপ্রলয়ের বীঙ্গ 
রোপন করিরা চলিতেছে মাত্র। 


পস্চীতেব আর একটি মূলনীতি জনবাদ। বছ রক্তপাতের পর এই নীতি কোথাও 
1৩0)00:80) কোথাও বা 0075016001009] 110910 তে পরিণত হইয়াছে । “জনবাঁদ” . 
জক়্বাদেরই একটী বিশষ্ট শাখা । কিন্তুবর্তমান জগতে উত্ার প্রধানত এত অধিক হইরাছে 
বে উহাকে একটি মৃঃন:তি বলা চলে। এই মূলনীতি [10779)01) হইতে 17617)007805% এবং 
19600090180 হইতে 5০০151157 এর দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্ত জড়লীলাব শেতের 
এমনই অদ্ভুত বৈষশ্ যে, উহাদের পরম্পরের প্রতি এমনই অসন্তাব যে, জনবাদের মূলনীতি 
উহার ন্বাভীবিক (218151) পরিণতিও প্রাপ্ত হইতে পারিতেছে না। জনবাদের স্বাডা- 
বিক পরিণতি 3০9০111981, অথচ এ 9০৫191150॥) এর রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রাধান্ত লাত করিতে 
যে কত রক্তপাত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এবং কত নিন্দাবাদই যে উহার ভোগ 
করিভে হইতেছ তারও সীমানায় উপস্থিত হওয়। সুকঠিন। আমর। রাঁজতম্ত্রেরে অত্যধিক 
গ্রাশংসা করি না, গণতন্ত্রেরও অত্যধিক নিন! করি না। শুধু বলতে চাহি যে, যেস্তরের 
প্রবৃত্তি হইতে উহাদের মূল্যের বিচার হইতেছে সে স্তরের প্রবৃত্তি রাজবাদ ও প্রজাবাদের প্ররুত্বির 
শল্য বুঝিতে অক্ষম । উন্নত ভাবে উন্নততর প্রবৃত্তির চর্চা না৷ হইলে পাশ্চাত্য জগতের 
জনবাদ সর্বাত্র 200121150) এ পরিণত হষ্বলেও জগতে শান্তি স্জানিতে পারিবে না। 
এব: উন্নততর প্রবৃত্তির ধারাবাহিক চর্চ।র চেষ্ট। পৃথিবীতে এক ভারতের নাধনাতেই আছে। 


প্রকৃতি হইতে শক্তি আহরণ করিয়া মন্থষ্যের কাঁজে ল'গান পাশ্চাতোর আর এক মুলনীতি। 
বর্তমান বিজ্ঞানের উল্লতি এই মূলনীতির ফল। বিজ্ঞানের উপস্থিত ফল চর্ম্চক্ষে এবং 
তোগচক্ষে বেশ ভালই মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতি হইতে আহত; শক্তির ব্যবহারে হে 
সংহমের প্রয়ে'জন পাশ্চাত্য শিক্ষার সাধ্যে হয়তো সে সংবমযোগাড় কুলাইবে না। এক- 
খান| 7219০৮1০ তার পৃথিবীর ১৮* কোটি লৌককে এক মেকেণ্ডে হত্যা করিতে পারে, 
ভোগলুদ্ধ মনব সে শক্তিকে খাতে রাখিয়াছে অথচ তাহার উচিত সংযম শিক্ষা আদে। 
নাই। সাধারণ একটি বিয়েই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় । বিজ্ঞান 900757109 সৃষ্টি 
করিয়াছে অথচ 50)7991179 এর সংখ্যা কম।ইবার জন্য পৃথিবীর মহাঁসভা হয়রাণ হইয়! 
যাইতেছে । মুলনীতিতে ভ্রম খাঁকিলে তাহার বাহ্‌ প্রকাশকে সংযমও করা অসন্তব। 
বিজ্ঞানেয় শক্তিকে প্রকৃত সীমাবন্ধ রাধিতে হইলে ভারতীয় সাধনার শক্তি বায়ের দরকার। 
পাশ্চাত্য তাহা কবে বুবিবে এবং কোনও কালে বুঝিবে কিন তাহাঁও সন্দেহ। 

পাশ্চাত্যে দর্শন নাই বলিলেও চলে। দর্শন যে স্তরের প্রবৃত্তির ০011079 হইতে 
উদ্ভুত পাশ্চাত্য সে স্তরের প্রবৃতির মূল্য বুঝে না। ধর্সম্পর্কবিহীন দর্শন প্রীণহীন 


১৩৩৭ পাশ্চাত্যের মূলনীতি ৪৯৯ 


দেহের ন্যায় নিতান্ত হেয়। ভারতীয় দর্শন মান্ষকে সাধনার গৃথক পৃথক পথ দেখাইয়া 
দিপ্াছে-ধর্ম পথে মানুষের অগ্রসরের স্তর এবং নীতি ভারতীয় দর্শনেই আছে। পাশ্াত্য 
শুধু বিশ্বাসকে ধর্মমুল মনে করে এবং বিশ্বষই গ্রীষ্টের ধর্্ম। বিশ্বাসকে মুলভিত্তি করিয়াও 
যে সাধনার কতগুলি স্বন্ব পথ ও স্তর আছে পাশ্চাত্য উহা বুঝে নাই-- পাশ্চাত্যের মন 
সত্যের পথে ততটুকু অগ্রসর হয় নাই। সুতঙ্ধীং ধর্দের ঠিসবে পাশ্চাতোর সভাদর্শীদের 
ভারতীয় সাধনার কাছে চিরকাল খাট ও অবনত হইয়া থাকিতে হইবে। ে মূলনীতি 
লইয়া পাশ্চাত্যের ধর্ম-বন্ঈনান জড়লীল/র জগতে তাঁহার উচ্ছেদ হইবার আশঙ্কা জাছে। 
সুতরাং দর্শনে এবং ধর্শে পাশ্চাতোর মূলনাতি অভ্যান্ত ক্ষীণ। 

সাহিতোর দিকে পাঁশ্চাতোর ঝেোক দেখা যার এবং সাভিতাকের আদর পাশ্চাতা 
জগতে অত্যন্ত অধিক । ইহার কারণ অধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্য মাকু'যর দাঁদারণ আপ.ত 
স্তখগ্রদ প্রবৃত্তিগুলি লই! নাড়াচাড়া করে। কিন্ত সাহিত্যের উদকগ্ পাশ্চাত্য এখনও 
বুঝে নাই। গীতিপ্রদ 5০74717)1 দ্বার চিভবভিকে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট করাই ভারতী 
সা'ভতের মুলনন্্ ছিল। ভারতীঘ় সাঁদন। চিরকালই সাহিতাশক্তির সীদানা নিদ্দিঈ করিয়া গিয়াছে। 
সাহিতা ভগবানের দিকে চোখ কিরার, কিহ্। সাধনা ভগবানের দিকে অগ্রসর করিয়া নেয়। 
পাণ্চাতা সাধনার মুলা জানে না। ভগবানের দিকে (এবং আজকাল কখনো কখনো 
শয়তাঁনের দিকে) চক্ষু দিরাইয়া কখনো কখনো অ'পাতমধুর সুখ পায় মাত্র। সুতরাং 
পাণ্চাতো সাহিতোর মূলনাতিও ক্ষাণ। যে স্তরের শক্তিপাঁধনাঁর় মহাভারত ও শ্রস্ভাগবতের 
উৎপত্তি পাশ্চাত্য সে সুরের শক্তি ঢু” একট! গ্রহণ করিঝা থাকিলেও অধিকীংশকে 01১৭1 
আখ্যা দিয়া কর্মন্সেত্র হইতে ছুরে সরাইয্া রাখে। 

আমাদের বিখাস পাশ্চাতোর মূলনীতির ক্সীণতা। ও ভ্রমের কারণ প্রধানতঃ ছইটি- প্রথমতঃ 
পাশ্চাত্য আর্্যসছুত হইলেও সম্পূর্ণ আধ্য শক্তি ও আধ্য (50100 বর্জিত হইয়া উিয়াছে। 
দ্বিতীয়তঃ যে স্তরের এবুদ্তি লই! পাশ্চাতা লীলাখেলা! করিতেছে, সে স্তরে প্রকৃত মূলনীতির সন্ধান 
পাইবার পদার্ণের সম্পূর্ণ অভ।ব 1 পাশ্চাত্যে বিভিন্ন স্তরের প্রবৃত্তির যে ০0701510) ঝা গোলমাল 
তাঁহ।; বোধ হদ্ঘ আমোদের শান্গকারেরা এক কথার “কলি” আখ্যা দিয় গিয়াছেন। 
পাশ্চাত্য এখনে। মন্্রধাহ চিনে নাই । মীভষের শক্তির স্তর বুঝে নাই! অন্থর জগতে সাধন। বলে 
গ্রবেশ করিরা তাহার গৃঢতন্ব দেখিতে পারে নাই । ছ্ুতরাঁং পাশ্চাত্য সাধনার মূলনীতি 
ভারতের সাধনার মূলনীতি গ্ত'য় স্থির অঠঞ্চল স্বর অটল ভিভিতে গ্রতিষ্িত হইছে পালে 
নাই। মর্ভমান ভারতের এ সতাটি উপলদ্ধি করা বিশ্রে প্রয়োজন হইক্জা উঠিগ়্াছে। 


০০০ রে এর হারা 


সত্যের পথে 
শ্রীমণ্ড স্বামী যোগজীবানন্দ 


যো দেবোহাসস্বী যৌংপ-স্্ যো বিশ্বং ভূবনমাঁবিবেশ। 
য ওষধীযু যে। বনস্পতিষু তট্মৈ দেবায় নমৌনমঃ | 

কোনও নগরের পণ্াবীথিকায় যখন আকন্মিক জগ্মিদংযোগ ঘটে, তখন প্রতিযোগী সহযোগী 
নির্বিশ্ষে সকলেই যেনন সমভাবে গেষ্টা বরে,_ প্রবল অগ্মিদাহ হইতে নগরটাকে রক্ষা কর্তে, 
সাম্প্রদণারিক মত-বৈষমা, জয়পরজয়ের অভিমান, সম:জ বা ব.স্তিগত বিদ্বেষ বিস্ৃত হয়ে, প্রচলিত 
প্রথার গণ্ডী লঙ্ঘন করে বিনা আহ্বাঁণ স্বেচ্ছাগ্রণোদিত চিতে প্রত্যেকেই আত্মনিয়েগে করে 
এক মহান বর্তবো, আমাদেরও আজ সেই অবস্থা সেই একই কর্তব্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। 
আমাদের গৃহে, সমাজে, রাষ্ট্রে, ধর্মে সর্বত্রই অসহা উৎপাত, অসীম গ্লানি, বহুবিধ উচ্ছ্‌ খলত। 
আমাদিগকে কর্তব্যত্রষ্ট__চঞ্চ করে তুলেছে । আম!দের সম্পদে অশান্তি, অভাবে হাহাকার ) এই 
দারুণ ছঃখের নিষ্টর কষাঁধাতে ক্ষিপ্তপ্রায় ভারতবাঁণী আজ বাধ্য হয়েছে তাদের বিধিবদ্ধ সামাজিক 
ক্সাবে্টনী লঙ্ঘন কর্তে। তাঁরা মর্ম্ম পীড়িত, তাই শীঙ্্রবিধান উপেক্ষিত--তাঁর! বড় দয়িদ্র, তাঁই 
হয়ত বিবেকবিহিত পত্যপথভ্রষ্ট । বর্তমান অবস্থার এরূপ ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র বিপ্লুধ খুবই 
স্বাডাবিক। যেহেতু অপ্রত্যাশিত উপদ্রবে যখন স্বভাবের সাম্য ভেঙ্গে যাঁয়, আদব কায়দার বিধিবদ্ধ 
নিরম পালন করা তখন মাহুবের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে, মানবের অন্তনিহিত প্রতিকারপ্রবৃত্তি তখন 
একাগ্র উদ্ভ'ম একমাত্র প্রত্যক্ষ সত্যকেই উপলব্ধি কর্তে চাঁর,_-সমগ্র কল্পনাকে উড়িয়ে দিয়ে, 
বাস্তবকেই ধর্তে চার। তখন তার! পুরা তন জীর্ন সাজের ছুঃসহ বন্ধন ছিন্ন করে-_-অত্ীত আখের 
দিনে প্রচলিত আচার আচ্ছাদন উত্ভিন্ন করে, স্বীয় অবস্থান্গকুল সত্যমৃত্তি গ্রাকাশ কর্কেই কর্ষধে। 
সমাজের প্রতি এ বিদ্রোহ নৈসর্গিক বিধান। লৌকিক কপট মভ্যতা, মৌখিক শিষ্টাচার আর যখন 
তাদের যথার্থ অভ।ব মেটাতে পাঁরে না, মীনব তখন অন্তরে অন্তরে বুঝতে পাঁরে যে, সত্যপথ ভিন্ন 
গত্যতন্তর নাই। প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তি ভিন্ন অন্ত অ:শ্রর নাই- এবং ধন্মই যথার্থ মানবীয় শক্তি-- 
প্রত্যক্ষ ফলে তখন এমন আকন্মিক প্রয়োজন বোধ হয় যে ত্রীড়াঙ্গণের প্রলোভনকে কাধ্য ঝলে-_ 
পরলোকে স্বর্প্র।ণ্তির কল্পনাকে আশ্বাপ্ত ব'লে-_ আর তার! বিশাস কর্তে পারে না- চার শুধু উলঙ্গ 

উচ্ছল সতা ; আর এই সতাই আধ বিশ্বমাঁনবের কাম্য। 
ঃথ মাঁনবকে দেবতা করে; আবার ছুঃখের দহনে পরেই মানৰ পিশীচেরও অধম হয়ে যায়। 
ছুঃখই যথার্থ তপন্বীর হোমান্সি শিখা, এর, দহনহ কর্মযোগ, নির্বাণই মুক্তি। হুঃখই মনুম্ত্ব 
পরীক্ষার কষ্টপাথর | কিন্ত সে ছঃখ নিজের অভাবের জন্ত যে ছুঃখ-_অক্ষমতার জন্ত যে হুঃখ-_তাঁহ। 


নয়। প্রেমে জন্ত শক্তিমান যে ছংথকে স্বেচ্ছায় বরণ করে লয়, পরার্থে, বিশ্ব কল্যাণে আত্মোৎসর্থ 


কারী থে ছুঃখকে দেবতার আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করে, তাঁধাই সাধকের চিরবাঞ্চিত ছঃখ )--এই 
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ছঃখই' দেবধান-পথের আন্তরণ। আদর! অং যে ছঃখ সহ করিতেছি, তাহা প্রেমের জন্ত নয়-_- 
বিশ্বকল্যাণের জন্ত নয়, মুক্তির জন্তও নয়,-সে কেবল অপারগতার ভন্ত, অজ্ঞতার জন্য মিথ্যাচার 
প্রহ্ত কর্পাত্রাস্তির ছুংখ ) -এ শুধু নিঃসহার শিশুর আর্তনাদ সদৃশ, প্রতিক 'রক্ষম শক্তি মানের তপ্ত 
দীর্ঘশ্বাস নয়! এই হঃখেই মানব দানব হনে যান । এই মন্ুয্যত্বলাঞ্ছন অবমাননার হুঃখ আমর! আর 
সহিতে চাহি না। এ ছুঃখের প্রতিকার প্রম়োন। তাই চাই আমর! নিরাবরণ সত্যকে - আর 
তাঁর দারিত্বকে বীরের ন্তার সর্বাস্তকরণে ্বীকাঁর করে নিতে, সে যতই কঠোর যতই নিশ্মম বতই 
ছর্বহ হউক না। আমর! সত/সমাঁজ গঠন কর্ধো । এই বিরাট ভিত্তি প্রতিষ্ঠা কর্তে গিয়ে বদি 
খেল। ঘরের জীর্ণ প্রাচীর ভেঙ্গে যাঁর, যাঁবে। মর্খম্পর্শী হলেও আমর। সে আঘাত সহ কর্বো, 
বিদ্রোহের মত দেখালেও তাকে শাস্তি বলে স্বীকার কর্তে হবে, ধবংসমূলক বোধ হলেও এ 
প্রচেষ্টাকে যথার্ধতঃ সংগঠনের দৃঢ় ভিত্তি বুঝতে হবে। আমর! :আঁজ মর্মে মর্্বে অনুভব কচ্ছি, 
মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ প্ররথ্্য সত্যের দারিদ্র্য ) আমরা সে অপার্থিব অক্ষয় সম্পদ অর্জন কর্কই, 
এজন্ত আনর প্রস্তুত হতে চাই। আমদের থিথতে হবে, সত্যের প্রতি অটল প্রকান্তিক আগ্রহ ও 
নিষ্ঠা, সত্যের জন্য সর্ব প্রকার ছুঃখ লাঞ্চন। প্রফুল্ল চিত্তে সহা কর্বার সহিষ্ুত।। এই জন্ত 
আমাদের প্ররোজন হয়েছে পার্থ সাঁরথীর মত আগচার্য্যের -ধাহাঁর কাছে পাব আমর! সেই মহান্‌ 
কর্মলিপ্ত "অবস্থার নৈক্ষন্ম্য দীক্গা, 'অজেয় শক্তিলাধনের উপদেশ--অদম্য সাহসের বর-যার 
প্রভাৰে চিরন্তন অভ্যাসের প্রহর উপেক্ষা! করে, জন্ম জন্মাস্তর সঞ্চিত দৃঢ় সংস্কারের দরজ। ভেঙ্গে, 


সম্পূর্ণ অভিনব, সম্পূর্ণ অপরিচিত মুর্তি সত্যকেও আনরা নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে প্রাণের পূজা সমর্পণ 
কর্তে পার্ধ। 


চাই সেই শিক্ষা, যাঁতে আমর! প্রাণে প্রাণে পরম সত্যকে উপলব্ধি করে আমাদের অস্তরের 
স্বাধীন শ্রদ্ধ!, সহজ তন্তি, সত্য দেবতার পাঁদপন্ে নিঃশেষে ঢেলে দিতে পার্ধ, আমর! চাই নেইরূপ 
উদার উদ্ুক্ত স্বাধীন প্রেমের আদর্শ যাহ) 'প্রচলিত তথাকথিত শান্ধ্ীর প্রথার গপ্তিকে অতিক্রম ক'রে, 
শ্বা্থান্ধ অন্যায় শাসন ও নঅঠ্যাচারের বিরুদ্ধে সত্য মহিমা গ্রকাঁশ কর্তে তিলমাত্র সন্কুচিত হয় না। 

আমরা চাই অমৃতের সন্ধান, যাহা মৃত্যুর আনন্দে আঁপনাকে প্রতিপন্ন করিয়!, অত্যাচারের 
দহনে আপনাকে দ্রবীভূত করিয়া, অহিংস বিশ্ব মানবতার ছণাচে, মন্ুষ্যকে অচল সহিষণণ করে তোলে । 
আমাদের আবশ্যক সেইরূপ বিক্রম_-যাঁহা কেবল মাত্র নিঃস্বার্থ প্রেমের জন্যই আঙ্মত্যাঁগে উদ্ুখ 
করে। পরের জঙন্ত নিজক্কে যে কোঁনও শুভ প্রপোজনে অকুষ্ঠিত চিত্তে উৎসর্গ কর্তে সর্বদ। প্রস্তত 
রাখে । আঁমর! চাই শুভেচ্ছা পূরণের অবাধ অধিক।র__অসন্কুচিত শ্বাধীনতা-_যাহা লৌকিকতাকে 
কোনও মতে সত্য অপেক্ষ। শ্রেষ্ট আপন দিতে কদাঁচ বাধ্য হয় না। 


আমরা পিক্ষ/ কর্কো! সেই সেবাব্রত, সেইরূপ পুঙ্জ! পদ্ধতি, যাহা প্রাণহীন জরের সেবা ময়, 
দত্তের পুঁজ! নয়, স্বার্থের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত কল্পিত শান্ত্াচারের অচল বিগ্রহার্চন। নয়, যাহ! ছুঃখ 
১ দৈস্ত পীড়িত সজীব মূর্তির মধ্য দিনে বিরাঁট ভগবানের নিকট পৌছার, যাহার আচারে সাম্য, 
রি ব্যবহারে মৈত্রী, লক্ষ্য মুক্তি। আমর! চাই আর্ধ্খত্বিক প্রবীণ ত্রাঙ্গণের জ্ঞান সম্পন্ন তরুণ 


নার এর এ নম ন্‌ রহ ৭ টা 
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“পুরোহিত, খাহার ভন সার্ববনীন্‌__সনত্র সার্বভৌম, যিনি বিশ্ববাসী নর নারীর একই আচার্য্য এক 
মহান সত্যের উপদেষ্টা । 


আব সমগ্র তারতের আকাঁজ্ষিত সেই তপস্তা, যাহাতে যথার্থ মনুযত্ব প্রবুদ্ধ হয়-_ প্রতি মান 
চিতে প্রস্থণ্ড আধ্যাত্ব শক্তিকে উদ্বোধিত করে । আখ্যাত্মিকতাঁই আত্মার সমগ্র শক্তির মূল কেন্ত্র। 
ভারতের শেষ প্রয়োজন দেই আখধ্যাত্মিকত', যাঁর স্পন্দনে জড়ত্বের সকল বন্ধন ছিন্ন ক'রে মানবের 
প্ঠপবিদ্ধ সংশর়ী আত্ম! পরিণামে পুর্ণ নিরঙ্কুণ জ্ঞানৈশ্বর্যামম্পন্ন সচ্চিদনন্দে সম্পূর্ণত। লাভ কর্ষে। 

হে মনীধিবৃন্দ, বর্তমান ভারতের খধিসজ্ব, কপিল কণাদের বংশধরগণ, আজ বিপন্ন ভারতকে 
মই পথ দেখান! আমরা সত্য সন্ধানের মুক্তি-তীর্থ-যাত্রী, কোন পথে গেলে আমরা সর্বপ্রকার 
অসত্যকে উপেক্ষ। করে, অনন্ত বিশ্বের মধ্য দিয়েও অশেষ দুঃখে চির সহিষ্ণু থেকে, আত্ম গৌরব 
অক্ষুন্ন রেখে, লাভ কর্তে পার্ধ এই তীর যাত্রার সাফলা! আপনারা শিক্গী দিন আমাদের তদনুকুল 
আত্মা মনঃ ও কলেবরের শুদ্ধ সত্যান্থশীলন ৷ ইহাই আমাদের প্রথন প্রার্থন। | 

শীস্্র সাক্ষ্য দিতেছেন -- 

-এতদ্দেশ প্রহুতন্ত সকাশাদগ্রজন্মনঃ 
হ্বং শ্বং চরিত্র শিক্ষেরণ, পৃথিব্যাং সর্ব মানরাঃ 1৮ 

আজিও সেই ব্রহ্মধি দেশে সেই অগ্রজন্মা! বিশ্ব গুরু ব্রাহ্মণের লক্ষ লক্ষ বংশধর বিরাঁজিত- বহার! 
ছিলেন পৃথিবীর সমগ্র মানবের চরিত্র শিক্ষ।র আঁদর্শ। তথাপি কেন এ অধঃপতন ! যে দেশের 
ভূদেব ব্রাহ্মণগণ বিশ্বের নর নারীকে এক সাম্য শুত্রে গ্রথিত করিবার জন্য সচেষ্ট ছিণেন “সহৃদয়ং 
সাং মনন্তং অবিদ্বেষং কৃনোমিবঃ৮ * & * সমানে যোৌক্তে, সহ বে! বুনজমি। * * * সম্যক হিং 
সপর্ধতারা না'ভিনিবাতিতঃ 0৮--€তা মরা রথ নাভিতে মিলিত অর সমুহের স্তার পাঁপ রহিত চিত্তে 
এক অগ্নির সেবাঁয় মিলিত হওঃ সমান ভাবে জল পান কর, সমান অন্নভাগ গ্রহণ কর। আমি 
তোঙাদিগেত্স মধ্যে একপ্রাণত্ব আধিছেষ প্রতিষ্ঠা করিয়া তোঁমাদিগকে এক সাঁন্য সুত্রে বন্ধন, 
করিব। এরূপ ছিল ধাহাদের উদ্দেশ্ত-যে ত্রাঁ্গণ দেশে বিদেশে সুদুর সাইবিরিয়া বা! উত্তর 
কুরুবর্ধ হইতে আমেরিকা বা নাগলোক পর্যযস্ত বর্ধার জলদের মত সর্বত্র সমভাবে জাতিব্ণ 
নির্বিশেষে সামর্গাথার প্রচার করে ছিলেন, ধাহার! সাম্য মৈত্রী শ্বাধীনতার প্রবর্তক, বিজ্ঞানরহস্যের 
প্রথমাচার্ধা, নীতির বিধাত!, বিশ্বপ্রেমের অবতার, ম্বাত্বিকভার প্রতীক, ত্যাগের গ্রথমাদর্শ, মুক্তি 
পথের আদি গুরু, আজ তাহারা কোথায়? আর কোন্‌ মুত্তিতে, কি বৃত্তিতে, কি অবস্থায় 
অবস্থিত! আজিকাঁর অধিকাংশ অ'ভিজাত্য গর্বিত বৃথাভিমাঁনী, বরহ্ষণ্যের কঙ্কাল দাস্তজীৰি 
স্রাহ্মণ, গুথ ভূলে বংশ দাবীতে প্রতিষ্ঠা লাভের কাঙ্গাল, পরের দেহের ছায়া, পরের সুরের অর্থ হীন 
প্রতিধ্বনি মাহ! এ বেদনা কি সত্যই মর্স্পর্শী নয়? জার কোথাক্স, ব৷ সেই অতীত দিনের 
সত্ব্য গৌরব মগ্ডিত মার্ভগুতেজ! প্রদীপ্ত ভারতবর্ষ? সার! বিশ্বে যার জ্ঞান জ্যোতি বিকীর্ণ হয়ে 
ছিল? ধম জ্ঞানঞ্জরুর পঞ্তলে বিশ্বের অন্যান্ত মহাঁদেশস্মূহ ভিক্ষুকের মত কপাকাজ্চী ছিল। 
জার দেখুন, কোথায় বর্তমানি [7019 ( ইঙিয়া )-_চির বিষাদ মণ্ডিত--ঘনকৃষান্ধকারে নিমজ্জিত। 
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“যতো! অভ্যুদয় দিঃশ্রেথম সিদ্ধিঃ স ধর্মঃ।৮ যে কার্ধ্য পয়স্পরায় জনুষ্ঠানে মানব সর্ব প্রন্কায়ে 
উদ্নত হ'তে পাবে, চিরশান্তিময় মুক্তিলাভ কর্তে পারে তাহাই ধর্মা। এই মুক্তি স্থিবিধ--প্রীহিফ ও 
পারত্রিক |ব্যক্তিগ্ণত, সমাগত; কর্মজ1ত স্বাধীদতা প্রহিকমুক্তি, 'আর অগ্যমৃত্যুূপ বিবর্তন রহিত 
আনন্দ,ম্বরূপত।ই পারত্রিক মুক্তি বা মোক্ষ। আত্মোক্লতি বলতে এই ছুই অবস্থাই বুঝায়। এই" 
আত্মোররতি সাধক কর্ম-প্রণালী অভ্যান করার নাম দাঁধন|। আত্বোক্সতি ভিন্ন সুখ লাভ অসম্ভব? 
অতএব স্থখ লাভ কর্তে হলে সুথের প্রতিবন্ধক, ছুঃখ হেতুর নিরোধ এবং প্রাণ হুঃখের 'অতাস্ত নিবৃত্তি 
কর! চাই। এই প্রকার নিবৃত্তি ও নিরোধের জন্য যে একাগ্র প্রচেষ্টা তাকেই বলে তপন্তা, ছুঃখাগমের 
বছকারণ আছে বটে কিন্তু তন্মধে মূল কারণ অজ্ঞতা ব!ভ্রাপ্তি। যাহার নামাস্তর অবিগ্ত! বা 
মান্না। ভ্রান্তি বিনষ্ট হলেই অন্তাপ্ত ছুঃখহেতু বিনষ্ট ও বিরুদ্ধ হয়। এই ভ্রান্তিবশতঃই জীৰ 
আপনা.ক চির মুক্ত স্বাধীন আঁআ্মীকে বদ্ধ মনে করে। তাই সে দুর্ধল। তাই সেরান্ত। কর্ষণ 
নিরত কৃষক, আর কর্মমত্যাগী বনচাঁরী পরমংংস উভয়ই সমভাবে ভগবানের পুজা কচ্ছেন। 
বিশ্বহিত ব্রতী মহামানবের কর্ম আর প্র কৃষকের কর্ন উভরই একমাত্র বিশ্বপ্রেমের ছবি। গুধু 
অন্জরানত। নিবন্ধন ভাঁব বৈষম্যে কৃষক মনে করে, “মমি কর্ম কচ্ছি আমার নিজের জন্ত ক্ষুদ্র স্বার্থে” 
জ্ঞানী মনে করেন তার কর্ম্ম বিশ্ব কল্যাণহেতু। তাই কৃষক হয় ক্লান্ত ছুঃখী আর ব্রতী অক্ান্ত 
সহিষুণ ও স্খী। এইরূপ একটা নিররচ্ছিন্ন ভ্রান্তির মধ্য দিয়াই এই বিরাট জীব জগৎ অন্ধ 
পরিচালিত হচ্ছে। অথচ আঁর! বুঝতে পারে ন! যে তার] বিষম ভূল কচ্ছে' বিরাটকে ক্ষুত্র ভেবে, 
অমীম কে সীমার গঙ্ডিতে বেধে, মিথ্যাকে সত্য আর সতাকে মিথ্য! জ্ঞান ক'রে। প্রকৃতি 
আমাদের পশ্চাতে, বিস্বৃতির গাঢ় মদিলেপ এবং সম্মুথে ভবিষ্যের অনভিজ্ঞতারূপ প্রহেলিক রচন। 
কর্তে কর্তে বিশ্বসংসারটাকে গ্রবলবেগে প্রতিনিয়ত আবত্তিত কচ্ছেন। এই ছুই দিকের 
অনভিজ্ঞতাঁই মানবের অদৃষ্ট বলে কথিত হয়। বিস্থৃত ও অজ্ঞাত অনৃষ্টের মধ্যে আমরা অবস্থার 

" তাড়নে পরিচলিত হচ্ছি পুতুলের মত। জানি ন৷ তথাপি অনুমান কর্তে হয়, মনে হয় ন। তবু 
মেনে নিতে হয়। এক পলকও দীড়াবার উপানন নাই। প্রবল প্রৰাহ বেগে ছুটতেই হবে। এই 
হস্তময় গতিই নিরগ্রনের কালচক্রবেষ্টন, যাহ জন্ম ও মৃত্যুর মুখে উৎসারিত হয়ে সুখ ছুঃখাঁদি 
ভোগান্গকুল ভোগায়তম দেহ রচনা! কচ্ছে | এই নিরবচ্ছিন্ন গতির দ্বিবিধ স্পদন অনুভূত হয়। 
কেন্দ্রে স্থৈধ্য আর ক্রমবিস্থত পরিধিতে চাঞ্চলা। যাহা প্রক্কৃতি পুরুষের লীলা! রহস্ত বা মহারাম 
বৃত্যরূ.প বণিত হয়েছে। চতুদ্দিকে মগণ্ডলাকাঁরে ুর্ণায়মান চিৎকণ সমূহ, আর কেন্রস্থলে স্থির 
অচঞ্চল চিদ্ঘন যেন এই মহা নৃত্যের নাঁটুয়া নটবর পুরুষেত্ম নির্বিকার অচল সত্যায়তন স্বরূপ 
কেন্দ্রে অবস্থিত। ধেন এই সত্য পুরুষ নিরবচ্ছিন্ন প্রণয় বাশরী নিনাদে রচণ। কচ্ছে ন--অনাদি 
অদ্ভুত অবিশ্রান্ত অনাহত শব্দ তরঙ্গ, যার পরিণতি বা এক একটা তরঙ্গ বুদ্বুদ এই জড় ও চৈতন্যাষর 
নৃত্য পরাঁয়ণ অনন্ত কোঁটা ঘৌর জগত তুমি অ মি বিশ্বের নর নারী সমগ্র প্রাণী। পরমার্থতঃ এই 
এক অনির্বচনয আদি অনাহত শব্ধ কেন্ত্রই “অনাদিরাদি গোবিন্” “দ্বৈত অদ্বৈত বিবর্জিত লক্ষণ 
তুরীয় ব্রহ্ম” “সত্যন্ত সত্যম্‌ খতম্ব হৎ”  দ্অপূর্ব্ব নির্বিশেষে পুরুযোত্তম লদ্‌গড” ইহাই রস স্বরূপ- 
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প্রসো বৈ সঃ" এই পরম রদই পরমানন্ স্বরূপে উপভোগ্য-চিৎ প্রবাহাকারে উপলব্ধির যোগ্য _. 

পৎ বাঁ সত্য স্বর্ষপে প্রতিটিত সচ্ছিদানন্দ। ইহার কণ! মাত্র উপভোগ করেই বিশ্ব স্ীব্তি। 
ইহার সম্যক অনুভূতিই পরম পুক্রযার্থ ৷ অতান্ত সুখ। প্রক্গ সংসর্গমত্যপ্তং সুখমঞ্জুতে” কিন্ত এই 
যে রস. ইহা দুঃখের মূল্য দিয়ে সঞ্চয় কর্তে হয়্। কর্লিত ভাবতরঙ্গে ভাসমান দৈহিক স্থখকামী এ 
স্থখের অধিকারী হয় না। “আত্মন| বিন্দতে বীধ্যং ৭ বিস্তয়ীমৃতমহ্ুতে |” 


এই রসকে উপভোগ কর্তে হলে আমাদের জানতে হবে, জীব কি, তরঙ্গ কি? পূর্ব কথিত 
নিরঞ্জন ও মারা প্রভাবে বিচ্ছুরিত বিকর্ষণী ধার! (০57071£9811) প্রবাহ বেগে, বহিষ্মু গতিশীল 
চিৎকণসমূহই জীবা। আর কেন্্স্বরূপ চিদ্ঘনই সাধনার লক্ষ্য পরমা ব্রহ্ম । যে জীব ম্বীন্ন সৎকর্ম 
বা তপন্তাবলে কেন্ত্রাভিমুখী (০97/5£091) ধারার সহির চিৎকণ প্রবাহকে মিলিত ক'রে 
অন্তর্ঘ্ধী কর্তে পারে, সেই হয় পরমানন্দের ভোক্তা । এই মিলনের নামই “যোগ” অর্থ,ৎ জীবাত্ম। 
পরমাত্মীর তেদ বুদ্ধির অপনোদন। তাই দর্শন বলেন, “জ্ঞানান্মুক্তি”-_পপ্রজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম” 
এই আনন্াভূক্‌ জীবকেই বলে লদ্ধানন্দী আগ্কাঁম মহাপুরুষ, ইহারাই ষথার্থ স্বাধীন ও পরম সুখী 
প্রসং হোবায়ং লব্ধ ।নন্দীভবতি” অবশ্ত প্রতীক উপ।সকও এই কেন্্রম্বরূপ পরমাত্মার স্বীয় আনন্দ 
বর্ধন রূপ কল্পনা করেই তার অর্চনা করে থাকেন--চিত্তপ্রসাদ লাভের জন্য ;) অতএব প্রতীক 
উপ।সনা আনন্দ লাভ গ্রচেষ্টার এবটা দিক মাত্র, পৌন্তিলিকতা৷ নহে । কিন্তু সত্য জ্ঞানোদয়ের 
পূর্ব জীব কিছুতেই পরিতৃপ্ত হতে পারে না । এ বিশ্বে আর কিছুতে সুখ নাই। শাস্তি নাই। 
আছে শুধু পরাজ্ঞান লব্ধ মুক্তিতে । অর কিছুর উর নির্ভর কর! চলে না-_এক মাত্র সত্য ভি্ন। 
মানবের চির শীস্তিময় বিশ্রাম নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ আছে কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক স্বীধীনতায়,-_অনস্ত 
অসীম প্রেমসমুদ্র নিমজ্জিত অবগাহনে। কাল্পনিক ভাববিমুগ্ধচিত্তে সত্যান্ভূতি হয় লা। 
নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ হয় না। 


“্যং লন্ধ। চাঁপর লাভমন্যত্েে নাধিকং ততঃ । 
যশ্মিন স্থিতো৷ ন ছুঃখেন গুরুনাপি বিচাঁপ্যতে ॥* 


সত্য জ্ঞানই ব্রহ্গ জ্ঞ.ন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যে পথ তাই ত্য সাধন পন্থ। | যবিও এই ব্রহ্ম মনাদি 
বিষয়ী-ভূত নহেন, ত.াপি হদ্‌ গুহাতে এই অব্যক্ত ভ্রহ্ম সার উপলব্ধি হয়। যেনন দয়া প্সেহাদি 
বৃত্তির ফোনও আঁকার নাই তথাপি মনে তাহার উপলব্ধি হয়, তজপ নিরবচ্ছিয্ন উদ্বেপ হীন আনন্দ 
_ অনুভূতিই ত্রঙ্গান্থভুতি। এই আনন্দ লাভের জন্য উপানক ব্রঙ্গের বাচক ব। নির্দেশ নামাদি অবলম্বন 
ক'রে মনের দ্বারাই মন;কে কেন্তরস্থ করতঃ ত্রহ্মকে সন্নিহিত ভাবে পুনঃ পুন ল্মরণ করেন-_আঁচার্ধয 


কর্তৃক উপদিষ্ট অলম্বন বা ঈশ্বর প্রনিধান এই স্মরণে সাহাধ্য করে, এই ক্রিয়ার নাম ধারনা । 
এই অভ্যান দৃঢ় ও নিরবচ্ছিন্ন হইলেই তাহাকে ধান বলে “মান প্রত্যর প্রবাহ করণম্‌ ধ্যানম্‌।” 


চিন্ত! প্রবাহ এবং ধ্যান প্রবাহ একই কথ|। জীব মাত্রই চিত্ত! করে কিন্তু তাহা ইঙ্জিয় .গ্রাছথ 


১৬৬৭ | সত্যের পথে ৪১৫ 


বিষয়ের শৃঙ্ঘলা্হীন অনুশ্মরণ মাত্র, তজ্জন্য তাহাকে ধ্যান বলে না । যে প্রবাহ বলে মনঃ বিষয়্ের-_ 
অনুস্মরণ করে সেই প্রবাঁহন সত্য পদর্থে_প্রবহিত করার নাম ধ্যান । সত্যধ্যান প্রবাহ দ্বারাই 
চিত্ত দোষ মুক্ত ব! সংস্কার মুক্ত হয়ে বৃত্তি রহিত হর। এবং ইহাই উপাসকের প্রাথমিক অভ্যাস, 
তে ধ্যান যোগ।স্থগতা অপশ্ঠম দেবাত্ম শক্তিং স্বগুণৈ নিগৃঢ়াঃ, সকল শাস্তেই-ধ্যান প্রবাহ মুক্তির 
উপায়_রূপে বণিত ও উপদিষ্ট হরেছে, _রাগোপ হতি ধ্যানম্‌্” | মানবের ঘত প্রকার *বাঁধ্য আছে 
তন্মধ্যে মোক্ষ ব! অপণর্থই,» পরম পুরুধার্থ। বেদান্ত বলেন, *5তুর্বিধ পুকুতার্থেধু মোক্ষ এব পরম 
পুরুবার্থ:১* এই পুক্ুবার্থ লাভের যাহ! অন্তরার তাহাই ছুঃখ ব| বাঁধনা, ইহার অত্যন্ত নিবৃত্তিই 
অপবর্গ। নভ্যার দর্শন বলেন,--“বাধলালক্ষণম্‌ ছুঃখনিতি, তদতাস্তাবমোক্ষোহপবর্গঃ ॥ 
বৈশেবিকগণ বলেন -“বিধয়ের সহিত ইন্দ্রিরের সংযোগ এবং আত্মার সহিত ইন্দ্রির-গৃহিত বিষয়ী 
মনের সংযোগই ছঃখ। যখন মনঃ ইন্দ্িয়সংসর্গ ত্যাগী হয়ে আত্মাভিমুখী বা কেন্দ্রাভিমুখী 
হব, তখনই ছঃখের নিবৃত্তি হয়। আত্মেন্রিঘ্ন মনোর্ধ সন্গিকর্যৎ সুখ ছুঃখঃ1 তদারস্তে আত্মস্থে 
মনপি শারীরস্ত ছুঃখাভাব সংযোগঃ 1” সাংখা বলেন- জ্ঞান পথে অবিবেকরূপ প্রতিবন্ধকের বিনাশই 
মুক্তি । প্যান প্রবাহ দ্বারাই একধ্য সম্পর হইতে পারে। 'মুকিরস্তরাঁয় ধ্বন্তের্পরঃ।” 
পাঁচঞ্জল দর্শনের মতে - দ্রষ্া দৃন্তের সংযোগই ছুঃখ হেতু । এই সংযোগের কারণ অবিস্ত! বা! ভ্রান্তি 
অবগ্ভার নাশ হলেই ইন্দির গ্রাহা বিবয়ে আত্ম! লিপ্ত হন না, কাঁজেই আম্মা স্বীয় স্বরূপে শুদ্ধ চিম্ময় 
ভাবেমবস্থিত থাঁকেন। এই অবস্থার নামই কৈবল্য।--“রষ্ৃছহয়োঃ সংযোগেহেয় 
হেতু ।” ততন্ত হেতুরবিগ্ভ, তদভাবাঁৎ সংযোগাঁভীবো! হানং তদৃশেঃ কৈবল্যম্।* ধ্যান প্রবাহ 
দ্বারাই এই কাঁধ্য নিম্পন্ন হইতে পাঁরে। গ্ধ্যান হেয়াস্তদবৃত্বগঃ, তত্রধ্যামর মনাশংয়ম্»১ কেবল 
মাত্র ধ্যান দ্বারাই যে চিত্ত যন্ত্রনীময় বিষয় সংসর্গ হ'তে মুক্ত হরে, পরমানন্দে প্রতিষ্ঠা লাভ কর্তে 
পারে, ইহাই সর্ব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং ইহ। প্রত্যেক মানবের জন্য উপদিষ্ট। 


কিন্তু শাস্ত্র ধের পদার্থ যথা! অভিমত প্রিয়বস্ত নির্ধীরণ করার উপদেশ থাঁকলেও, ধ্যেয় তাহাই 
হওয়া সঙ্গত, জীব যাহা হতে চার । যেহেতু যে যেরূপ পদার্থের ধাঁন কর্কে মে সেইরূপ গতি, গুণও 
অবস্থাই প্রাপ্ত হবে। সুতরাং ধাঁহা বাহার লক্ষ বা উপান্ত, তাহাই তাহার ধ্যের হওয়া সঙ্গত। 
মুক্তির জন্ত জ্ঞান প্রয়োজন মতএব ধিনি জ্ঞান ময়, অজ্ঞান নাশে সমর্থ, এনন ব্রঙ্গনি্ পুরুষই কোন 
লাভের জন্ত ধোয় বা উপান্ত হওয়া কর্তব্য । 


“যং যং জোকং সপ্থিভাতি বিশুদ্ধ সত্ত্ঃ ক।ময়তে বাঁং্চ কামান্‌। 
তং তং লোৌঁকং জান্নতে তংশ্চৈ কাঁমান্‌, তন্মাদা তবজ্ঞানমর্চয়েৎ ভূতিকামঃ ॥% 


কে উপাস্ত? প্পর্বশরীরস্থ চৈতন্য প্র।পক গুকুরুপান্” ৷ সুতরাং বিকাশের সারস্কৃত 
নিরতিশর সর্বজ্ বীর্জাধাব অনন্ত জাননয় সদ্গুকই সত্যাশ্র্ী মানবের ধোয় এবং উপান্ত, | এই স্বরূপ , 
).করনাপ্রন্থত বিগ্রহ বা গ্রতীক নয়--স্বপ্রকা* প্রত্যক্ষ মত্য্বরূপ ।” সে পূর্বোম্‌ অপিগুরু কালে 
" নানব চ্ছেদাৎ। তা নিরতিশয় সর্বজ্তম় বীজম্‌।” সেই পূর্ব কথিত আদি অব্যক্ত শব কেন্্রই গুরু। 


8১৬ ভারন্ের সাঁধন। বৈশাখ 


(গৃ-্শবে ) তিনি শব হারাই আপনি আপনাকে ব্যস্ত করিতেছেন, এবং তাঁতে অনুপ্রবিষ্ট 
হইতেছেন। তজ্জন্তই তিনি দদণ্ডর সংজ্ঞায় অভিহিত হন। যেখানে জ্যোতিও অগ্রকাশ তথায় 
এক মাত শব ধারাই আত্ম প্রকাশের প্রথম অভিবাক্তি। তঙ্জ তাহার বাচক প্রণব ব। ওক্কার শব 
ধারা । এই শব্ধ ধারাই চিৎ প্রবাহ এবং ইধাই স্বল হুক কারণাত্মক বিশ্বরূণে প্রতিভাসিত। 
হচ্ছে। এই. ওক্কারই অক্ষর এবং সত্যঘ্‌ তদেতৎ সতা, যথা মুদ্রীপ্তাৎ পাঁবকাদ বিস্বলিঙ্গ: 
সহশ্রণঃ প্রভবস্তে হ্বন্রপ। তথ। ক্ষরাঁদ্‌ বিবিবাঃ সৌমাভাব। প্রঞ্গারস্তে তত্রচৈবাপিয়ন্তি | - 


সুতরাং ব্রদ্ধের প্রিয় নাম, সত্য আঁ ব্যক্তি, সাধনার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, স্বপ্রকাঁশ সর্ব- 
দেছস্থ অনাহত শব ধার! ওজর শ্রবণ মনন ও উদগীথ| নিদিধণানন সহরুত গুরু ম্বরূপ শ্যানই 


সত্য উপাসন। এবং সন তন সাধন পশ্থা। | 


 ভগবদ্দীতা__সারলতগ্রহ 
_ শীযুক্ত গ্রকাশচন্দ্র সিংহ রায়, বি,-এ, '্ঠায়বাশীশ 

গীত। মহাঁভারতেন্র অন্তর্গত ভীগ্মপর্কের একটা অংশ। ইহাতে -কুরুক্ষেত্ের যুদ্ধের অব্যবহিত ১ 
শ্ীকফ অর্জনে যে ধর্োপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বর্ণন! করা হুইয়াছে। | 

মহাভারত পাঠে জানা! যায় যে, ভীরু তাছার সময়ের সর্বস্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। শৌঁধ্যে বাঁ বীর্যে, 
আধ্যাত্মিক জান ব! দৈহিক সম্পদে, রাজনীতি ব! যুদ্ধকৌশলে, তাঁহার সময়ে তাহার সমকক্ষ আর 
কেহ ছিল না। যুধিষ্টিরের ক্লাজনুয় যজ্ে তৎকালিক সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যজির 'সন্মান তাহাকেই দেওয়! হুইয়া- 
ছিল। তিনি এইকপ আধ্যাত্মিক সম্পদ্‌সম্পন্ন ছিলেন যে ভগবানের সহিত যোগ যুক্ত হইয়া যাঁওয়া 
তাহার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক হুইয়। গিয়াছিল। অজ্জ্জনকে তত্বোপদেশ দিবার সময় তিনি এই 
প্রকার যোগযুক্তাবস্থায়ই ছিলেন। অনুগীতাতে আছে যে, যুদ্ধের পর অর্জুন পুনরায় পূর্ববপ্রবন্ত 
উপদেশ শ্রবণের প্রার্থী হইলে পর প্রীরু্ত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “হে অর্জন আমি তোমাঞ্ষে "উন 
যাঁহা বলিয়াছিলাম, তাহা! যোগ-যুক্াবস্থায় থাকিয়া! বলিয়াছিলাম, এখন আর আমি তাহা স্থতিপণে 
আনিতে পারিব না । ভূমি মনোযোগ পূর্বক শোন নাই ইহা ড় 'ছঃখের বিষয়। এখন তোমাকে এই 
পর্যন্ত বলিতে পারি যে, ব্র্ধকে সাক্ষাৎ স্বরূপে জানাতেই হইয়াছে ধর্দাচরপের গথ্যাপ্ডি। 

পরং হি ব্রঙ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময় । 
ন চ সাস্ভ পুনভূপ্িঃ ল্মৃতির্মে সংভবিষ্যতি। 
অবুদ্ধ্যা নাগ্রহীর্য্যত্ং তান্ম নুমদপ্রিয়ম্‌। 
সহি ধর্মঃ সুপর্ধ্যাপ্ডে। ব্রহ্মণঃ পদবেদনে ॥ ও 

গীতার ভক্ত দিগের মধ্যে .কেহ কেহ বলেন যে ভ্রীরু্ণ ভগবানের পুর্ণ অধতাঁর ছিলেন; কেছ, 
কেছ মনে করেন যে তিনি আংশিক অবতার ছিলেন, আবার কেহ কেহ তাঁহাকে প্রথর আধ্যাত্মিক, 
সম্পদসম্পন্ন মনুষ্য হইতে উচ্চ স্থান দিতে অনিচ্ছুক । মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে মনুষ্য বলিয়াই বর্ণনা 
করিয়্াছেন। তিনি হুধিষিরকে এক স্থলে বলিয়াছিলেন, “হে রাঁজন্‌ মনুয়ের পক্ষে যাহা সম্ভয তাঁক' 
আমি আপনার জন্ত করিব) দৈবের উপর আমার হাত নাইশ। গীতাতেও তিনি ভগবানের বিভ্ভৃতি মা 
বলিয়া ই স্পষ্ট ভাবার বর্ণনা করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, ভ্রীরুধ ভগবানের পুর্ণ অবতার ছিলেন, না 
আংশিক অবতার ছিলেন, না কেবল মাঞ্র প্রথর যোগবলসম্পন মহাপুফুষ ছিলেন, তাহার . 
'ধ্তিহাসিক ভাবে বাজন্ত কোনোও ভাবে আলোচনা করা এই গুদ" প্রবন্ধের উদ্দেন্তী নহে.। : 
' এই স্থানে এই পর্ধন্তবলিলৈই “ধথেষ্ট হইবে যে, দ্লীতোঁপদেশ ভগবানেরই “বাদী; কেননা: শরীক 
যোগ যুকতাবন্থায় খাঁকিয়া, ভগবান খাহা -বলাইক্া ছিলেন, তাহাই বলিয়াছিলেন। ' দীতোগতেশের লী”. 
মর্থ সংঙ্গেপে এবং স্পষ্ট ভাষায় শ্রঞ্চাশ করিয়া পাঠকের 'মিকট উপন্থিত, ফ্রাই এই কু প্রবন্ধের :: 
উদ্বছু; ভগবান কম যেন: রম-প্রসাদ মা! ঘটে। | রা 


8১৮ ভারতের সাধন! বৈশাখ 


সকল প্রকার ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিবার সময়ই একটা কথ! মনে রাখিতে হইবে-_এই নকল 
গ্রন্থে অনেক সময় ধর্মের সাঁর কথার সঙ্গে অর্থবাদ এবং আখ্যায়িক! জড়িত থাকে । 

কোন্টা অর্থবাঁদ কোনটা কেবল মাধ আখ্যায়িকা, ইহা ঠিক মত ধরিতে না পারিলে অনেক সময় 
ধর্ঘগ্রন্থ ভূল বুঝিবার আশঙ্ক! থাকে । যাহা ভাল তাহার অতিরিক্ত মাত্রায় প্রশংসা+ এবং যাহা মন্দ 
তাহার অতি্নিক্ত মাত্রায় নিন্দা করাকে অর্থবাদ বলে। এই প্রকার শ্রমপ্রমাঁদ হইতে পাঠককে মুক্ত 
রাবিষার জন্ত ভাগবত বলিয়াছেন যে, যেক্সপ মধুকর পুষ্প হইতে কেবল মাত্র তাহার সার সংগ্রহ করে, 
সেইক্সপ সুনিপুণ পাঠকও ধর্শান্্র হইতে সার সংগ্রহ করিবে । 

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেত্যঃ কুশলো নরঃ। 
সব্ধবেভ্যঃ সারমাদস্ঠাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট পদ ॥ 

তারতীয় প্রথ। অনুসারে ধর্দোপদেশের প্রীর্থকে বিনীত ভাবে উপদেষ্টার নিকট যাইয়! 
তাহার শিশ্তত্ব গ্রহণ করিতে হয়। এ প্রকার বিনীত এবং শীস্ত সমাহিত শিশ্যের নিকটই ধর্মোপ- 
দেশের মন্ত্র প্রকাশিত হয়। শ্রুতিবর্ণিত “তন্মৈতৈ কথিত অর্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মন:*__অজ্জ্লে 
্নীতোপদেশেও এই নিয়ম লঙ্ঘিত হয় নাই। 

যচ্ছেয়ঃ স্যান্লিশ্চিতং ত্রহি তন্মে। 
শিশ্তন্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌ ॥ 

এই কথা বলিয়৷ ধর্দোপদেশের প্রার্থী হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ অজ্্বনকে ধন্দোপদেশ দিয়াছিলেন। 

ধন্মের গোড়ার কথাই হইয়াছে আত্মার নিত্যন্বে বিশ্বাস। দেহের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার ধবংস হইলে 
ধর্মটরণের সাফল্যই কি-_প্রেরণীই বা আমিবে কোথা হইতে ? তাই ভাঙার নিত্যত্ব অবলম্বনেই 
উপদেশের আরম্ভ । তাই উপদেশের প্রারস্তেই বল! হইয়াছে আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইহা 
নিত্য শাঙ্বত পুরাণ, শরীরের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। 

ন জায়তে জিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 
অজে! নিত্যঃ শাশ্মতোহয়ং পুরাণে ন হন্যাতে হন্যমানে শরীরে | 

জীব যখন অময় তখন তাহার পক্ষে নিত্য কালের জন্ত, সর্বব অবস্থা নিরপেক্ষ হইয়! যাহাতে সুখী 
হুইতে পারে, তাঁহার চেষ্টা কর! উচিত। সর্বাধস্থা নিঃপেক্ষ' স্বাধীনত| লাভ করিতে পারিলেই__ 
অর্থাৎ যে অবস্থ।৷ লাভ করিলে সর্ব প্রকার ভয়ের হাত এড়াইতে পার! যায়, যাহাতে জরার 
ভয়, ব্যাধির তয়, মৃত্যুর ভয় প্রস্ততি চুর হইস্া যায়, সেই অবস্থা লাভ করিতে পারিলেই এ সুখ বা 
আনন্দ লাভ হয়। তাহা লাভের এক মাত্র উপায় অপরোক্ষ ব্রদ্ষজান। তাই গীতা বলিতেছে £-- 

জয়ং যত তণ প্রবঙ্ষ্যামি যজজ্ঞাত্বাইস্থতমন্্রতে। 
জীবের পক্ষে চরম জেন কি তোমায় বলিতেছি। যাহ! জানিলে অনৃতত্বের অর্থাৎ সর্বাবস্থা-_নিরপেক্ষ 
স্বাধীনতার অনুভূতি হয়। সেই চরম জেয বস্ত সদসৎ জড় জগতের অতাত আ্বন্ত রহিত ব্রক্গ। 
অনাদি সৎ পরং ব্রক্ষা নসঙ্গাসদুচ্যতে ॥ 
সেই কক্ষ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান এবং সর্বব্যাপী । গীতার কবিত্বের ভাষায় 


১৩৩৭ ভগবদ্শীতা--সার সংগ্রহ ৪১৯ 


সব্র্বতঃ পাণিপাদং তু সর্বতোইক্ষিশিরোমুখম্‌। 
সর্ববতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ববমাবৃত্য তিছ্ভুতি 1 ১৩1১৩ 
জ্যোতিষামপি তজ্ব্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে। 

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হাদি সর্ব্বস্ ধিষ্ঠিতম্‌ ॥ ১৩।১৭ 


ইছা সকল তত্বের চরম তন্ব। যেব্গুপ হত্রে মণি গণ প্রোথিত থাঁকে, তেমন ইহাছাঁর! এই চরাচর 
বিশ্ব বিধৃত । 


মত্ত; গ্রতরং নাস্তং কিঞিদস্তি ধনঞ্রয়। 
ময়ি সর্ববমিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণ ইব ॥ ৭1৭ 

এই পরশুম ত্বকে লক্ষ্য করিয়াই ব্রহ্ম পরমাঁ্ম। মহেষ্বর গ্রভৃতি নাম ব্বন্বত হয়। ভাগবতে র 

তাষাতে কথাটি কত সনররূপে বল! হইয়াছে । 
বদস্তি তত্তত্ববিদস্তত্বং যজ জ্ঞানমব্যয়ম্‌ । 
ব্রন্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিত শব্দ্যতে ॥ 
এই ব্রক্ষ, পরমাত্মা, ভগবান একই সভার তিন নাম। সাধকের ভাবের পার্থক্যতানুসারে 

নামের পার্থক্য । বল! নিশ্রয়োজন যে এই ভাবক্রয়ের মধ্যে পরমাত্মভ।বই আমাদের নিকটতম। 
পরমাত্ম৷ ত্বর্ূপেই তিনি আমাদিগের আত্মার আঁ, আমাদিগের চালক এবং পোঁধক। 

| উপভ্রষ্টানুমন্তাচ ভোক্তা ভর্তা মহেস্বরঃ | 

পরমাত্ম। চাপুযুক্তো৷ দেহেইশ্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ ॥ 

এই পরমাত্মভাবই গীতার উপান্ত। এই “সর্বভৃতাশয়স্থিতঃ* “ক্ষেত্রজধশপি সর্বক্ষেত্রেযু* 
“হৃদি সর্বন্ত বিষ্টিতম্” “সর্বভূতানাংহৃদ্দেশে তিষ্ঠতি* প্রভৃতি গীতোক্ত বাঁক্য সকল এই কথার সমর্থন 
করিবে ॥ 

বল! হইয়াছে অপরোক্ষভাবে ব্রহ্মকে জানাই হইয়াছে ধর্মাচরণের সাফল্য--ধর্খের সপর্য্যাপ্ডি। 

কিন্ত শ্রত্তিতে আছে *“স বেত্তি বেগ্তং ন তন্তান্তিবেত”, যদি তাহা হয় তবে ব্রহ্মকে জানিবার 
চেষ্টা কি বৃথ! শত্তিক্ষয় নয় ?: বাস্তবিক ভ্রুতিতে য৷ আছে “নতন্তাস্তিবেত্বা” এই কথা ঠিকই । তবে 
কথাটীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে । যে শ্রুতিতে আছে “'নতন্তান্তি বেত” তাহাতে ইহাও আছে 
যে অপরোক্ষ ব্র্ধজান ব্যতীত“নন্ি পন্থ। বিগ্কতেইয়নায়” ; এই সকল কথ] কি বিরুদ্ধ বাক্য? 
না, বিরুদ্ধ বাক্য নহে; ““ন তন্তাত্তি বেত্ব।” ইহার অর্থ এই নয় যে কাহারও ব্রদ্ধাঙ্থভৃতি হয় না, ইহার 
অর্থ এই যে কেহই ব্রহ্ষকে কোনোও ইন্জ্িয়ের সহায়ে বিষক্ব রূপে জানিতে পারেন! । বাস্তবিক ব্রহ্ধ 
চিন্ময় বন্ত, তাহাকে জড়ের সাহায্যে জানিবারত কথাই .হুইতে পারে না। «বিজ্ঞাতারমরে কেন 
বিজানীয়াৎ। যেন রূপং রসং বিজানীত তম্‌ কেন বিজানীয়াঁৎ” | যদি ব্রক্ষকে কোনও ইন্ত্রিয়ের 
সাহাঁধ্যে বিষয়কূপে জান! না যায়, তবে তাঁহাকে জানিবার আর একটা মাত্র উপায় হইয়াছে-_ 
ব্রহ্ম হুয়া প্রকৃত কথাও তাই। শ্রুতিতে আছে “ব্রহ্ম সন, ব্রন্মআটবতি”। গীতা বলিতেছে। 
রক্ষৃত হইয়! ব্রন্ষকে জালা যায়, 


স যোগী, ব্্ধনিরধ্বাণং বক্ষসুতোহযিগচ্ছাতি। | 
, গীতার আগা গোড়া পর্যন্ত সাথ কি উপায়ে ব্রহ্বতৃপ্ত: হইবে সেই'-উপদেশেই পরিপূর্ণ 
এই ত্রঙ্ঘভৃত ব! ব্রহ্ম ভাবাপক্ন হওয়া কথাটা গীতাঁতে না না তাবে প্রকাশ ক হইয়াছে। '্রাঙ্গী- 
স্থিতি” 'অন্ধেস্থিত” 'মদ্ভাব" প্রস্ৃচি শব ছায়া! এই অবহ্থটীই লক্ষিত, হইয়াঁছে। নিয়ের কয়েকটা 
চক উদাহরণ স্ব্পপ উল্লেখ কর! যাইতেছে । 


্রধা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহাতি। 

স্থিত্বাইস্যামস্তকালেহপি ব্রহ্ষানির্ব্বাপমৃচ্ছতি ॥ ২।৭২ 

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ । 

বহবে৷ জ্ঞানতপস! পৃতা৷ মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ 81১০ 

ন প্রহ্ৃষ্যোৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্‌বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্‌ । 

শ্থিরবুদ্ধিরসংমূট়ো ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মণি স্মিত; ॥ ৫২০ 

এখন প্রশ্ন হইতেছে ব্রহ্মতৃত হইবার উপাঁয় কি? কিসাধন! হারা ব্রঙ্থ ভাবাপর হওয়! 

যায়! ক্রক্গ সর্বপ্রকার অনাত্ববস্তজনিতবিকার-বর্জিত। তাহাঁতে রাগ বা ত্বেষ নাই। সুতরাং 
রত্ষভাবাপন্ন হইতে হইলে সাঁধককেও রাগন্ধেষবর্জিত হইতে হইবে। সর্বপ্রকার চিত্চাঞ্চল্য রহিত 
হইতে হইবে। গীতার ভাষায় এক কথায় গুগাঁতীত হইতে হইবে । এই গুণাতীত কর্াটীর নানা 
প্রকার গ্রতিশম্বও গীভাতে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা-_নির্দোষ, সম, শান্ত, নিহন্দ, ধীর, নিষ্তৈ গণ্য 
ইত্যাদি। চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণাতীত অবস্থার বিস্তারিত লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে, যথা__ 


প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তি মোহমেৰ চ পাগুব। 

ন ঘ্বেষ্টি সংপ্রবস্তানি ন নিবৃত্তানি কা ক্ষতি ॥ 
উদ্বাসীনবদাসীনে। গুণৈর্ষো ন বিচাল্যতে । 

গুথা বর্তস্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ 
সমছুঃখন্দুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্রীশ্মকাঞ্চনঃ | 
তুল্যপ্রিয়াশ্রিয়ে! ধীরম্তল্যনিন্দাত্মসং-স্তৃতিঃ | 
মানাপমানয়োস্তল্যস্তল্যমিত্রা রিপক্ষয়োঃ । 
সর্ধ্বারস্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে 1১৪।২২-২৫ 


গুধবতীত বা নির্বিকার অবস্থালাভের সাধন! কি? আমাদিগের চিতবিকাঁর জন্মায়.কিসে 1. 
রাগ ঘেষই এই বিকারের কারণ।- ব্রন্ষে রাগদ্ধেষ নাই। যাহাকে ব্রচ্ছকে আদর্শ করিয়! 
জীবন গঠন করিতে হইবে, তাহাকেও সর্বপ্রকার রাগঘেষ বঞ্জিত হইতে হুইবে। 

বরহ্ধ সকলের প্রতি সমাঁন, কেহ তাহার শ্বেষ্যও নাই, কেহ তাহার প্রিয়ও নহে। 


সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্েত্যো ন মে প্রিয় 1৯২৯ 


১ জজ তগবন্দীদ্া” সারঃসংগ্রহ ৪ই$. 
সুতরাং যাহাকে বন্গভু্. হাইতে- হইবে" তাহাঁকেও সক ভূতের প্রতি সমদরশা হইয়া 
রাগদ্ধেষ বর্জিত ছইতে হইবে । তাই গীত. বলিতেছেন ।. 
বিষ্যাবিনয়সম্পন্গে ব্রাঙ্গণে গবি হস্তিনি। 
_ শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদপ্সিনঃ ॥ 
ইছৈব তৈজিতঃ স্বর্গো যেষাং সামো স্থিতং মনঃ | 
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাতু ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ | ৫1১৮-১৪ 
সকলের প্রতি কি ভাব পোষণ করিষ়! সমদর্শী হইতে হইবে? গীতা বলিতেছেন, সকলকে 
নিজের মত দেখিয়! সমদর্শা হইতে হইবে। 
আত্ৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোইর্জ.ন। 
স্থখং ব৷ যদি বা ছুঃখং স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৬৩২ 
ঈশোপনিষদে আছে, 
যন্মিন্‌ স্ধ্বাণি ভূতানি আত্ত্বৈবাভূদ্িজানতঃ। 
তত্র কে। মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্টতঃ ॥ 
ভাগবতে এই সমদর্শন এতই প্রশংলিত হইয়াছে, ইহাকে লক্ষ্য করিয়া! ভগবান কপিলের হার! তাঁহার 
মাতা দেবহছতিকে বল! হইয়াছে, 
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্তঃ সমদর্শ না । 
মংনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্‌ বহুমানয়ন্‌। 
ঈশ্বরে! জীবকলয়। প্রবিষ্টো৷ ভগবানিতি ॥ 
সাধককে ব্রহ্ষভাবাপন্ন হইতে হুইলে সমদর্শা ত হইতেই হইবে, এই ছার! তাহাকে বিষয় ব| অনাজ্ম- 
বস্তর প্রতিও রাগ দ্বেষ বর্জিত হইতে হুইবে ; তাই গীত বলিতেছেন, 
ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেষ্‌পজায়তে । 
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোইভিজায়তে ॥ 
ক্রোধাদ্‌ ভবতি সম্মোহঃ সন্মোহ।ৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। ' 
্ৃতিভ্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্টুতি ॥ ২৬২-৩ 
বিষয়াশক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়! শ্রুতি বলিতেছেন, 
প্রমাছান্তং বিত্মোহেন মূঢ়ং । 
ন সাম্পরায় প্রতিভাতি বালম্‌ ॥ 
এখন প্রশ্ন হইতেছে কি উপায়ে বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারা যায়? 
গীতা ইহার উত্তরে তিনটা উপায় নির্দেশ করিতেছেন, 
_ ১ম।॥ অবিচ্ছে্নে অনন্ত তাবে ভগবানকে স্মৃতি পথে রাখা । এই ভাবে ঈশ্বরযুক্ত থাকার নাম 
সি্জ্তেগ | 


৯২২ ভারতের সাধনা বৈশাখ 


অনন্যচেতাঃ সততং যে! মাং ম্মরতি নিত্যশঠ। 
তন্তাহং স্থুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ৮১৪ 
এই প্রকার অনন্ত ভাবে অবিচ্ছেদে আদর পূর্বক ভগবানকে স্বতিপথে রাখাই অব্যভিচারিধী ভক্তি। 
এই প্রকার ভক্তি স্বার| সাধক গুণাভীত হইয়া ব্রহ্ম ভাবাপন্ন হয়েন। | 
মাঞ্চ যোইব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান, ব্রক্মতূয়ায় কল্পতে ॥১৪।২৪ 
প্রকৃত কথ! এই যে সর্ধদ! মনু ভগন্তাবে ভরপুর থাকিলে, ইহাতে আর বিধয়াসক্তির স্থান 
থাকেনা । 
বিষয়ান্‌ ধ্যা়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে । 
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥ 
ভাগবতে আরও আছে ।-_ 
বাস্থদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ ৷ 
জনয়ত্যাশ্ড বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈততুকম্‌ |. 
২য়। বৈরাগ্য লাভের দ্বিতীয় উপায় হইয়াছে তন্ববিচার হারা আহ্ম ও অনা বস্ত নিরূপণ 
পূর্ব্বক যাহা! অনাত্ম বস্ত তাহাকে সম্পূর্ণ রূপে চিন্ত! পথ হইতে অপন্যত করিয়৷ আত্মস্থ হওয়া । এই 
প্রণাঁলীর সাধনাছার! আত্মস্থ হওয়ার নাম জ্ঞান বা! জৎখ্য/-ম্যোগ । গীতাঁয় আছে £-- 
ইন্জিয়াণি পরাণাছুরিন্দ্িয়েভ্যঃ পরং মনঃ। 
মনসম্ত পর! বুদ্ধি-ধ্ষে। বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ ॥ 
এবং বুদ্ধেঃ পরং বৃদ্ধা! সংস্তভ্যাত্মানমাত্মন! । 
জহি শত্রং মহাবাহে। কামরূপং দুরাসদম্‌ । 
হে অর্জন, মনে রেখ যে ইন্দিয়গ্রাহথ বিষয় হইতে ইন্জিয় শ্রেষ্ট) ইন্জিয় হইতে মন শেঠ; মন 
হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ইহার! সকলই জড়; ইহাদিগের একটাও আত্মা নহে! আত্মা ইহাদিগের 
অতীত। দাধনা ভ্বাবা মনকে এই সকল হইতে অপস্থত করিয়া! 'বিষয়বাসনারূপ মহাঁশক্রকে জয় 
করিতে পারা যাঁয়। 
সাধনার গ্রণালীটা এই ভাবে বিবৃত করা হুইয়াছে। 


সংকল্পপ্রভবান্‌ কামাংস্ত্যক্ত্‌ সর্বানশেষতঃ। 

মনসৈবেক্িয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥ 

শনৈঃ শনৈরুপরমেব্‌ বৃদ্ধা! ধৃতিগৃহীতয়! | 

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা! ন কিঞ্চিদ্‌পি চিন্তয়ে ॥ ৬।২৪-২৫ 
জানমার্সীশ্ররী দ্িগের সাধনাই হুইয়াছে “নেতি নেতি” করিয়া সর্ব গ্রধার অনাত্ম বন্ধকে চিন্তা পগ 


১৬৩৭ ডগবদ্গীতা- সার সংগ্রহ ৪২৩ 
হইতে অপন্যত করিয়া নির্বাত প্রদীপের স্তায়. শান্ত!” তাহাদিগের “থ্যানং নির্ধিষয়ং মন+*-__সহজ 
কথায় কিছুর চিন্তা না করা। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে কথাটা এই ভাবে, 

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠস্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। 
বৃদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্‌ ॥ 

যে অবস্থায় ইঞ্জ্িয় মন বুদ্ধি তাছ! দিগের স্ব স্ব ব্যাপার হইতে বিরত থাকে ইহাই শ্রেষ্ঠ অবস্থা, ব্রহ্মতৃত 
হইবার অব হা । এই অবস্থ। ভ করিতে পারিলে সাধক দেখিতে পায় যে তিনি চৈতস্কময় পুরুষ-_দেহ 
হইতে ভিন্ন; স্বক্গপ এঁক্য বশত্ত নিজের মধ্যেই সকল চৈতন্তের চৈতন্ত পরমাত্মীকেও উপলব্ধি করিতে 
পারেন। এই অবন্থ। লক্ষ্য কক্সিয়। গীতা বলিতেছেন £-_ 

নাস্তং গুণেভ্যং কর্তীরং যদ ত্রষ্টানুপশ্যতি । 
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোইধিগচ্ছতি ॥ ১১।১৯ 
৩য়। বৈরাগ্য লাভের তৃতীয় উপাদ হইঘ্াছে ভগবদ্‌ প্রেরণাই কর্তব্য বুদ্ধির মূল, এই কথ। মনে রাখিয়া 
ফলাফলে সমচিত্ত থাকিকা নির্ভয়ে কর্তব্য সম্পন্ন করা । এই প্রণালীর সাধনার নাম ক্চর্জন্যোগ। 
এই প্রণালী অবলম্বন করিয়! কর্তব্যকর্দ করিলে কর্ম দ্বারা বিকারগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা 
থাকেনা। সহজেই গুণাতীত অবস্থায় বিরাজিত থাঁকিতে পারা! যাঁয়। গীতা বলিতেছেন-_ 
্রন্মণ্যাধায় কর্নাণি সঙ্গং ত্যক্ত,। করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥ ৫1২০ 

এই প্রকার কর্তব্য কর্ম করাকে বলে যোগন্থ হুইয় কর্ম কর! । যৌগই কর্মের কৌশল--«যোগ কর্ন 

কৌশলম্৮। গীতা বলিতেছেন £-_ 
যোগস্থঃ কুরু কম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত1 ধনঞ্জয়। 
সিদ্ধসিদ্্যোং সমো ভুস্বা! সমত্বং যোগ উচ্যতে 1২1৪৮ 
হে ধনঞ্জয়, তুমি যোগস্থ হুইয়! ফলাভিদদ্ধি পরিত্যাগ পূর্বক কর্তব্য কশ্দ কর। ফলা ফলে সমচিত্ত 
থাকাই কলাভিসন্ধি পরিত্যাগ। ইহ।ই যোগ। 
কোন্‌ কথা মনে রাখিলে ফলাফল সমিচিন্ত থাক যায়? ভগবৎ প্রেরণাই কর্তব্য বুদ্ধির মূল; 
এই প্রেরণাতে আমর কর্তব্য কর্ম নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিবার আদেশ পাই মাত্র--গ্রত্যেক কর্মেই 
ক্লঁতকার্য্য হইবার প্রতিজ্ঞা থাকেন! ৷ তাই গীতা বলিতেছেন-_ - 
কর্মণ্যেব্যাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন 


ম! কর্মফলহেতু-ভ্ঁমণ তে সঙ্গোহস্তকন্মণি ॥ ২৪৭ 
এই কর্ণযোগ গীতাতে এত প্রশংসিত হইয়াছে যে, ইহাকে উপলক্ষ করিয়! বলা হইয়াছে ধে, এই 
কর্ম যৌগের রহস্ত ধিনি জানেন তাহার পক্ষে ব্দে বেদাস্তাদির পাঠ নিশ্রায়োজন। সমগ্র দেশ জলে 
প্লাবিত হইলে কোন বুদ্ধিমান লোক ভূ! নিবারণের জন্ত ক্ষুদ্র জলাশয়ের অন্বেষণ করে? 
| _ যাবানর্ঘ উদপানে সর্ব্বতঃ সংগতোদকে। 
তাবান্‌ সবেবধু বেদেযু ব্রাঙ্মণস্ত বিজানতঃ ॥ ২৪৬ 


9২৪ “ভারতের সাধনা | বৈশাখ 
ইহাত বারই কথা । সফল মনুষ্য মধ্যে হখন ধর্দপ্রবৃততি প্রবল, তখন বন্ধ ছায়া হঙ্গ লাভের উপায় 
যে অতি আদরঙীয় হইবে, ইহাত বলাই বাঁছল্য। এই প্রণাঁলীর কশ্মযোগই গীতার বিশেষত্ব পৃথিবীতে 
ধত প্রকার ধর্মপন্থা আছে--ভাঁরতীয়ই হউক, বা অঙ্ঠ খাানেরই হউক তাহাদিগের কোনটার মধ্যে 
এই প্রণাণার কর্মমযোগের উল্লেখ বা! বিবৃতি নাই। এক অর্থে খলিতে গেলে প্রীকৃকই এই যোগের 
আবিষর্ত।।॥ অব্ত আমি ইহা বলিনা, যে শ্রীকফের পূর্বে কেহ কর্ধ দ্বারা অন্ধ লাত ফরেন নাই। 
তাহাত হতেই পারেন]; কারণ গীতাতেই রহিয়াছে ফে, ্ীরুফের পূর্বে জনক প্রভৃতি রাজনতগণ সক 
রা মোক্ষ লাত করিয়াছিলেন-_ এবং বিবস্ব(ন ইহা! মন্থুকে, মন্কু ইক্ষাকুকে শিক্ষা দিয়াছিলেন ! 'সময়ে 
লোকে ইহা ছূলিয়! যায়; এবং শ্রীকৃষ্ণ ইহা! পুনরায় উদ্ধার করেন । শ্রীকৃষ্ণ এই কর্দযোগের আবিক্ষর্তা, 
ইহা দ্বারা আমি এই বলিতে চাই যে.জ্ঞান এ্রবং ভক্তির 'গ্তায় এই নিষ্ষাম কর্ম্যোগ যে একটা 
ব্রজান লাতের উপায়, ইহ। তিনিই স্পই ভাষাগ্স বলিয়া গিয়াছে”, ইহার যে কৌশলটা কি 
তাহাও স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। 

গীতার ভাষ্যকারদিগের মধ্যে কেহ বাজ্ঞান যোগের কেহ ভক্তিযোগের শ্রেষ্ত্ব প্রতিপাদন 
করিতে গিক্ন। নিঞ্জ নিজ শক্তি এবং বুদ্ধি বাক চাতুষ্যের পরাকাষ্ট! দেখাইয়াছেন। গীতোক্ত কর্মের 
কথ! এক প্রকার উল্লেখ করিতেও অবসর পান নাই! যদিও বা কখনও.কখনও কর্মের কথ! বলি- 
যাছিলেন, তখন কর্তার! তীহারা বেদোক্ত যাগ যজই লক্ষ্য করিয়াছেন। গীতার কর্শযোগ সর্বপ্রকার 
নিষ্ষাম কন্মকে লক্ষ্য করে, ইহা! যেন তাহারা! বুঝিতেই পারেন না। নিষ্কাম কর্তব্য কণ্ম যতই গুরুতর 
হউক না কেন, তাহা যে কর্্মযোগ অঙ্যায়ী কর্ম তাহা গীতাতে ম্প&ই ভাষায়ই উল্লেখ আছে। এই 
প্রকার কশ্দ করিতে পৃথিবীর সর্বলোকও যদি হত্যার আবশ্যক হুয় তথাপি তাহা! কম্মযৌগেরই 
জন্গৃযায়ী । গীতা বলিতেছেন, যাহার কর্দেতে কর্তৃত্বাতিমান নাই, যিনি. ফলাফলে সমচিত্ত থাকেন, তিনি 
অন্ত কর্ম ত ছুরের কথা, কর্তব্য বুদ্ধিতে যদি পৃথিবীর সকল লোক বধকরা৷ স্বরূপ গুরুতর কর্মও করেন। 
তথাপি কণ্ম জন্ত বিকার দ্বার অভিভূত হয়েন না । এবং ইহা! তাঁহার বন্ধনেরও কারণ হইতে পারে না। 


যস্ত নাহঙ্কতো ভাবে। বুদধির্ধস্ত ন লিপ্যতে। 
হত্বাপি স ইমান্‌ লোকান্‌ ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৮১৭ 


দেশে এমম একটা সময় আসিয়াঁছিল, যখন লোক সন্তাঁস বা সর্বপ্রকার কর্মত্যাগকেই ব্রহ্মজ।ন 
লাভের একমাত্র উপায় মনে করিতে । ইহার ফলে মিথ্যাচার ( মিথ্যাচার স উচ্যতে )। গীতা 
এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে 7১০৭5০০৫ 010655%. 
বলা হইয়াছে যে গীতার কন্দমযোগের সাধনপথটা পূর্বে জানা থাকিলেও শ্রীরুঞ্ণের সময় লোকে 
ভীহা ভূলিয়। গিয়াছিল, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহা! পুনরুদ্ধার করেন । কে বলিতে পারে যে লোকে ইহা আবার 
সূঁলিয়! যায় নাই! সাধু মহাপুক্রষ ধাহার! আসেন, তীছারা ত জ্ঞান বা ভক্তির কথাই বলেন, কর্তব্য 
কণ্দ সম্পাদন করিয়া ঘে ব্রহ্ম ভাবাপন্ন হওয়! যায়, তাহারা যেন এই কথ। হৃদয়জম করিতে পারেন 
না--অথচ এই কণ্দ যোগের সাধন পথটা হৃদক়ক্ধম করিবার প্রয়োজন যে এখন সেই সমর হইতে কগ *' 
তাহা নহে। ভগবান করুন যেন আমাদের দেশের সফঠ্গই জানী অজ্ঞানী, ধনী নিদ্ধন, যুবক বৃদ্ধ 


১৩৩৭ ভগবদ্গীতা--সার সংগ্রহ ৪২৪. 


সকলেই এই কর্দযোগেয সাধনপথটা হ্বদয়ঙ্গম করিয়! তাহাদিগের হদয়স্থ উপদেষ্টা অনুমস্তা ভোক্ক ভর্তা 
মহেশ্বরকে অঙ্ছুনের স্টায় বলিতে পারেন, 
নষ্টো মোহঃ স্মৃতি-লব্া ত্বতপ্রসাদাৎ ময়াইচ্যুত। 
স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ 
জান ভক্তি এবং কর্ম এই তিন উপায় ব্যতীত ব্রহ্মভাবাপন্ন হইবার আক উপামাস্তর নাই । 
ভাগবতের একদশ অধ্যায় যাহ! গীতারই প্রতিধ্বনি মাত্র, তাহাতে শ্রীরু্ণ স্ম্ট ভাষায়ই উদ্ধবকে 
বলিয়াছেন, 
যোগ এফে ময়! প্রোক্তে। নৃণাং শ্রেয়ো বিধিৎসয়া । 
জ্ঞানং কন্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োইন্যোইস্তি কুত্রচিত ॥ 
জ্ঞান কর্ম এবং ভক্তির মধ্যে কোন্টা শ্রেষ্ঠ এই বিষয়ে ভাষ্যক।রদের মতভেদ আছে; তক 
বিতর্কেরও অন্ত নাই। দেখা যাউক গীতা কি বলিতেছেন। জ্ঞান এবং ভক্তির মধ্যে কোনটা 
শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন-_যাহাঁর! জ্ঞান মার্গাশ্রয়ী বিষয় হইতে সম্যক ক্পে ইঞ্জিয়- 
গ্রাম সংযম রূপ উপাসনা দ্বার! আত্মস্থ হয়েন, তাহারাঁও ব্রক্ষকে লাভ করে এবং যাহারা অবিচ্ছেদে 
অনন্য ভাবে ভগবানে মন বাঁধিয়া তাহাতে যুক্ত থাকে, তাহারাঁও তাহাকেই লাভ করে। তবে 
এই উভয়ের মধ্যে পার্থকা এই যে, দেহধারীর পক্ষে অবাক্তের উপাঁসন! অর্থাৎ সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয় 
সংযম অপেক্ষাকৃত অধিক কঠিন। 
মধ্যাবেশ্য মনে! যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। 
রদ্ধয়া৷ পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ 
যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পধুঠপাসতে। 
সবর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কুটগ্থমচলং এ্রবম্‌ ॥ 
সংনিযম্যেক্দ্রিয়গ্রামং সবর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ। 
তে প্রাপ্পুবন্তি মামেব সব্বভূতহিতে রতাঃ। 
ক্লেশোহধিকতরস্তোমব্যক্তাসক্ত চেতসাম্‌ 
অব্যক্ত হি গতিছুঃিখং দেহবন্তিরবাপ্যতে ॥ ১১।২-৫ 
আর এক স্থল জান এবং কর্দের উপলক্ষেও এইরূপ ভাবই প্রকাশ কর! হইয়াছে । অজ্ঞানীরাই 
জান এবং কম্মকে প্রক বলিয়। জানে। জ্ঞানীর! জানে যে উভয়েরই ফল। ফলভঃ জ্ঞান এবং 
কর্দকে যাহারা এক বলিয়! দেখে তাহারাই ঠিক দেখে। 
সাংখ্যযাগে পৃথগ, বালা৷ প্রবদস্তি ন পণ্ডিত । 
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োধিন্দতে ফলম্‌ ॥ 
যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদযোর্গৈরপি গম্যতে। 
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যাতি স পশ্যতি ॥ ৫18-৫ 


৪২৬ ভারতৈর সাধনা! বৈশাখ : 
. প্রক্কৃত পক্ষে এই উপায়-য়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের কথাই হইতে পারে না। . সাধকের গ্রকৃতি 
অঙুসারে যাহার নিকট যে ভাল বোধ হয়, তাহার পক্ষে সেইটাই শ্রেষ্ঠ । বিচার বুদ্ধি যাহীর প্রক্কতির 
বিশেষত্ব তাহার জন্ত জান, কর্ণগ্রবৃত্তি যাস্থার প্রকৃতির বিশেষত্ব তাহার জন্ত কর্দ এবং ভাব- 
গ্রবণত! যার প্রকৃতির বিশেষত্ব তাঁহার জন্ত ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধন। ইহা! মনে রাখিতে হইবে যে এই 
সকল উপায় যতটা ভিতরের বিষয় ততট| বাহিরের বিষয় নহে ; যতট। মানসিক প্রক্রিয়া ততট। বাঁছিক 
ব্যাপার নছে। সকর সাধকই অক্পবিস্তর তিন পথেই চলে এবং কতকটা অগ্রসর হইলে তাঁহার 
প্রকৃতির অনুকূল যে উপাক্টটা তাহাতে সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়! সিদ্ধিলাভ করে। এই কথ উপলক্ষ 
করিয়াই বল! হুইয়াছে+_ 
শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মো বিগুণ: পরধর্মাৎ স্বমুষ্টিতাৎ। 
স্বধর্থে নিধনং শ্রেয়; পরধন্মো ভয়াবহঃ ॥ 
এখন গীতোপদেশের সার মন্ম অল্প কথায় বলা যাইতে পারে। সকল তত্বের চরম তন্বের অব্যঃ 
জানময় বস্ত যাহ! সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, যাহা হইতে জগতের সৃষ্টি, যাহাতে স্থিতি এবং 
যাহাতে লয়, তাহাই ব্রহ্ম পরমাত্ম। গ্রভৃতি শব্দের ঘ।রা লক্ষিত হুইয়। থাঁকে। এই ব্রহ্ধকে অপরোক্ষ 
ভারে জানাতেই হইয়াছে ধর্ঘমাচরণের সাফল্য । এই ত্রহ্মকে অপরোক্ষতাবে জানিবার এক মাত্র উপায় 
হইয়াছে ব্রক্ষভৃত বা ব্্ষভাবাপস্ন হওয়া_ ব্রদ্ধকে আদর্শ করিয়া! জীবন গঠন করা। ব্রহ্মভৃত হইবার 
উপায় হইয়াছে সর্ব প্রকার অনাত্ববস্তর প্রতি রাগ দ্বেষ বঙ্জিত হওয়।_এক কথায় গুণাঁতীত হওয়া। 
সফল ভূতকে নিজের মত প্রীতির চক্ষুতে দেখিয়া, এবং বিষয়েরু প্রতি রাগ দ্বেষ বজ্জিত হুইয। এই 
অবস্থ। লাভ করিতে পার! যায়। ইহার আর ভন্ত উপায় নাই । এই বিষয়ের প্রতি রাঁগ ঘ্েষ বজ্জিত 
হওয্ধাঁর নাম বৈরাগ্য। তিন উপায়ে বৈরাগ্য লাভ করিতে পারা যাঁয়”--১ম, বিচার পুর্বক আত্ম 
অনা বন্ধ নিন্নপণ পূর্বক, সর্ধব প্রকার অনাত্ম বস্তকে একটা একটী করি্বা চিন্তা পথ হইতে অপন্থত 
করিয়। সর্বপ্রকার চিন্তাশুন্ত হওয়া__এই প্রকার মানসিক প্রক্রিয়ার নাম তততীন্ন। ২য়, অবিচ্ছেদে 
অনন্ত তাঁবে ভগবানের কোনো একটা ভাব দ্বার! মনকে ভরপৃর করিরা রাখা-__এই প্রকার মাঁনমিক 
গ্রক্রিয়ার নাম ভ্ডভ্তিন্। ৩য় সর্বপ্রকার কর্তত্য বুদ্ধির মূল ভগবৎ প্রেরণা-_-এই কথা মনে রাখিয়! 
ফলাফলে সমচিত্ত থাঁকিয়। যথাসাধ্য কর্তব্য কর্ম করা--এই কূপ মানসিক প্রক্ষিয়ায়র নাম কম্মযোগ 
বা নিক্ষান্ম হম । আরও সংক্ষেপে এই বল! যাইতে পারে যে অপরোক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের 
কাধ্যকরী সাধন হুইয়াছে-_ 
১ম। সমদর্শন এবং জান । 
অথবা 
২য়। সমধর্শন এবং ভক্তি। 
অথবা 
৩য়। সমদর্শন এবং কর্্দ। র্‌ 
সমদর্শন-_আত্মৌপম্যেন লুকলকে ভালবাস! হইখাছে সকল প্রকার সাধনার সাধারণ ভূমি। 


চা, 
আনি 
চির: 
ডি 





আইন ভঙ্গ 


জ্রীযুক্ত নরেন্ত্র নাথ শেঠ 


কথাটা খুবই চলিয়াছে। কিন্তু দেখিতে ক্ষতি কি যেভাষা ছারা যদি কোনও বাম্তব ভাবের 
প্রকাশ সত্য হয় তবে আইন ভঙ্গ বলিয়া! কোনও বাস্তব সত্ব আছে কিনা? আইন বস্বটাই ব| 
কি? আর তাহার ভঙ্গ কর কাজটাই বাকি? আইন বলিয়া লোকে যাহা জানে তাহার মূলে 
আইনত্বটা কি, আর তাহা ভাঙ্গিয়া যে অবস্থা বা অভাব ঘটাইয়! তোলে তাহার বস্তুগত প্রতিই 
বাকি? 

আইন কথাঁট! আমাদের সংস্কত ভাষায় নাই । আইন পারন্ত ভাষ! হইতে আমদাানি। আমাদের 
দেশের প্রতিশব্দ হইল বিধিনিষেধ । 

আইন কণ্থাটা আজকাল যে অর্থে চলিতেছে তাহ! নিছক ইংলগ্ডের 'ল' কথার অস্ুবাদ মাত্র । 
এ “ল' কথার ভ্যোতনা ইউরোপের ইতিহাসে কত রকমের ভাবের ব্যঞ্জনা করিয়াছে ভাহা একজন 
অধ্যয়নরত ছাত্রের চারি পাঁচ বৎসর গবেষণার দ্বারা নির্ধারিত হইতে পারে । আমরা এ নিবন্ধে সে 
বিফল প্রয়াস করিতেছি না । তবে এই সমস্ত ব্যঞ্জনার একটা মোটামুটি আভাস দিয়া আমাদের সূল 
বক্তব্যটা পরিষ্কার করিতে চাই। বল! বাহুল্য, এ সম্বন্ধে আমরা যাহ! জানিতে পারিয়াছি তাহা 
ইংরাজী ভাষার মারফতেই জানিয়াছি। ইংরাজী ভাষার সাহায্যে সকল প্রকার চিন্তা ধারার 
প্রকাশ হইতে পারে, সেই স্বতঃসিদ্ধ মানিয়! লইয়। লিখিতেছি। 

প্রথমে আমরা গ্রীসের ইতিহাসে আইনের কথা পাই। প্রাচীন গ্রীসে জাতি, ধর্ম ভাষা ও 
নাগরিক এক প্রাণতা লই একট! নাগরিক সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেখানে শ্রেণিবিদ্বেব ছিল 
না বলিলেই হয় এবং স্হরের ভিতরে একটা স্বাজাত্যবোধে একটা আস্তরিকত৷ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া 
ছিল। সেই গ্রীসের চিন্তা ধারার ভিতর প্রথম মনস্বী ছিলেন সক্রেটিস্‌। তিনি একপক্ষে যেমন মাচ্ছষের 
নিজেকে জানাই চরম সত্য বলিয়! প্রচার করেন, মাছুষের ব্যবহ।রিক সত্তার পক্ষে সমগ্র জাতির সহিত 
একীভূত মনোভাবই জানমার্গে লাভ করাই তাহার মতে কার্ধ্যপ্রণালীর আদর্শ ছিল। কাজেই 
রাষ্ট্রের আইন ও সর্বানুমত ব্যবহারই তাহ।র কাছে আইন ছিল। প্লেটে! বলেন যে গুণে মানুষের 
সত্তা সামন্ত ও সমন্বয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে তাহাই স্তায় বিচার এবং যে জ্ঞানী মণ্ডলী সেই: 
ঠায় বিচারের সাহায্য করেন তাহাদের বিধান হইল আইন। এরিষ্টটল এই সমন্বয় মানুষের অভিজ্ঞতা 
জীত বলিঙ্বা বিশ্বাস করিতেন। প্লেটো যাহা জ্ঞানীর ভাব সম্পদ বলয় মানিতেন,এরিষ্টটল তাহ! মানুষের 
ক্রমবিকশিত গৃহ, গোত্র, গ্রাম ও সহরের অভিজ্ঞ! দ্বারা গড়িয়া উঠে বলিয়া! মানিতেন। কাজেই 
তাহার দার্শনিক দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান এবং রাষ্ট্রের পক্ষে আইন ছিল ভিত্তি। 

ইউরোপে খ্রষ্ট ধর্শগ্রচাঁরের সঙ্গে সঙ্গে আইন দব্বন্ধে ধারণ! পরিবর্তিত হইতে থাকে । স্বলাষ্টিকরা 
আইন অর্থে ধরেন একটা বাহিরের শাসন মন্ত্র_রা্রকে বজায় রাখিবার কৌশল। গ্রোটিয়স বললেন 


৪২৮ : আইন ভঙ্গ বৈশাখ 


আইন হুইল লামান্দিক ক্ষুধার তৃপ্তি সাঁধন। ম্পিনোজ! বলেন কার্ধ্য ব্যবহারের নীতি। একমাত্র 
লায়েবনীজ বলেন যে ব্যষ্টির ভিতর ভগবৎসত্তার বিকাশই আইন ! 

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাবীতে এই সকল ধারণা লইয়! অনেক দার্শনিক আলোচনা হইয়া 
গিয়াছে। বিখ্যাত দার্শনিক স্যাভিনী বলেন যে ক্রমাভিব্ক্ত জন সমাজের ও জনমতের বাহিরের 
বূপই হইল আইন। জুক্টা বলেন স্বার্থ ব্যাকুল ব্যক্তির সহিত সাধাঁরধ মতের সংঘর্ষ হইতেই 
আইনের উত্তব, যেখানে সংঘর্ষ নাই সেখানে আইনও নাই। তীহার সমসাময়িক গঞ্ঠেত হুগো 
বলেন, লোকে তাস পাশ! খেলায় যেমন একট! নিয়ম মানিয়া চলে, তেমনি যাহা! লোকে মানিয়া, 
লয় তাছাই প্রকৃত আইন। তিনি এতদূর বলেন যে জনসাধারণের প্রকৃতি ও প্রথ! বিরুদ্ধ কোনও 
নিয়ঙ্গ যদি রাষ্ট্র প্রবর্তন করে এবং তাহা যদি সমাজ না মানিতে বা না বাল করিতে চায়, তবে তাহা 
আইনের নামের যোগ্য নহে । 

বিখ্যাত দশনিক কান্ট ব্যক্তি-স্বাতস্ত্র্যের উপাঁসক। কিন্তু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিরোধের সম্ভাবনায় 
আইনের অস্তিত্ব বলিয়! শ্বীকার করিতেন। ক্রোউস্‌ বলেন বহিপ্রককৃতি ও বিকৃত ব্যক্তিগত প্রকৃতিকে 
নিয়ন্ত্রিত করিয়া যে যুক্তিকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়৷ মানিতে হয় সেই যুক্তি বলে সমাজের একটা জৈব সত্তা 
ধরিয়! যে নিয়ম পাঁলন করিতে হয় তাহাই আইন। কাজেই তাহার মতে আইনের একটা বহিরঙ্গ 
সত্তা আছে। হেগেল বলেন, মানুষের ম্বাধীন ইচ্ছার বহিবিকাশই আইন, এবং ত্র! বিশ্ব বাসনার 
সহ্ছিত ব্যক্তিগত বাসনার সঙ্গতি রক্ষী হয়। কোছেন বলেন আদর্শ ম্বত্বের ও আদর্শ স্কায় বিচারের 
প্রতিষ্ঠাই হইল আইনের কাধ্য, কাজেই যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই আদর্শের পরিবর্তন হইয়। 
চলিয়াছে। রুভলফ  ষ্র্যামলাঁর কাণ্টের মতবাদে বিজ্ঞানের বস্ত তীন্িকতার অভাব বোধ করেন, 
তাই তাহার চিন্তা ধারায় ব্যক্তিরও যেমন আত্মা আছে সমাজেরও তেমনি আম্মা আছে স্বীকৃত 
হয়। তাঁহার মতে চারিটা মৌলিক তত্বের উপর স্তায় বিচারের ভিত্তি নির্ভর করে। 

১। ব্যক্তির ইচ্ছাকে দমন করিতে কোনও স্বৈরাচারী জবর দস্তি বা বাধ। থাকিবে ন| । 

২। সাধারণের স্থযোগ স্থুবিধ। হইতে স্বেচ্ছাচারি ভাবে কাহাকেও বঞ্চিত কর! যাইবে সা। 

৩। আইনের দাবি ছার! প্রত্যেকের অস্তিত্ব রচিত হইবে। 

৪। সমাঁজের মৈত্রী-জনিত ব্ব-নিযন্ত্রণের ( ঘর গুছাইবার ) অধিকার ক্ষুঞ্জ করিয়। আইনের-শাসন 
ক্ষমতা দ্বার! অসাম্য প্রতিষ্ট। হইবে না । 

ইহার পর দার্শনিক কোহুলারের মতবাদ । তীহা'র মতে জাতির প্রক্কতি ও জীবাত্মার উপর ইতি- 
হাঁসের ঘটনাবলী যে দাগ রাখিয়া যায় তাহাই বর্তমানের জাতিগত সাধনা । সেই সাধনার ভিত্তিই 
হইল আইনের বস্তগত অধিকার। কাঁজেই তাহার বিশ্বাস যে একটা জাতির অতিমান্গবরা আইন 
স্বারা অতীতের শ্রেয়কে বজায় রাখেন, প্রতিক্রিয়াশীল ও হানিকর উপদ্রবকে বিসর্জন করেন এবং জাতিকে 
উন্নতির পথে আগাইয়া দেন। রাষ্ট্রে ও ব্যক্তিতে একট! পারস্পরিক সহযোগিত| থাকাতে রাষ্ট্রে 
ব্যক্তির উপর বল প্রয়োগ কর! সাঁধ।রণতঃ অনাবশ্তক ও অযৌক্তিক । 

ইউরোপের বুধমণ্ডলীর চিন্তাধারা এইন্নপ ভাবে নানা প্রকারে অভিব্যক্ত হইয়া আজ যে স্তরে 
আসিয়া গোৌছিয়াছে, ইংপণ্ডের ব্যবস্থাপক ও পণ্ডিত গণের আইন সন্বন্বীয় তত্জাঁন কিস্তু- তাহার 


১৩৩৭ ভারতের দাধনা ৪২৯ 


সঙ্গে মিলে না। প্লেটোর কাছে যাহ! মনোরাজ্যের আদর্শ জ্ঞানজাত, লায়েবনীজের কাছে যাহ! 
ভগবৎ স্ফূরণে প্রাণবন্ত, ষ্টামলারের কাছে যাহ! একট! আদর্শ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপায়, ভেগেলের 
যাহা বিশ্বতন্ত্রের হর ও কোহল।রের কাছে যাহা মানুষের সাধন সম্পত্তি রক্ষা! ও অর্জনের উপায়, ইংলগ্ডের 
কাছে তাহা হুকুম মাত্র। ব্রাকষ্টোন বলেন রাষ্ট্র নির্দিষ্ট ব্যবহারিক নিয়মই আইন, ট্টিফেনও তাহাই 
সমর্থন করেন, বিচার পতি মার্কবি একটা কথ! মাত্র অতিরিক্ত বলেন যে, তাহাই বটে-_তবে যাহা 
সাধারণে মানে । নিবন্ধকার হুল্যাণ্ড মান্ধষের বহির্খীন কাজেই তাহা নিবন্ধ রাখিতে চাঁন বটে, 
কিন্তু বর্তমান ই'লগ্ডের লোকমতে ও ব্যবহারিক প্রয়োগে দেখা যায় অষ্টিনের আইন সংজ্ঞাই তাহাদের 
মস্তিষ্ক দৌড়ের শেষ কথা । অষ্টিনের মতে রাজনৈতিক উচ্চাঁধিকাঁরী বা রাজশক্তি রাজনৈতিক নীচাধি- 
কারীর মানিবার জন্ত যাহ! লিপিবদ্ধ করিয়! দেন তাহাই আইন। কাঁজেই বেস্থাম, অষ্টিন, মেন 
হ্যামি্টন প্রভৃতির মতে আজ, আজ্ঞাবাহী প্রজার বাধ্যবাধকতা ও দণ্ড এই তিন লইয়া! হইল 
আইন। বিলাতী বিশ্বকোষের লেখকের বিস্তাও এইপর্যস্ত যায়। আভিধানিক অর্থ একচুলও 
এদিক ওদিক হয় না । 
মার্কণ দেশে এ মতের ব্যবহারিক বৈলক্ষণা দুষ্ট হয়। তথায় বনু প্রচলিত ও পারম্পর্য্য সমর্থিত 
প্রথাকে ও লিখিত আইনের তুল্যমুল্য কর! হইয়াছে । এক মোকদ্ধমীয় বিচারপতি বলেন আদালত 
দ্বার! যাহা লোক বলের পমর্থন হয় সেই সেই অবস্থার লিপিরচনাই হইল আইন। সুতরাং রাষ্ট্র শক্তির 
সহিত লে।কমতের একটা সামঞ্জন্ত এই সংজ্ঞাতে রক্ষিত হইয়াছে । ডিলন হল্যাণ্ডের সংজ্ঞাকে গ্রহণ 
করিয়! স্বীকার করেন-_যদি আইনের স্বত্ব ও কর্তব্য কোন কোন উৎস হইতে স্থষ্ট ও পরিপুষ্ট তাহ! 
বর্ণনা করিতে বল! হয়, তবে মামি মাথানত করিব এবং তাহার যথাধথ জবাব দিতে অপারগ বলিয়া 
স্বীকার করিব। ১৮৯* সালে জেমস্‌ সি কার্টার নামে এক চিন্তাশীল লেখক বলেন-_-মাইন সমাঁজ 
বহিতভূর্ত হুকুমনাম। নহে, রাজাজ্ঞাও নহে বা উচ্চাধিকারীর আজ্ঞাও নহে ঝ৷ প্রতিনিধি সভার 
আজাও নহে। 16 55150526211 00065 23 0196 01 009 61017051705 ০01 005 5001960 901115122 
01750015 00081091016 210 ০056০070, অভ্যাস ও প্রথা হইতে উৎপন্ন হইয়া সমাজের একটী সনাতন 
উপকরণরূপে ইহা বর্তমান আছে। ইহা সমাজের একটী অজ্ঞাত স্ষ্টি বা বিস্ৃতি। সাধারণতঃ ইহার 
ব্যাখ্যাতাকেও অপেক্ষা রাখে না! পরিরক্ষকের তোয়াক! রাখে না । প্রত্যেক সামাজিকই ইহার সহিত 
স্থপরিচিত ও ইহাঁকে মানিক! থাকেন; এবং প্রথ! মানে ইহা! বলিয়াই আইন আইন। ব্যত্যয়ের জন্থ 
আদালতের সথষ্টি ও নূতন অবস্থার অন্থকূ'ল নৃতনের প্রবর্তনের জন্ত আইন সভার স্থৃট্টি। 
মার্কিণের চিন্তাধার|য় কার্ট।রের মত স্থায়ী হইয়াছে কিন। তাহা সন্দেহের বিষয়। কেনন! উদ্ডে। 
» উইলসন যখন তাঁহার “রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় বিখ্যাত গ্রস্থ লিখেন তখন তিনি আইনের সংজ। দিলেন-_রাষ্ট্রের 
অধীনস্থ লোকের ব্যবহারিক জীবনের সন্বন্ধে রাষ্ট্রের অভিপ্রায় । সুব্যবস্থিত চিন্তা ও অত্যাসের সেই 
ংশই আইন যাহা লইয়। বিশেষ ভাঁবে শাসন প্রণালী নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছে-- ইংরেজী আইন- 
তত্বের মোছে পড়িয়াই উদ্ভব! উইলসনকে এইবপ ক্বীকার করিতে হইয়াছে । নিবন্ধকাঁর হল্যাণ্ডের সমস্ত 
শক। মানিয়৷ লইয়া তিনি পুনরায় 093£০00ব! প্রথাকেই সর্বোচ্চ আসন দিতে বাধ্য হইয়াছেন। 45000 
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৪৩০ অহিন ভঙ্গ বৈশাখ 


15511 00 09৩ 5270910 সত 1) থিাছ] [হস 8130 91919 ০01010515 1001081 [2ম 00 
০0100) 6০ 15 91১10116 10770517055, [7216 1097 0৩ 5810. 6০:৮৪ 0১৩ 21526 127 
10010 00) 155 90218 ০. গ্রথ| অভ্যাসের নামান্তর মাত্র। অভ্যাস জমিতে জমিতে 
লিপিবদ্ধ আইনকে দেমন বনাইয়া চলিতে চেষ্টা করে, তেমনি অভ্যাসের স্থান্ী ক্ষমত! লিপিবদ্ধ 
আইনকে ভাঙচুর করিয়া আনে। অভ্যানই সেই মহত্তর আইন যাহার অত্যত্তর হইতে আইন জনম 
গ্রহণ করে। ইহা! আলোচনা করিতে করিতে তিনি স্বীকার করেন যে একটা জাতির ক্ষমতা আইনকে 
যদি সমর্থন না করে তবে তাহা অকর্ণ্য হইয়। যায় । "75 109,001 1700056 20০08159০০১. 0 00৩ 
12 10056 96 101. সংখ্যা গরিষ্টকে মানিতে হইবে, নতুবা আইন শৃন্তগর্ত হইয়! যাইবে। 11) 
12151001089 79501015 15 07৩ 279:65019] 017 ৮110) 006 1621512601 0105 7) 2180 15 00811655 
০0115610066 05 11001656075 01115 70০০1 100 801000]17 17506101205 270 0217561005, 
16 006 ড৩000655 00 059156 16, 10 1001095 17 00 105210. 210 18000004167 215 
+/০1৫ [0616 60 80180005601350 9565, 16 19211051017 51010596515 00 00516 ৮] 
৩9001005 11015 102105 810 055010) 111). 11105 905610120 ড170% 105১ ৮ 0015 
0/5 15805/91202. মাস্ধষের অভ্যাসই আইন কর্তার মাল মশলা! ;) আর সেই মাল মশলার গুণা- 
গুগই আইনকর্তার ক্ষমতার পরিধি। এই মাল মশলা বড়ই কড়৷ এবং বড়ই জালাতন করে। 
তিনি যদি তাহা অবহেলা করেন, তবে তাহা মানাইয়া ও মান কাড়িয়! লয়, যদি অনভ্যন্ত পথে চালান 
তবে বৃদ্ধা দেখায়, আর বদি জোর জরাওৎ করেন, ভবে তীহার হাতেই ফাঁটিসা তহাকেই ধ্বংস 
করে। শক্তির আধার, আইন কর্তার নহে, তিনি নেত৷ মাত্র । 

বলা বাহুল্য, অধ্যাপক উদ্রে! উইলসন তাঁহার মতামত কতটা! কার্ধ্যতঃ মার্কিন দেশে চাঁগাইতে 
পাঁরিয়াছিলেন তাঁহীও বিবেচ্য । তবে এক স্বীকার্্য যে যুক্তরীজ্যের লৌকমত যে মার্কিন দেশের 
রাষ্ট্র ও আইনে নিজেদের ক্ষমতা বুল পরিমাণে প্রয়োগ করিতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। 

স্বর কথায় আইন সম্বন্ধে যে যে মতবাদ বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতায় চলিতেছে তাঁহার আলো- 
চনীষ আমর। দেখিতে পাই যে এতৎ সম্বন্ধে যত কিছু ব্যাপক স্ভোতন। নান। বিদ্বান মগুলীর ভাবনার 
ভিতর থাকুক ন| কেন, কার্যতঃ যাহ! কিছু রাষ্ট্রের ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপিত হয় তাহাই আইন । ইহা 
মানুষের ঘর সংসারের বাহ শক্তির হুকুম মান্র, শৃঙ্খলিত প্রণালী বন্ধ ব্যবস্থায় বাধ্য কর! এবং দণ্ড 
দ্বার! ইহার বলের পরিমাপ হয়। 

আইন সম্বন্ধে ও আইন তথ্ব সম্বন্ধে নান! মতবাদ পড়িয়। ও ইংরেজের আইন আদাঁলকে ও 
জীবিকার্জনের ক্ষেত্র করিয়! আমাদের দেশের বর্তমান যুগের মনীবীরাও আইন তান্বের চরম সত্য যে 
অষ্টিনের মতবাদ তাহা ম্বীকার করিয়৷ লইতে পারেন নাই। 

ডাক্ত|র রাসবিহীরী ঘোষ মহাশয় স্পষ্টই বলেন যে সংস্কৃত ভাষা ভাষা-তত্ব সম্বন্ধে যে উপকার 
করিয়াছে হিন্দুর আইন আইন-তত্ব সম্বন্ধে সেই উপকার অচিরেই করিবে। 

ডাঃ যৌগেজনাঁথ ল্মার্ত শিরোমণি অষ্টিনের মত যে হিম্কু আইনের মৌলিক ভিত্তির ররিসীমানায় 
জাঁদিতে পারে ন! তাহা বারংবায় বলিয়াছেন। 


১৬৩৭ ভারতের সাধন ৪৬১ 
শ্রন্ধাষ্পদ 'গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হিম্বু আইনকে প্রীভগবানের আদেশ বলিয় মানিয়া 
লইয়াছেন। 

কামন্দক নীতিতে আছে “অশান্ত পতিরন্ধ ইত্যভিধীয়তে।” 

ইং ১৯৯ সালে ডাঃ প্রিষ্ননথ সেন হিন্কুর আইন তত্ব সম্বন্ধে ঠাকুর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 
তিনি বেদাস্তবিদ্‌, শান্স-বিশ্বাসী ও আন্তিক্যবুদ্ধি সম্পর হিন্দু ছিলেন। তাই তীঙ্কার বক্তৃতাঁবলীর 
প্রথমেই আইনের অধিকার সন্বন্ধে প্রথম যে কথ! বলিয়াছিলেন তাহ। চিন্তনীয়। 

“মাজষের প্রবৃত্তি ও বাসনার অসংখ্য প্রকার খেলার মধ্যে মাচুষের চরিত্র নিয়ন্ত্রিত করিবার নিক্বমা- 
বলী র্যবস্থা করাই হইল আইনের অধিকার । সেই নিয়ন্ত্রণের উদ্দেস্ট হইল ব্যক্তির ইচ্ছাকে সে ব্যজির 
সমাজের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গত ও সামঞ্জন্ত কর1। ইহ! অসংযত বাসনার অবাস্তব স্বাধীনতাকে এক়প ভাবে 

ধত করে যাঁকাতে যে সর্বহিত যুক্তির প্রণালীতে সমাজ শাসিত হয সেই প্রণালীতে ব্যক্তিগত বিশে- 
বত্বের ক্ব।ধীনত। স্বীকার করে এবং তাহাদ্বার৷ সর্ধজনে ওতপ্রোত কারণ-ধারা! সমাঞ্কে ও ব্যক্তিকে 
উচ্চতর স্বাধীনতার পথে লইয়া যাঁয়।” বলাবাহুল্য ইহ! অষ্টিনের মতবাদের অনেক বিভিন্ন ভূমির বন্ধ । 
পাঠকবর্গ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে উপরে যত কিছু মতবাদের উন্লেখ করিয়াছি তৎসমুদয়ই ডাঃ 
সেনের বর্ণনার ভিতর পড়িয। যায়। এখন আইন যদি এ তত্ববস্ত হয় তবে ইহাও বৌধগম্য হইবে যে 
আইন কাছন যদি আইন হয় তবে তাহা অমান্য করা চলে না। কেননা হিন্দু আইগতত্বাুসারে 
প্রবর্তককাধ্যতা! জ্ঞান সম্পাদক লিঙ্‌পদ ঘটিত বাক্যং। কোন কার্ধা প্রবৃত্তি দিবে বা কোন 
কার্ষ্য অপ্রবৃত্ত রাখিবে তৎসপ্বন্ধে জান যে বাক্যে জানাইয়! দেয় তাহাই হইল বিধি। ইহা 
কোনও বাহ্‌ বস্তর হুকুম নহে যে মানিব কি না মানিব সে চিন্তার অবসর দিবে । ইহা! কার্ধযাকার্ষ্য 
প্রবৃতি বা অগ্রবৃত্তির জান সম্পন্ন করিবে বলিয়াই বিধি। ম্ুতনাং যাহার কাঁধ্য তাহারই জ্ঞানের উপর 
এই বিধির বিধিত্ব। 

তাঁহার পর আর একটা চিন্তনীয় বিষয় আছে। বিলাতী তন্ধে ছুকুম হইল আইন। এই আইন 
একত্র করিলে আমাদের মহাভারতের দশখান। হইবে! আর আমাদের আইনের সমস্ত সার সংকলিত 
মন্ুদংহিতা। খানা মহাভারতের এক আন! অংশ। অথচ আমাদের শিক্ষিত সমাজ বলিয্! বেড়ান যে 
টে পৃষ্টে ললাটে বন্ধন লইয়! হইল ইংরেজ স্বাধীন ও স্বাধীনতা সেবীর "মার্শ ; আর এ অল্লীয়তন মন্গু- 
সংহিতাকে মান! হইল পরাধীনতা শ্বীকার ও অত্যাচার বরণ ! আবার এক দিক দিয়! দেখিবার আছে। 
ইংরেজের আইন আধালতের একট। বীধাবুলি হইল, আইনের অজ্ঞতা অমার্জনীয় কিন্তু ১* খান 
মহাভারত ও তাছার টিকাটিপ্ননী কয়জনই বা জানে বা ধারণ! করিতে পারে? তাই রাষ্ট্রের কর্ণক্ষেত্রে 
গ্রত্যেক ঘর্দ্মচারীকে সব সময় কেতাব দেখিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিতে হয়। আর এই কেভাবতি 
আইনের কর্তব্য নির্ধারণ লইয়। গত ৪৯৫০৯ বৎসর ধরিয়া ৪০০৯৫৯০ নজীর তৈয়ারী হইয়াছে । 
তাহাদের নির্ঘনট, সুচী, উপক্রমশিকা, উপৌদ্ঘাত__সে ধে কি এক বিরাট ব্যাপার,তাহার ইয়া করাই 
যায়না । অপর পক্ষে মনুসংহিতা৷ হুইল সকল স্থতির সার। কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তাহাই 
» প্রীমাঁপ্য। সংক্ষিপ্ত গুত্রাকারে কর্তব্য পালনের পদ্ধতিগুলি মাঁনন্জীবনের গভীরতম সত্য হইতে 

অবধাঁয়ণ করিয়া বিধিবদ্ধ । শ্বলনাক্ষরমসন্দিগধং বাক্যং বিশ্বতোমুখং-_এইকপ হইল হুত্র। সেই সকল 


জু 


৪৩২ আইন ভঙ্গ বৈশাখ 


হুত্রকে বিশ্বীস করিলেই তাহার অন্তনিহিত গভীরতম সত্য সফল খ্বপ্রফ্াশ হইদ্া ছুটি! উঠে। 
আবার সেই সকল সুত্র বিশ্বাস করিতে গেলে যে সাধনার আবপ্তক, তাহারও নির্দেশ এ বুসংহিতায় 
দিয়! দিয়াছে । মঙন্গসংহিতাঁর আইন মানাইবার জন্ত কোনও বিশেষ আমোজন নাই। কেননা? এ 
আইন ন! মানিয়। উপায় নাই। যে আইন না মানে, নেও তাহ! না মানিবার আইনটা মানে-_ 
অর্থাৎ আইন না মানার প্রত্যবায় ও কুফলও আইমাছ্‌সারে খটিয়! যায়। মান্বসমাজের অন্তনি হিত 
কল্যাণের আদর্শ লইয়াই হইল এই সকল বিধি নিষেধ। সেই কারণে মানাইবার জন্ত এদেশের 
দ্বৃতিশাস্ত্রের বিশেষ কোনও প্রয়োজন বোধ হয় নাই। আইনের অজ্ঞতাকে অমার্জনীয় বলিবার 
জন্প ঢাক পিটাইবার আবষ্তক হয় নাই। কেননা, অধিকারভেদের নিক়্মানুসারে যে যাহার অধিকারে 
সকলেই বিধি নিষেধ মাঁনিতেছে বা লঙ্ঘন করিতেছে । তাহার প্রত্যবাক্মের পুতীভূত ফল সমস্তীকৃত 
হইয়া আর এক প্রকার বিধি নিষেধের অধিকারে আদিক্স! পড়িতেছে। বিধি-নিষেধের প্রতিপালন 
বা প্রত্যবায় সমস্তই মানবের প্রবৃত্তি নিবৃত্তির খেল৷ বলিয়৷ মানবসমাজের আইন যে মহুতর, গভীর- 
তর, ব্যাপকতর ও অলঙ্বনীক়্তর আইনের অংশ ও অঙ্গাঙ্গী সন্বদ্ধে সম্বন্ধ, তাহার নিয়মে এই সকল 
বিধি-নিষেধের নিয়মকে লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে । 
এইখানে মন্গ সংহিতাঁর আইনের বা বিধি নিষেধের মূল তত্ব কি তাহা চিন্তনীয়_- 
তন কর্ম বিবেকার্থং শেষাণামন্তুপূর্ববশঃ 
্বায়ভুবে মন্থ ধীমানিদং শাম্ত্রমকল্পযখ। 
্রাঙ্মণ ও ভন্তান্ঠ বর্ণের আন্ুপুব্ষীক্রমে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করিবার জন্য ধীমান স্বায়ন্ুব মন্গ 
এই শাস্ত্র রচন। করিলেন । 
হিংসা হিংসে মৃছ ক্রুরে ধর্মাধর্দ বৃতানৃতে 
যদ্কন্ত সোঙদধাৎ সর্গে তত্তস্য ত্বয়মাবিশেৎ। 
হিংস! অহিংস।, মৃদ্ধতা৷ ক্রু রতা, ধর্্দ অধর্শ, সত্য ও মিথ্যা যাহার যে গুণ তিনি স্থষ্টিকালে বিধান 
করিলেন, তদ্থৃত্তর কাঁলেও মেই গুণ তাহাতে স্বয়ং প্রবেশ হইতে লাগিল। 
এখন এই গুণ ও অগুণের সমাবেশ হইতে মাচ্ছষকে সদাসর্ধদা ধর্শপাঁলন করিতে হয়। বিধি- 
নিষেধের কার্ধ্য ইহাই । সেই কারণে হিন্ছুর শাস্ত্রে ব্রিধ! বিভক্ক ভূমি হুইতে মানুষকে তপন্তায় নিয়ো- 
জিত করিতে হয়। আঁধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক । আজকালকার শিক্ষিত সমাজ 
ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক কথ! ছুইটী কথঞ্চিৎ বুঝিতে পাঁরে কিন্তু আধিদৈবিক কথাট! শুনিলেই 
“কুসংস্কার” বলিয়! নাঁসা কুঞ্চিত করে। শ্রীমন্‌ শঙ্করাচাধ্য ছান্যোগ্যের ভাম্মে এই তত্বের মুলটুকু 
ধরিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন প্রত্যেক দেহীর দেহে দেবাহ্থরের সংগ্রাম চলিতেছে । ধর্মাধর্শোৎ 
পন্তি বিবেক বিজ্ঞানের জন্ত ও প্রা বিশুদ্ধি-বিজ্ঞান বিধি তৎপরতা জন্মাইবার জন্ত দেবান্থর সংগ্রা- 
মের আখ্যায়িকা | দেবতা কি? না শান্োন্তাসিতা ইন্টিয়বৃত্ি সকলণ তদ্বিপরীত অগ্থর। বিবিধ 
বিষয়ে গ্রাণ ভোগবান থাকিয়া যে তমঃ আত্মিক ইঞ্জিয় বৃত্তি থাকে তাহাই অন্থর। 
শাঞ্োপদেশ বা বিধি নিষেধ মানুষের এই দেব ভাঁবকে জাগ্রত করে, জয়ী করে ও মানুষকে ক্রমে , 
দেবতা করে। আইনের কার্ধ্য হিম্বু মতে ইছাই। শ্রুতি বলেন «দেবে তৃত্বা দেবানপ্যেতি” 


শাক 


১৩৩৭ ভারতের সাধনা ৪৩৩ক 


উপাঁসক দেবত! স্বপ্নপ হুইয়া দেবতাকে প্রাপ্ত হন। বর্তমানের বাবস্থাপক সভার ক্সানেলাচ 
হইল আধিভৌতিক জগতের স্থল খেলা লইয়। রচিত, দেহসর্বঙগ দেহাঁয়তন সভযভ।র বঙ্গ 
চীকচিক্য লইয়! সজ্জিত, আর স্বার্থ সংঘর্ষের আপোষ লইয়া বুদ্ধিজীবির মণ্ক্ষ দিজন্তণ মাত্র। আর 
আমাদের স্থার্ভব্যবস্থার 'প্রণনে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি লয়ের মূলে যে আপ্যাখ্মক সত্তার চির বিফ 
ও আনন্দলীল আছে, তাহার সহিত যে আধিদৈবিক শক্তি 'ত্রো * ভাবে শত, 
জঙ্গম, সরীন্ছপ, জীবজস্ত মানবকে এ জগৎ যন্ত্রের সহিত সামগ্রন্ত রাশিয়। নিমন্ত্রত করিতেছে, নে 
সমন্তের নির্দশমত মানবজীবনের তুচ্ছ আধিভৌতিক ভীননের স্থুর বজায় রাখিবার নির্দেশে নিধি- 
নিষেধ। হইতে পারে বর্তমান সভযজতিসমূদ্ের অ(ইনসমুহকের ভিতর দিয়া একটা আঁধ্য।ক্মিক সত্তর 
ক্রমবিকাশমান ল্ষ,রণ আজকালকার সমীজতদ্ববিদিগণ ধরিতেছেন। কিন্তু আমাদের থহিগণ €েই 
আধ্যাত্মিক সত্তাকে খু'টী ধরিয়াই সমস্ত জীবনপথের গতিকে ই পথে লইবার চেষ্ট/ করিয়। আন্না 
ছেন। ফলে বর্তমান আইনের উদ্ধেন্ত হইয়াছে, প্রেয়ের সন্ধানকে লোকগম্য করা, আর আ।মাদের 
শ্বৃতির উদ্দেস্ত হইল শ্রেয়ের অনুকূলে প্রেয়ের সাধনকে নিয়োগ করা । আইনের উদ্দেশ্ত বা সাধা 
ভইল সুযোগ-হথবিধার সামগ্রন্ত, গতি নিরদোশ,_আ।র শ্ৃতির লক্ষ্য ও সাধ্য হইল কল্যাণ, আর গণি 
এ কল্যাণের ঞ্বতাঁবার অভিমুখী । 

এ কল্যাণ কথার কোন9.ইংরেজী গ্রাতিশব্ধ নাই । যাহ! কিছু চেষ্টাং কলয়তি অর্থৎ চেষ্টাকে 
গতিশীল করায়, তাহাই কল্য।ণ। কাঁধ্যপ্রেরণর সূল কেন্ত্রে যাহা গতির দিকনির্ণযয করাইয়! দেয় 
তাহাই কল্যাণ। ইহ! হইতেই বুঝিতে পারা যাঁর যে নিরুদ্দেশ যাত্রা সুযোগ সুবিধা শত রকম 
সাধিত হইলে? তাহা যে কল্যাণের হইবেই এবন কোনও হেতু নাই। সহজ সুযোগ সুবিধার ভিতর 
ছুই চারিট! হয়ত কল্য/ণের পথে লইন্! যাইতে গারে, কিন্তু যৌগ হুবিধার মুলে হইল গ্রক্কতিং 
যান্তি ভূতানি--তাহার সহিত কল্যাণের আকাশ পাতাল তফাৎ। কেনন। কল্যাণের মুলে হইল 
অভ্যাদয় নিশ্রেয়নের একীভূত “নিবৃত্তিস্ত মহাদলা' বঙ্গিযা মান|। মান আনে অব্যক্ত হইতে, যা 
অব্যক্তে, মধো দুদিনের সফরী'লীলা ব্যক্তনধ্য। যে জ্ঞানে এই দুদিনের অযোগ সবিধার গাধান্ধ "1 
মানুষের সমগ্র তাকে সংখা! গরিষ্ঠের' খতিয়ান হিপাবে নিহস্ত্রিত করে তাত যে নিতান্তই ভর্বদ।ত ৩ 
তাহ! আমাদের শ্বুতি শাজ্সের একটা মুল তথা । পর পক্ষে "দর অন।জসেবান শুন? ও: 
হইল “সর্বভূতহি্,* নীতি হইল “সর্বকে(কন্থিতিশ দশক তদ্ধ ভইগ পর্ব খনি আট, 
আশীর্বাদ হঃল “সর্ধববাধ! বিনিমূক্তি ধনধান্ত স্বহ।ন্ব»* বাবগবিক তত্ব হল পিচর্কানান্মবণহ এ 
সর্ব্ং পরবশং ছুঃখম্। 

এতদুর আসিয়। পাঠকবর্গীকে ভগবানের আঙাম বাণী ম্মলণ করাইগা দিতে চাই” 

নহি কল্/াণরূৎ কশ্চিৎ ছুর্গতিং তাত গচ্ছতি |! 

শ্রীভগবান স্বয়ং কুকুক্গেত্রের) যুদ্ধক্ষেত্রে অজ্জনকে ভাশ্বাস দিতেছেন,জজ্জ ন, কণ্যাণকংদা 
একেহই কখনও ছুর্গতি ভোগ করে না, ইন শিশ্চয়। এইট সে ংশ্বাস_-ইহাই হইল আঁইনের ০৭২ 
আইন। কেননা 'অ|ইনের উদ্দেগই এই কল্যাণ। নতুব! আইন জাইপই শহে। 

আজ এ কথা পাঁড়িতে ভইঙেছে তি বড় ছুঃখে। যে দুর্দিনে জিডি হি 


৪৩৪খ আইন উজ বৈশাখ 


বিধ্বস্ত হইতেছে সেই ছূর্দনের একমাত্র কীরণ হইল এই যে আমর! কল্যাণের পথ 
হইতে জ্রষ্ট হুইয়া পড়িয়াছি। আজ যে নান! প্রকার আইন অমান্তের আনোলন, হইতেছে 
তাহার গতিতে যদি কাহারও গ্রুবতারার দিকে ছৃষ্টিনিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া! যাইত, তবে 
নিশ্চঃই বলিতাম তাহার কুল পবিত্র হইত, জননী কৃতার্থা হইতেন, এবং ধরণী ধন্া হইত। কিন্তু 
ছঃখ এই যে সেই কল্যাণের আদর্শ নাই বলিলেই হয়। আঁর কল্যাণের আদর্শ থাঁকিলে আইন 
অমান্ত বলিয়া কোন'ও কথা বলিতে হয় না-সে যে আইন মান্ত করা, আইন প্রতিষ্ঠা করা, আইন 
জাগ্রাত কর, আইনের রুদ্র দেবতাকে বরণ কর]। 
একথা শ্বীক।র করতেই হইবে যে আইনের এই গভীর উদ্দেশ্তা যে কোনও পাশ্চাত্য মনস্থী 
ধরেন নাই তাহ! মনে কর! ভূল হইবে । এমার্সন বহুদিন পুর্ব লিখিয়াছেন, [0 196 0 0 
(001191) 1601919601) 09 80198 ০1 58110 ১৮11710 001791095 10 075 চাগিঠো 7 ঢাল 06 
50706 70050 09110%) ৪১0 170616205 06 0108120061 2170. 01921595০06 07 0102515- জ্ঞানী 
জানেন যে বোঁকামীর আইন বালির দড়ি, পাক দিলেই শেষ হুইয়! হায়) রাষ্ট্র নাগরিকের চরিত্র ও 


উন্নতিকে অঙ্ছনরণ করিনে, তাহার উপর কতৃত্ব করিবে না। 
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শেষ। চরিজ্র আবিভূত হইলে রাষ্ট্র অনাবস্তক, কেননা জ।নীই রাষ্ট্র । 

এই প্রবন্ধের উপসংহারে আছে যে প্রেমকে রাষ্ট্রেৰ ভিত্তি করিবার চেষ্টা আজও হয় মাই | * * * 
আমরা এত নীচ যে আজও বলের শাসনকেই ভক্তি করি । * ঈ * 

++ * * ধর্মে আন্থাবান এমন কোনও লোকের আবির্ভান দেখ! যাইতেছে না! যিনি রাষ্ট্রকে 
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9615 ০1) 1009] 1780885. আঁমি একটা মানুষকেও স্মরণ .করিতে পারি না যিনি নিজের 
সন্নীতির সরল বিশ্বাসে আইনের বন্ধনকে একা গ্র ভাবে অন্বীকার করিয়াছেন। জ্ঞানী দার্শনিক 
এমাসনের এই আক্ষেগের সুলে সমগ্র সভা জাতির আইনের তন্বও নিহিতং গুহায়াং; আর 
ভারতের আইনের তত্ব ও শান্ত্ের মর্ম কথ| ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। আমরা সেই কারণে মনে 

ক'র মহাত্মা! গান্ধীর অ।ইন ভঙ্গ আন্দোলন ভারতের এই লোকোত্তর বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়। 

এমার্শনের আক্ষেপ মিটাইতে পারিবে কি ন। তাহার বিচার ভার ভবিষ্তৎ মানব ও জগতের হাতে 
ছাঁড়িয়! দেওয়া উচিত । 'অলমতিবিস্তরেণ। 


ভারতীয় সাধনা-মূলক শিক্ষা-পরিষদ্‌ 


প্রাপ্ত অভিমত সমূহের সার-সঙ্কলন 
্‌ ( পূর্বানুবৃত্তি *) 


৫৭। শ্রীযুক্ত অস্বত লাল দাস গুপ্ত, প্রধান শিক্ষক ব্রজমোহন বিদ্যালয়, বরিশাল-_ 
বরিশালের খষিকল্প শ্রীযুত জগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি স্বরূপে লিখিতে- 
ছেন ঃ-_শ্রীযুত জগদীশ বাবুর শারীরিক অবস্থা এক্ষণে বড় খারাপ । এজন্ত তিনি লেখককে সমিতির 
চিঠির উত্তর দিতে অনুরোধ করিরাছেন ; লেখক লিখিয়৷ জগদীশ বাবুকে শুনাইয়াছেন ; তিনি ইহার 
সমর্থন করিয়াছেন বলিয়! লিখিয়াছেন। পরিচিত কয়েকজন চিস্তাশীল ব্যক্তির নাম দিয়াছেন। 

(৯) ভারতের বৈশিষ্ট্য আধ্যাত্মিক সাঁধনায়। তাহার ফল পরমাত্মতত্ব ও ব্রহ্গজ্ঞান ; কিন্তু এই 
আধ্যাত্মিক সাধন! “কোণ ঠেসা+ হইয়া রহিবাঁর বিষয় নহে ! সমাজ, দেশ ও বিশ্বের সেবা এই সাধনার 
অন্ঠতম অঙ্গ। 

বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা! এই সাধনার প্রতিকূল; উহ! কেবল পাশ্চাত্য জড়বাদের পরিপোষক। 
আধ্যাত্মিকতার স্থদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশ কালোপযোগী শিক্ষাই ভারতীয় সংস্কতি বা ০1015এর 
অন্থরূপ | 

(২) ছুইটা ধ্ীক্যচ্ত্র পাওয়া যাঁ়--৫১) দেশাত্মবোধ ও (২) ধর্মভাবের উদারতা । এই ঢইটা 
দেশবাসীর মনে বিশেষ করিয়৷ বুঝাইতে হইবে। 

(৩) প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন আবস্তঠক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণ জাতীয় 
তাবে গড়িয়৷ তুলিতে -হুইবে। বর্তমান শানক সম্প্রদায়ের মনোবৃত্তি অনুসরণ করিয়! চলিলে উদ্দেশ 
পণ্ড হইবে। | 

(৪) বর্তমান [,5০6816 1)96১00 শিক্ষা দৌষণীয়-_শিক্ষার্থীকে স্বাবলম্বী ও চিন্তাশীল করিয়! 
তুলিতে হইবে এবং অধ্যাপকের আদর্শে জীবন গঠিত করিতে হুইবে। বিদ্/লয়ের গঠনবিধি ও 
তদনুষারী হওয়৷ আবস্তক। বিদ্ার্থ ও অধ্যাপকের একত্র বাপ স্থানের ব্যবস্থা হওয়! সঙ্গত । পাঠবিধি 
সম্বন্ধেও অধ্যাপক কি ভাবে পড়াইবেন তাহ! নির্দেশ করিবেন । যাহাতে বিস্যার্থীর সাঁবলম্বন বৃত্তি 
ও চিস্তাশীলতার অনুশীলন হয় তাহাই করিতে হইবে। শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ নির্দেশ করিয়া- 
ছেন-_ প্রাথমিক শিক্ষা! বাধ্যত! মূলক হওয়া! চাই। সকাল বিকাল ক্লাস থাকিবে। মধ্যাহ্কে আহারের পর 
বিশ্রাম স্বাস্থ্যের জন্ত আবশ্তক। সকালে যস্তিক্ষ চালন!'জনক বিষয়ে ও বিকালে শিল্প ও ব্যায়াম 
শিক্ষা হইবে। মাতৃভাষার সাহায্যে সকল শিক্ষা হওয়া চাই। এই কঠিন অন্ন সমস্তার দিনে অর্থকরী 





রর ৯ এসএস সস, গা 


* ভারতের সাধনা, প্রথম সংখ্যা ৫৭ পৃষ্ঠ! ডরষ্টব্য । 
সমিতি কল প্রকার মত সাগ্রহে ও নিরপেক্ষতাবে গ্রহণ করিয়/ছেন ও করিবেন ; বিরোধী মত সমূহ বিশেষ 


শ্রদ্ধার দহিত আলোচন| করিতেছেন ও করিবেন। 


8৩৪ ভারতের সাধন। বৈশাখ 


শিল্প ও ব্যবসায়াদি শিক্ষার একাস্ত আবগ্তক। ছাত্রদিগকে প্রাথমিক শিক্ষ! হুইতে সাহিত্যান্ুরাগী 
ও বিজ্ঞানাগ্ুরাগী এই প্রকার শ্রেণীতে বিভাগ করিয়! দেওয়া উচিত। ছাত্রগণ নিজ নিজ রুচি অনুসারে 
তাহা লইয়া পড়িবে । বাধ্যতামূলক বিষয়বানুল্য থাকা উচিত নয়, তাহাতে অনেক ছাত্রের জীবন ব্যর্থ 
হুইয়া যাইবে। ইংরাজী শিক্ষা কেবল উচ্চ শিক্ষাভিলানীকে বিশেষ করিয়। দিবে ) সাধারণের পক্ষে, 
চলিত ক্নকমে দিবে মাত্র। রাষ্্রীয় উদ্দেশে হিন্দী ভাষ! প্রচলন আবশ্বক, সংস্কত কেবল সাহিত্যান্গরাগী 
ছাত্রদের জন্ত বাধ্যতামূলক হইবে, অপরের জন্য নয়-_নীতি ও ধর্মমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিতে 
হইবে। 
৫৮। শ্ত্রীযুক্ত ভবতারণ মুখোপাধ্যায়, প্রত্িষ্ঠাতা-আচাধ্য পত্তঞলীশ্বর-যোগাশ্রম ও 
ভূতপুর্ব্ব বঙ্গীয় ব্রহ্গচর্যযাশ্রম, সালিখ1 ।__ 

লেখক একটা সারগর্ভ প্রবন্ধে প্রথমতঃ সাধারণ ভাবে সকল মানবের পক্ষে শিক্ষা ও সাধনার 
স্বরূপ ও মাহাত্মা কি তাহা উল্লেখ করিয়াছেন; তৎপর ভারতীর শিক্ষা ও সাধনা! ও তাহাতে আর্ধ্য 
খষি বাঁ ব্রাঙ্গণগণের স্থান, উহার আদর্শ ও লক্ষ্য দেখাইয়াছেন। ূ 

তৎপর বর্তমান শিক্ষার সহিত তুলন! করিয়া, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাকেই শিক্ষার আদর্শ 
করিতে চাহেন। তৎসম্পর্কে পচতুরাশ্রম* ও “চতুর্বর্ণের” ও শিক্ষার লক্ষ্য পপুরুযার্থ চতুষ্টয়” লাভ 
ইহাদের স্বরূপ:ও শিক্ষার সহিত ঘনিষ্ঠ সন্বদ্ধ দেখাইয়াছেন। 

--এইরূপ শিক্ষা সকল লোকের পক্ষে প্রযুজ্য ; কাজেই হিন্দু মুসলমান সকলে শিক্ষাক্ষেত্রে 
এই খ্রীক্যস্থত্রে মিলিতে পারেন। 

--শিক্ষ! পুস্তকগত হইবে ন।, কার্ধ্যতঃ হওয়া চাই 

বর্তমান তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ও সমাজের অপর লোকসকল-_ এই শিক্ষা দেশের 
নিরক্ষতার কারণ। দেশীয় ভাবে শ্শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে সমাজে এত টি বা নিরক্ষরত। 
থাকিত না। 

- বর্তমান সাম্যবাদ যে একদর্শা তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছেন। 

--মাতৃভাষাতে শিক্ষা, ইংরেভী শিক্ষা ও হিন্দি শিক্ষ/ কিরূপ হওয়া চাই, শিক্ষার বিবিধ 
স্তরেস্-প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ শিক্ষা কিরূপ হওয়। উচিত তাহ! নির্দেশ করিয়াছেন। 

-_কার্ধ্যকরী শিক্ষ। £_ কৃষি, শিল্প ইত্যাদি; কিন্তু বিস্তারিত কিছু বলেন নাই। ণ 

উপস্থিত উদ্মেগের জন্ত কি কি আব্ক-_ধর্মোপদেষ্টা কনা, অর্থ চাই-_ 

সকল জাতীয় গ্রতিষ্ঠানগুলিকে একটা সঙ্ঘশক্তির অধীনে আন! দরকার । সকলকে ব্যক্তিগত 

প্রাধান্মুক্ত হইতে হইবে-_ প্রতিষ্ঠান*প্রতিষ্ঠাতাগণের সম্মান অক্ষ রাবিতে হইবে। অথচ এই 
শিক্ষা সমিতির শক্তি-প্রভাবিত করিতে হইবে, এজন্ত পরষ্পর মেলামেশা আবহক। 
৫৯। ভ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি, ভোলানন্দ মাশ্রম, হরিঘ্বার।-_ 

প্রাচীন বর্ণ ও আশ্রম অবলম্বনে শিক্ষাপদ্ধতি বর্তমান ভারতে প্রবর্তন করা সম্ভবপর বলিয়! 
মনে করেন না। বর্তমান রাজনীতিক অবস্থার প্রতিকুল। 

--একটী সঙ্ঘ সংগঠন সম্ভবপর হইতে পারে। যদি সনাতনংঘ্বী নিজ স্বত্যাগে পরধর্দাক্্ঠানে 


১৩৩৭ ভারতীয় সাধনা-মূলক শিক্ষা-পরিষদ্‌ ৪৬৫ 


নিরত হুয়। সকলকে একমুখী করা সমাজ ও সংসারে সম্ভবপর নয়--সমতাসাঁধন চেষ্টা প্রক্কতি-বিরুদ্ধ, 
গুণাতীত অবস্থায় তাহা সম্ভবপর ৷ গুপণাতীত হইলে সঙ্ঞের প্রয়োজন হয় না। বৈষম্যই স্ৃষ্টি। 

(১) ভারতীয় সাধনা বা সংস্কৃতিকে [সমতার সহিত এক মনে করিয়! ] 'বাক্যার্থ যুক্ত 
হইলেও “লক্ষ্যার্থে” অর্থশৃন্ত বলিতে চাহেন। 

(২) শিক্ষা অসম্প্রনায়িক হইতে পারে কিন। সন্দেহ করেন। 

ক্ষাত্রশক্তিতে সঙ্বঘনংগঠন হইতে পারে, ব্রঙ্মশক্তিতে সংগঠন বা সঙ্য হয় না; স্বাস্বিক ত্যানী- 
ব্যক্তি একক কার্ধ্য করিলেই কার্য সাধন হয়; তঞ্জন্য সঙ্ঘবন্ধ হওয়া আবগতক হয় না। তিনিই 
পজ্ঘবন্ধ করেন? ইত্যাদি 1 

_-ভাঁরতে এখন যে তম প্রবাহ খেলিতেছে, তাহার দূরীকরণ রজগুণসাধ্য। স্বাধীনতা অভাবে 
কোনও সঙ্ঘ ছ্াড়াইতে পারে না। 

-_বর্ণে বর্ণে ষে ঈর্ষা দ্বেষ বি্্মান, তাহার মূল নষ্ট করিতে ম্পর্শন্পার্শী ত্যাগে হয় না-_বহিঃ 
শত্রু হইতে আত্মরক্ষণার্থে দাড়াইলেই ইহার মীমাংসা হইয়া যাইবে--এখন ভারতে জাতীয়তা নাই-_ 
এই জাতীয়তাবুদ্ধি জাগাইবার জঙ্ঠ কাঁজ করিবার আছে ; নিঃস্বার্থভাবে এজন্ত সঙ্ঘ কাজ করিলে বেশ 
6610 আছে। [32101৮৩5686 গুলিতে এ জাতীয়তার ভাব জাগাইতে হইবে। 

__হিন্দী ভাষাকে ০0771701) রাখার পক্ষপাতী ; সন্কৃতকে জাতীয় ভাষা করা কঠিন। 

_ জাঁতীয়তার ভাব জাগ্রত করা অদ্বৈতবাদের দ্বারা বা কোনও বাদের দ্বার হইবে না। উহা 
রজোগুণের বিকাশ দ্বারা করিতে হইবে। 

_ বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা কমিয়! যাওয়া! একটা চিন্তার বিষয়। প্রতিকারকল্লে শারীরিক শক্তি 
বৃদ্ধির প্রয়োজন । ভাল খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থার আবশ্তক 1 [17751091 0010015 হইলে 1750091 
0810015 আনা কঠিন হইবে না। বর্তমানে যে সকল কাগজাদি আছে তদ্বারা অনায়াসে হইতে 
পারে। | 

বঙ্গের চিন্তাই পুর্ব্ব কর! দরকার, সমগ্র ভারতের নহে--০1081107 655105 ৪6 190176, 
'বঙ্গদেশে কোন স্থানে নিজ মনোমত একটী খাড়া করুন, দেখাদেখি প্রয়োজন হইলে তদনুকরণে 
সহশ্র াড়াইয় যাইবে । যেমন গুরুকুল দৃষ্টে খষিকুল। 

৬০। শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়, শ্রীঅরবিন আশ্রম, পন্দিচেরী।-_ 

লেখক প্রথমতঃ একটা ভূমিকাতে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অস্তঃসারশন্তত| আদি মহৎ দোষ সকল 
দেখাইয়! উহার কারণ উল্লেখ করেন এবং তাহার প্রতীকার কর যে কঠিন তাহা বলিয়া ভারতীয় 
সাধনামুলক শিক্ষা ্বারাই যে তাহা৷ হইতে পারে তাহ! বিশদ্রূপে দেখাইয়াছেন। অতঃপর পীঁচটা 
পৃথক প্রবন্ধে সমিতির আলোচ্য বিষয় কয়টী সম্বন্ধে অতি স্ুুচিস্তিত পর্যযালোচন! করিয়াছেন। 
বলিতেছেন $-_ 

ভারতের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি যে অন্তঃসারশূন্ত তাহ! সকলেই স্বীকার করেন। শিক্ষার 
উদ্দেস্ত মানুষের দেহ, প্রাণ, মনের শ্বাভীবিক বিকাশকে সাহাষ্য করা ; বর্তমানে এই উদ্দেশ্ত ত সিদ্ধ 
হয়ই না, বরং অনেক সময় উল্টা ফলই হইয়া থাকে । ছাত্রগণ স্কুলে শিক্ষা! লাভ করিতে করিতে স্বাস্থ্যে 
'ছাঁরাইয়৷ ফেলে এবং তাহাঙ্গিগের মনোভাব বিকৃত হয় এবং স্বাভাবিক প্রতিতা ও শক্তি রুদ্ধ ও নষ্ট 


৪৩৬ ভারতের সাধন! বৈশাখ 


হইয়া যায়। যদি বা ছুই চাঁরিটা প্রতিভাশালী লোকের আবির্ভীব হইয়াছে তাহ! এ শিক্ষা্ুণে নয়__ 
ইহার সকল বাধ! বিদ্নকে অতিক্রম করিয়া। তথ্যতীত সাধারণতঃ ছাত্রগণ এরূপ শিক্ষা দ্বারা লাভ 
অপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্তই হইয়া! থাকে । আজকাল অনেকেই ইহা! বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্ত 
তবু ত ইহার প্রতীকার হইতেছে না? কারণ এই শিক্ষাপদ্ধতির দোষ দেওয়। বত সহঙ্জ কোনও 
আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতির নির্ণয় (ও স্থাপন ) করা তত সহজ নয়। পাশ্চাত্য জগতে শিক্ষাপদ্ধতি লইয়া 
কত পরীক্ষা ও গবেষণ! চলিতেছে ( আমাদের দেশে এক্ষণে দেরপ কোন চিন্তা বা চেষ্টা নাই 9) 
তবু প্রক্কৃত পন্থা! বিষয়ে এখনও যথেষ্ট মতানৈক্য রহিয়াছে; ভাহ! না হইলেও পাশ্চাত্য দেশে বর্তমানে 
যাহ! উৎকষ্ট পদ্ধতি বলিয়। বিবেচিত হইতেছে, তাহ! যে আমাদের দেশেরও উপযোগী হইবে তাহ 
নছে। 

এইজন্য ভারতের শিক্ষ! পদ্ধতিতে বৈশিষ্ট্য কি হইবে তাহা নির্ধারণ করা প্রয়োজন--তাহাও 
কঠিন। এ বিষয় আমাদের দেশের লোকের ধারণ। নিতান্ত অস্পষ্ট ( দেশে চিস্তাণীলতা ও তদনুকুল 
উদ্ভোগ ও প্রচেষ্টার অভাব )। কেহ বলিয়া থাকেন ভারতের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে হইলে আমাদের 
আবার সেই প্রাচীন যুগের শিক্ষাপদ্ধতি ফিরাইয়! আনিতে হইবে ।--লেখকের মতে তাহা সম্ভবপর 
নয় তিনি ভারতের সাধন! ও শিক্ষা সমুদয়ই ভবিষ্যৎ কোনও মহত্তর আদর্শের অনুযায়ী দেখিতে- 
ছেন] বর্তমান যুগোপযোগী শিক্ষাই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। বর্তমান ও ভবিষ্যতে 
আমাদিগকে যে সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার উপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। 
আবার ইংলও বা জারমেনীতে যে শিক্ষা চলিতেছে তাহার পরিবর্তন করিয়া 'জাতীয় শিক্ষা বলিয়া 
চালাইলেও আমাদিগের হইবে না--বর্তমান তথাকণিত [৪610291] 5০1০০] গুলির যেমন দশা। 
তরী সকল মুলতঃ পাশ্চাত্যভাব ও পাশ্চাত্য আদর্শে ই অন্ধুপ্রাণিত। এ দেশের প্রাটীনকালের শিক্ষ! 
ধেমন বন্ধমানের উপযোগী নহে, ইউরোপ বা আমেরিকার পদ্ধতি ভারতের পক্ষে উপযোগী নহে। 
তথাপি আমাদের একটী পদ্ধতি স্থির করিতেই হইবে । 

যুগযুগাস্তর ধরিয়। ভারতীয় জাতি যে মহান্‌ সত্যের প্রকাশ করিতেছে, যাহা ভারতীয় জাতীয় 
জীবনকে এক বিশেষ ছন্দ, বিশেষ গতি, বিশেষ রূপ দিতেছে, সেই সত্যকে অন্তরের মধ্যে স্পষ্ট 
করিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে; এবং সেইজন্য ভারতীয় সাধন। ও শিক্ষা দীক্ষার মূল কথাগুলিকে 
আমাদিগকে শক্ত করিয়! ধরিতে হইবে । তবেই আমরা মহান্‌, উদার, শক্তিমান্‌ কিছু গড়িয়া তুলিতে 
পারিব। নতুবা কোনও মিথ্যা বা অসম্পূর্ণ কিন্ত জমকাল নীতি বা গঙ্ধতিও ধরিয়া অগ্রসর হুওয়! 
থুব সহজ হইলেও শেষ পধ্যস্ত তাহ শুন্ত! ও নিক্ষলতায়ই পর্যবসিত হইবে। 

শিক্ষাপদ্ধতিকে ভারতীয় সাধনামূলক আদৌ করা চলে কিনা এ বিষয়ে কেহ কেহ আপত্তি 
করেন ;--€ ১) শিক্ষার কোনও জাতিভেদ নাই, সকল দেশের লোকের প্রম্নোজন এক রকম, সর্বত্র 
সত্য এক. বিস্তা এক-_বিজ্ঞান সম্বন্ধে জাতীয় শিক্ষা কি ?......জগতে দিন দিন জ্ঞান বিজ্ঞানের 
যেরূপ উন্নতি হইতেছে, আমাদিগকে তাহার সহিত তাল রাখিয়াই চলিতে হইবে, সেজন্ত আমারদিগের 
শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি, আদর্শ ও নীতি সমুদয় সম্পূর্ণ আধুনিক হওয়া চাই। লেখক অদ্ধভাবে' 
ভারতের প্রাচীন রীতিনীতিকে ফিরাইর়া আনিতে চাহেন লা, ধদিও এদেশে আজও এক্সপ 
গশ্চান্গামী মনোভাব বথেষ্ট জাছে এবং সেইজন্তই জাতীয় শিক্ষার মূলনীতি সম্বন্ধে লোকের মনে 


১৩৩৭ ভারতীয় সাধনা-মুলক শিক্ষা-পরিষদূ ৪৩৭ 


নান! ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে । প্রাচীন যুগে ফিরিয়া যাওয়া কি ন! যাওয়া তাহা জাতীয় শিক্ষার 
প্রশ্ন নছে; বিদেশ হইতে মাঁমদানী কর! শিক্ষ] দীক্ষা সভ্যত। আমরা গ্রহণ করিব ন|। ভারতের মন 
ও প্রক্কতিতে যে উচ্চতর সম্ভাবনা নিহিত “রহিয়াছে তাহারই বিকাশ করিব-__ইহাই প্রশ্ন । 
বলিতেছেন-__”অতীত ও বর্তমান লইয়া প্রশ্ন নহে, বর্তমান ও ভবিষৎ লইয়াই প্রশ্ন ।” আবার দৃঢ়ভাবে 
বলিতেছেন__দভারতের অন্তনিহিত উচ্চতর সম্ভাবন! সমূহ যে কৃত্রিম মিথ্যা দ্বারা বর্তমানে চাপা 
পড়িয়াছে, তাহাকে ঘুচাইয়। দিয়া ভবিষ্যৎ প্রগতির পথ পরিঞার করিয়া দিতে হইবে; ভারতের 
আত্মা--ভারতমাত। আজ ইহাই দাবী করিতেছেন।” আবার বলিতেছেন যে--এই আপত্তির কারণ 
(ক) লোকের ধারণ! নান! বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করাই শিক্ষার মূল কথা; এ ধারণ! খুব প্রচলিত 
হইলেও খুব ভ্রাস্ত। শিক্ষার মুল লক্ষ্য মানুষের মন ও আত্মার শক্তিসকলকে গড়িয়। তোলা, 
যাহা দ্বার! জ্ঞান অঞ্জিত হইবে এবং যাহাতে এ জ্ঞান স্ুপ্রযুক্ত ও স্ব্যবহ্ৃত হইতে পারে তদন্ুযায়ী 
ইচ্ছাশক্তি ও চরিত্রকে গঠন কর; বিজ্ঞানের জ্ঞান লইয়া আমরা জীবনে কি ভাবে লাগাইব 
মানুষের মধ্যে (বিজ্ঞানেতর ) অন্তভাবে জ্ঞান লাভ করিবার ষে সকল মহতী শক্তি রহিয়াছে, তাহার 
লন্ধ জ্ঞানের সহিত বিজ্ঞানলন্ধ জ্ঞানের সম্বন্ধ কি হইবে- বিজ্ঞান দ্বারা মানবাম্মার ও মানবজীবনের 
বিকাশের কোন্‌ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, তাহাই প্রধান প্রশ্ন। এই প্রশ্নের মমাধানে ভারতবাসীর বিশিষ্ট 
গ্রকৃতি, বিশিষ্ট সাধনা, বিশিষ্ট জীবনপ্রণালীর হিসাব লওয়া একাস্ত আবশ্তক। সংস্কৃত শিখি ব! 
ইংরেজী শিখি, দেখিতে হইবে যে সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে আমরা কেমন করিয়া আমাদের ভারতীয় 
বৈশিষ্ট্য ও সাধনার অন্তংস্থলে প্রবেশ করিতে পারিব, ইংরেজী ভাষার সাহায্যে কেমন করিয়া আমর! 
পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকৃত মশ্ বুঝিয়। আমাদের সভ্যতার সহিত তাহার প্রকৃত সত্য সম্বন্ধ নির্ণয় 
করিতে পারিব। ইহাই প্রক্কত জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও নীতি-_ আধুনিক সভ্যতা আধুনিক জ্ঞানকে 
অবহেল| করা নহে, কিন্তু আমাদের নিজেদের সব, নিজেদের মন, নিজেদের আত্মার উপর 
স্থপ্রতিঠিত হওয়া । 

(২) দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, বর্তমান যুগের জীবন সংগ্রামে টিকিয়৷ থাকিতে হইলে আমা- 
দিগকে এক্ষণে পাশ্চাত্য সভাতাই গ্রহণ করিতে হইবে । অতএব এক্ষণে (জাতীয় শিক্ষ! আদি প্রসার 
করায় মন না দিয়া) আমাদের এমন শিক্ষা চাই, যাহা! আমাদিগকে পাশ্চাত্য সভ্যতার যোগ্য করিয়া 
তুলিতে পারে। লেখক ইহার খণ্ডন করিতে গিম্না এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখাইয়াছেন ষে বর্তমান 
ইউরোপে «য আধুনিক সভ্যত। গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই মানবজাতির মানব প্রতিভার চরম কথা নয়। 
এসিয়া এই আদর গ্রহণ করিতে বাধ্য নয়। ইউরোপের এই বৈজ্ঞানিক, তর্কবুদ্ধি প্রন্থত, শিল্পতান্ত্রিক 
ও তথা কথিত গণ-তান্ত্রিক সভ্যতা আমাদের চথের সম্মুখে ধবংস লাভ করিতেছে; এক্ষণে বদি আমরা 
সেই রসাতলগামী ভিত্তির উপর আমাদের সভ্যতাকে গড়িয়! তুলিতে বাই, তবে তাহ! আমাদের পক্ষে 
মারাত্মক পাগলামীই হইবে । লেখক বিন্ময় গ্রকাশ করিয়াছেন যে-_-ঘখন পাশ্চাত্য দেশের সর্বাগ্রগণ্য 
মনীষীগণ পাশ্চাত্য সভ্যতার এই আদন্ন ধ্বংশ দেখিয়া এপিয়ার প্রতিভা-জাত নূতন অধ্যাত্ম সভ্যতার 
দ্বিকে আশার সহিত চাহিয়া দেখিতে আর্ত করিয়াছেন, তখন আমাদের দেশের (এই সকল) লোক 
_ আমাদের শিক্ষা দীক্ষা, সাধনা, শক্তি ও সদ্ভাবনাকে অবহেলা করিয়া ধ্বংসোনদুখ, মৃতকল্প ইউরোপীর 
নত্যতার আদর্শ অনুসরণ করিতে চাহিতেছে ! 


৪৬৮ * ভারতের সাধনা বৈশাখ 


(৩) তৃতীয় আপত্তি এই যে, সকল দেশের মানুষের মন সমান, একই রকমের ; অতএব সর্বাজই 
একই রুম শিক্ষাবস্ত্রের ঘর সকল মান্য়কে একভাবে গড়িয়া! তোলা যায়। লেখক ইছাকে একটা 
প্রাচীন কুসংঙ্কারমূলক অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া মনে করেন'। তিনি লোকের ব্যক্তিগত মন ও আত্মার অনস্ত 
বৈচিত্র্যে বিশ্বাস করেন। সকলের মধ্যে সামা ধেমন রহিয়াছে, বৈশিষ্ট্যও তেমনই আঁছে। সমগ্র 
মানবজাতি এবং ব্যক্তিগত মানব এই উভয়ের মধ্যবর্তী শক্তিনূপে রহিয়াছে এক একটী নেশনের 
বিশিষ্ট মন-_-এক একটা জাতির বিশিষ্ট আন্মা। এই তিনের ঠিকমত হিদাব রাখিয়া! শিক্ষ| ছারা 
মান্গষের মন ও আত্মার শক্তিসমূহকে বিকশিত করিতে হুইবে। 

আলোচ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে বলিতেছেন £-- 

০১) ভারতীয় সাধন! বা সংস্কৃতির শ্বরূপ-_জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতি নির্ণয় করিব।র পুর্বে যে 
ভারতীয় সাধনার প্রকৃত শ্বরূপটা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণ! আবশ্তক, লেখক তাহা. প্রথমে স্বীকার করিতেছেন। 
এবং পাশ্চাত্য আদশের সহিত তুলন! করিয়া এ আদর্শের স্বরূপ নির্ণয় করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। 
এই ছুই-এতে বহু প্রভেদ ; পাশ্চাত্য জড়বাদ ও ভোগ এবং তদনুযায়ী শিক্ষ। ও জীবনাদর্শ_ভারত এ 
সকলকে অবহেলা করে নাই 7 রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি এই সকল দিকেই ভারত বিশেষভাবে 
দৃষ্টি দিয়াছে। কিন্ত ভারতের আর এক মহত্তর আদর্শ আছে, তাহা আত্মার সত্তার জ্ঞান এবং 
ভগবানের সহিত তার সম্বন্ধ--প্রকৃতি ও পুরুষ-_-আত্মাপুরুষের সম্পূর্ণরূপে প্রকাশলাভ মানবীয় সাধনার 
চরম লক্ষ্য । পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদী ইহার অনেক পশ্চাতে । মানুষের অস্তণিহিত ভাগবত সত্তাকে পূর্ণ 
করিয়। দ্বিব্য ভাগবত জীবন লাভ করাই পরমার্থ ও পুরুষার্থ। ইহাই ভারতের বৈশিষ্ট্য, ভারতের 
সাধনা । এই আদর্শই ভারতবাসীর সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, শিল্প, কল! গ্রভৃতি সমুদয় ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রিত 
করিয়াছে । ভারতবাসীর জীবনে অনেক উত্থান পতন হইয়াছে, সমাজ ও রাষ্ট্রে অনেক পরিবর্তন 
করিতে হইয়াছে, কিন্তু এই মুল আদর্শটা ভারত কখনও সম্পূর্ণরূপে হারায় না, এবং এই আদর্শের 
প্রভাবেই ভারতের পুনঃ পুনঃ মৃতকল্প অবস্থাতেও নৃতন জীবন সঞ্চার হইয়াছে, শুধু ব্যক্তিগত 
মানব জীবন নহে, সমাজ জীবনেও ভাগবতের প্রকাশ করিতে হইবে, এই আধ্যাম্মিক সত্যের উপর 
সমাজকে ও প্রতিঠিত করিতে হইবে, ইহাই ভারতের আদর্শ । এ যাবত সভ্য সমাজে এ আদর্শ ফুটিয়া 
উঠে নাই ; ভারত লমাজে তাহা! কতকটা হুইয়াছে। ভবিষ্যতে ভারতকেই সে কাজ সম্পূর্ণ করিতে 
হইবে। বর্ণাশ্রম আদি ব্যবস্থা! প্রাচীন ভারতীয় সমাজে এ আধ্যাত্বভাব পুর্তির জন্যই ব্যবস্থিত 

'হুইয়াছিল। ভারতীয় প্রাচীন খধিরা ষে পথে ভারতের জাতীয়-জীবনকে পরিচালিত করিয়াছিলেন 
সহত্র সহশ্র বদর ধরিয়া সেই পথে চলিয়া! ভারতবাসীর প্রক্কৃতি আধ্যাত্মভাব গ্রহণ করিবার জন্ত 
অনেকখানি যোগ্য হুয়া উঠিয়াছে। আবার অন্তদিকে কালক্রমে তাহাদের জীবনে অনেক 
মিথ্যা, গ্লানি আবর্জনাও জমিয়া উঠিয়াছে। খাধিদের আধ্যাত্মদৃষ্টিলফ জ্ঞানের সাহাব্য 
আমাদিগকে লইতে হইবে ; বর্তমান ভারতীয় জাতির প্রন্কৃত অবস্থা কি, তাহার শক্তি কোথার, 
তাহার ছর্বলত। কোথায়, তাহ। হুঙ্ষদৃ্টি সহায়ে পর্য্যাবেক্ষণ করিতে হইবে। জগতের অন্তান্ঠ জাতির 
নিকট হইতে আমরা বখার্থভাবে যাহা শিখিতে পারি, গ্রহণ করিতে পারি, তাহাও আমাদিগকে গ্রন্থণ 
করিতে হইবে। ভবিষ্তে ভারতীয় জাতি যে মহত্বর শক্তি গৌরবের জীবন লাভ করিবে, সে সম্বন্ধেও 
যতদূর সম্ভব স্পষ্ট ধারণা করিতে হইবে ; তবেই আমাদের প্রগতির পথ দেখিতে পাইব এবং সেই পথে 


১৩৩৭ ভারতীয় সাধনা-মূলক শিক্ষা-পরিষদ্‌ ৪৩৯ 


যাহাতে ভারত সম্তান নিশ্চিত পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে পারে তদনুষাযী উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিছে পারিব। 

স্পইউরোপেও আধ্যাত্ম সাধনাসম্পন্ন লোক আছেন, কিন্ত ইউরোপের সাধারণ সাধন বা ০1015 
জড়বাদমূলক ; ভারতের জড়বাদী চার্ধাকপন্বী রহিয়াছেন, কিন্তু ভারতের সাধারণ ০010: আধ্যাত্মবাদ 
মূলক। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে এই ছুই এর সামঞ্জন্ত রক্ষা কর! হইত। এক্ষণে আমর! সেই আদর্শ 
হইতে বঞ্চিত হইয়া হীনবল হইয়। পড়িয়াছি। এক্ষণে পাশ্চাত্যের নিকট আমাদের অনেক কিছু 
শিখিবার আছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জ্ঞানকে যখন আধ্যাত্ম আদর্শের অনুসরণ করিয়া পরিপূর্ণ 
আধ্যাত্ম জীবন গঠনের কাধ্যে লাগান যাইবে তখনই মানব সমাজে প্ররুত শাস্তি ও শৃঙ্খলা প্রক্কত 
সাম্য মৈত্রী স্বাধীনত। প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ভারতই এই আদর্শ জগতকে দেখাইতে পারিবে । 


(৫) ভারতীয় সাধনানির্দেশক এক্স :- প্রস্তাবিত শিক্ষা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত 
এই পর্যন্ত নির্ণয় করা প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন__ন্ুদুর অতীতে ভারতের বৈদিক খধিগণ দিব্য 
সাধন! বলে মানবজীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে গভীর সত্যের স্বরূপ পাইয়াছিলেন তাহাই ভারতীয় 
সাধনার বীজন্বরূপ, তদবধি যুগে যুগে তাহার কিরূপ বিকাশ লাভ হইয়াছে তাহ! দেখাইয়া বেদ ও 
উপনিষদে ভারতীয় সাধনার যে পরীক্যহ্ত্র লিখিত আছে তাহা তৎপরবর্থী নান! অবস্থায় আরও 
বিভিন্নতার মধ্যে গীতার যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাকেই লেখক ভারতীয় সাধনার নির্দেশক 
এঁক্যহ্থত্র বলিয়া গ্রহণ কর! যুক্তিযুক্ত মনে করেন। 

(৩) প্রস্তাবিত বিষয়ে লেখক “শিক্ষ। ও স্বধশ্্ন” নামক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন-_ 

মানুষের পক্ষে দেবত্বলাভ সম্ভব-_মানুষই সৃষ্টির চরম বস্ত্র নয়, যেমন ইউরোপীয় ক্রমবিকাশ- 
বাদ বলিয়! থাকে । মানুষের পক্ষে এই দিবাজীবন লাভ করিবার ব্যবস্থা ভারতীয় জাতীয় প্রকৃতির 
উপযোগী শিক্ষা! । 

--প্রাচীন ভারতে যে শিক্ষা প্রচলিত ছিল, তাহাতে দেখ! যায় ষে কেবল কোনও নির্দিষ্ট এক 
প্রকার শিক্ষাই প্রচলিত ছিল না_-বৈদিক ও উপনিষদের যুগের শিক্ষা ও কালিদাসের যুগের শিক্ষা, 
বৌদ্ধযুগের শিক্ষা, বর্তমান টোলের শিক্ষা-_-এই সবই বিস্তিন্ন পদ্ধতির ছিল। ভারতের সেই প্রাচীন 
শিক্ষাপন্ধতি এখন আর সম্পূর্ণভাবে প্রবর্ধন কর! সম্ভবপর নহে--প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির যেমন গুণ 
ছিল তেমন দোষও ছিল; পাশ্চাত্য শিক্ষ। পদ্ধতি হইতেও আমর অনেক জিনিষ গ্রহণ করিতে পারি। 
মোট কথা প্রাচা হউক পাশ্চাত্য হউক, পুরাতন হউক নুতন হউক, আমরা এমন পদ্ধতি চাই 
যাহাতে সর্বোৎকৃষ্ট ভাবে শিক্ষা হয়। অতএব অন্ধভাবে কোনও কিছু গ্রহণ বা বর্জান না করিয়া 
আমাদিগকে দেখিতে হইবে উৎকৃষ্ট শিক্ষার মূলন্ত্র কি--এবং বর্তমানে কিরূপ শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন 
করিলে, ভারতের যে জাতীয় আদর্শ-__জাতীয় সাধনা__তাহারই প্রয়োজন সর্কেকৃষ্ট ভাবে সিদ্ধ হইবে। 

_ জাতীয় সাধনা! ও আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে কোনও শিক্ষা-পদ্ধতিই উৎকৃষ্ট হইতে পারে 

এনা। আধ্যাস্ম জীবন লাতই ভারতের জাতীয় আঁদর্শ-_শুধু ব্যক্তিগত নহে, সমাজকেও আধ্যাত্মভাবে 
গড়িয়া তুলিতে হইবে । বর্তমান শিক্ষ! পদ্ধতির লক্ষ্য যেমন প্রাচীন ভারতের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি 
হইতে আমাদের সারবন্ত উদ্ধার করিরা! বর্তমান কালোৌপযোগী করিয়া লইতে হইবে, তেমনই 
পাশ্চাত/জাতি তাহাদ্দিগের নিজন্ব সাঁধন! দ্বার! শিক্ষ। সম্বন্ধে যে সৰ তত্ব আবিফার করিয়াছে তাহারও 


৪৪ ভারতের সাধন! বৈশাখ, 


সার গ্রহণ করিয়! ভারতীয় সাধনার উপযোগী করিয়! লইতে হইবে। এইভাবেই এদেশের বর্তমান' 
শিক্ষা সমন্তার সমাধান হইতে পারে। 

ভারতীয় শিক্ষা! পদ্ধতির মূল সত্য ছুইটা--(১) স্তরে স্তরে ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়া 
উন্নতি লাভ করা এবং (২) ন্বধর্মননিষ্ঠা ; যাহাতে প্রত্যেক মান্য আপন আপন স্বভাবের সুচারু 
বিকাশ করিয়া দ্বধশ্ম পালন করিতে পারে ভাহার ব্যবস্থা করাই শিক্ষার উদ্দেস্ত। ভারতীয় সাধনার ' 
এই সার তন্ব গীতাতে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া৷ দেওয়া হইয়াছে; ইহার উদ্মেখ করিয়া লেখক পশ্রেয়ান্‌ 
দবধর্মো............ পরধর্মো ভয়াবহঃ* এই গ্লোকের আধারে গীতার উপদেশকে ভিত্তি করিয়! 
শিক্ষা পদ্ধতি গঠন করিলেই তাহা:ভারতীয় সাধনামূলক শিক্ষ হইবে, ইহা! বলিতেছেন। পরিশেষে 
এই শিক্ষাতে ধর্ম শিক্ষার সমুচিত ব্যরস্থা কি হওয়! উচিত ও তাহাতে সেবাধশ্ের স্থান নির্দেশ 
করিয়াছেন। 

(9) শিক্ষা পদ্ধতি-_শিক্ষার নীতি ও উদ্দোস্ 'বিবৃত করিয়া লেখক শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে এক 
বিস্তারিত নিবন্ধ দিয়াছেন । 

--এই শিক্ষা পদ্ধতি মনস্তত্বের গভীর আলো৪না সাপেক্ষ ; আমাদের দেশে যোগশান্ত্রে তাহার 
চরম উন্নতি লাভ হুইয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশেও এখন মনস্তত্বের আলোচন! মূলে শিক্ষা! পদ্ধতি 
নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু তাহ! ভারতীয় যোগ শাস্ত্রের তুলনাতে অতি নিয়স্তরে ) তথাপি 
ইহাদের আবিষ্কৃত নিয়ম বিশেষ এখন আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে নিয়োগ করিতে হইবে। মোঁটের 
উপর প্রধানতঃ ছাত্রগণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির বিকাশ সাধন করিতে হইবে, তারপর অধীত বিস্তা 
অতি সংজে আয়ন্ত হইবে । কিছুই শেখান যায় না” এই তথ্থটী ভাল করিয়া বুঝিতে হুইবে। 

__জ্ঞানার্জনী বৃত্তির প্রধান সাধন অন্তঃকরণের চারিটীর স্তর-_চিত্ত, মন, বুদ্ধি ও উদ্ধ হইতে 
প্রেরণা লাভের একটা স্তর ষাহ1 মানুষে এখনও পুর্ণভাবে বিকশিত হয় নাই (অনুভব 1), যেমন 
রামকৃষ্ণ পরমহংসে ছিল। শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞ বিশেষের মত দেখাইয়া লেখক 
হঈঅরবিন্দর তিনটা মূল ত্র নির্দেশ করিয়াছেন £__ 

(১) ছাত্রগণকে কিছু শেখান হইবে না, তাহার! নিজে নিজেই শিখিবে। 

(২) শিক্ষাকে 176515966 বা চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে। 

0৩) ছাত্রগণকে কিছু মুখস্ত করান হইবে ন1। 

এবং বলিতেছেন যে এই তিনটা মূলহুত্রকে ধরিয়। চলিলে বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির দোষগুলি 
এড়াইয়৷ আমরা প্রকৃত শিক্ষার পথটি ধরিতে পারিব। 

সশিক্ষার প্রণালী বিবৃত করিয়া লেখক শিক্ষ! সন্বদ্ধে বলিতেছেন যে, উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়' 
কঠিন, উপস্থিত জাতীর বিস্তাণয় সমূহের শিক্ষকগণ প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির ভাবে অভিভূত । 
তাহার! পুর্বব সংস্কার বশেই কাঞ্জ করেন--তীহাদের মনে রাখা কর্তব্য যে তীহার৷ একটী সম্পূর্ণ 
নূতন জিনিষ সৃষ্টি করিতে যাইতেছেন, পুরাতনকে নিশ্মমভাবে পিছনে ফেলিয়! যাইতে হইবে। 
সত্য ও মিথ্যার মধ্যে কোননূপ আপোষ হইতে পারে না। উপরের লিখিত শিক্ষানীতি অবলম্বন 


করিয়! চলিলে শিক্ষা! ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ ধুগ্ান্তর করিতে পারিবেন। 
*শিক্ষকগণকে ভারতীয় সাধনার ভাব জীবনে ফুটাইদ্সা তুলিতে হইবে। তাঁহারা বেম আমাদের 


০২ পট 


চু ভারতের সাধন। টনি 


অভ্্যদ্্স ও ন্নগ্শ্রেস্ছল 


[ অষ্টম সংখ্যা 


শী আসি ওরা লা পি স্লিপ আনা 


প্রথম বর্ষ ] জৈষ্ঠ-_-১৩৩৭ 


সা পতি তি সি ৮ 


নিবেদন 


বিগত বৈশাথের সংখ্যা "ভারতের সাধন!” যখন প্রায় সম্পূর্ণ হইতে যাইতেছে, তথন উহাকে এক্‌ 
আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। বিশেষ কোনও চিন্তার কারণ ন| থাকিলেও, তাহাতে 
ইহার একট! সঙ্কট বলিয়াই মনে হইয়াছিল। ফলে বৈশাখের পত্রিকার প্রকাশ কাধ্য তখন স্থগিত 
রাখিতে হয়। আজ জ্যৈষ্ঠের সংখ্যার সহিত উহাকে প্রকাশিত করিতে গিয়া এক দিকে যেমন 
সক্কোচ বোধ এবং গ্রাহক ও অন্ুগ্রাহকগণের নিকট এই বিলম্বের জন্য ক্ষম! প্রার্থনা করিতেছি, অপর 
পক্ষে উহাকে আজ মেঘ-মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় স্বচ্ছন্দ বিচরণ করিতে দেখিয়া নুতন আশা ও আনন্দ 
বোধ ন|! হইতেছে এমন নহে। বিগত ২৩ মাঁস যাবত পত্রিকা প্রকাশের নিয়মে হে ব্যতিক্রম দেখা 
যাইতেছিল, তাহাই ক্রমে এই সঙ্কটে আসিয়া পরিণত হইয়াছিল। আমাদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের 
সম্পূর্ণ বিরুদ্ধেই ইহা ঘটিয়াছিল। ভগবদ্‌ চরণে প্রার্থনা, আর এরূপ কিছু না ঘটে। আশা করি 
তাহার কৃপায় অতঃপর পত্রিকা প্রতি মাসে নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত হইয় সহৃদয় পাঠক গণের নিকট 
উপস্থিত হইবে। 

সমুদয় কথার বিবৃতি করিয়া এস্থলে প্রয়োজন নাই। যদি “ভারতের সাধনা, তাহার এই 
শৈশবের আপদ বিপদ অতিক্রম করিয়া পরিণত বয়েসে উপস্থিত হয় তবে তাহার জীবন কাহিনীর অঙ্গ 
বলিয়া এই স্কট কালকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। যে ভাব ও আদর্শ লইয়া “ভারতের সাধনা, অবতীর্ণ 
হইয়াছে, তাহাতে বর্তমান সমাজের অনেকের মনোবৃত্তি, আইন কানুনের ব্যবহার, আচার, নীতি প্রভৃতির 
সহিত ইহার সম্পূর্ণ মিল না হইবারই কথা । 'ভারতের সাধনা, ভারতের সাধনার ভাবেতে পরিচালিত হয় 
--ইহাই প্রার্থনা ও আন্তরিক বাসনা । তাই বলিয়া বর্তমান জগত ও সমাজের গুরুতর সমস্ত! সমূহের 
সমাধানে ভারতের সাধনাকে উদাসীন থাকিলে চলিবে না। ভারত তাহার নিজ ভাবেই সে সকলের 
সমাধান করিতে পারে, এ বিশ্বাস ও সন্বল্প রাখিয়া! চলিতে হইবে। ভারতের নিজ সাধনা-গত প্রকর্ষের 


৪৪২ ভারতের সাধনা জ্যৈ 


প্রক্কৃতি উপলব্ধি করিলে এবং তাহা৷ হইতে অপসারিত বর্তমান সমাজের রীতি নীতি ও ব্যবহারে থে 
নান প্রকার ব্যভিচার ও দূরিত দেখা যায়, এবং তাহাতে সংসারে যে দৈন্ ও ছঃখ বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
তাহা'লক্ষ্যা করিলে, এ বিশ্বাস ও সন্কল্পের সমর্থন মিলে। আজ অনেকের কাছেই এ কঙ্কল্ন ও বিশ্বাস 
বল হাক্সাইয়া বসিয়াছে। তথাপি দেশের প্ররুতি ও জাতির আস্তরিক অবস্থার সহিত এ আদর্শ এমনই 
দৃঢ়ভাবে সম্বন্ধ যে; বাহিরের সহশ্র প্রকার বাধা বিশ্ব সত্বেও উহ বিলুপ্ত হইতে পারিতেছে না। বাহিরের' 
উদ্বেগ ও আবর্জনা! সময় সমর আদিয়! উহাকে ঢাকিয়! ফেলিয়াছে বটে, এবং তাহাঁতে লোকের দৃষ্টিও 
বিভ্রান্ত হইয়াছে ; কিন্ত ভারত চিরকাল আপন সাধন] বলেই আপনার আত্ম-সংরক্ষণ করিয়। আসিয়াছে 
এবং চিরদিনই করিবে ।-_সে সংর্ক্ষণই উহার প্রকৃত রক্ষা ; অপর সংরক্ষণ বা উন্নতি বিনাঁশের নামাস্তর 
মাত্র। 

এই যে মহাম্‌ জীবনাদর্শ অন্তরে লইয়! "ভারতের সাঁধন।” শৈশবের এই আকুলি-কাঁকুলি করিতেছে, 
তাহাতে ধাহারা ইহাকে ন্নেহ ও অনুরাগ ভরে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহারা যে ইহার সামান্ত মাত্র 
অস্বাস্থ্য ও ব্যতিক্রম দেখিলে বিচলিত হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। যে সকল সহৃদয় 
গ্রাহক ও পাঠক ইতিমধ্যে ভারতের সাধনার” জন্ত উৎকণ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহাদের নিকট এই 
নিবেদন জ্ঞাপন করিয়। বর্তমান সময়ের জন্য ক্ষান্ত রহিলাম যে,__“ভারতের সাধনার পরিচধ্যার কাধ্য 
এখনও উপধুক্ত ভাবে উপযুক্ত পাত্র দ্বার হইয়া উঠিতেছে না। ইহার সফগতার জন্য তাহাদের সদিচ্ছ। 
ও ভারতের দাঁধনার আন্তরিক শক্তির উপরই ভরসা রাখিয়া চলিতে হইতেছে। এতছ্ভয়ের বলে' 
নান! প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাঁকিয়াঁও, শৈশবের এই বাবা বিপ্ন অতিক্রম করিয়া ক্রমে উহা পরিণত 
বয়সের বল ও সামর্থ্য অর্জন করিয়। দেশ ও জনসেবায় নিয়োজিত থাকিতে পারে ইহাই প্রার্থনা । 


সন্কট-রহন্য 


বর্তমান সময়কে নানা দিকে এক সঙ্কট-কাল বলা বাইতে পারে। সঙ্কট আসে লোককে অভিভূত 
করিবার--নিম্পন্দ অকর্মণ্য করিবার-_অসার নির্মল বা অপদার্থে পরিণত করিবার_ জন্য নয়। বরং 
নির্জীবকে সজীব করিতে, দলিত পতিত অসাঁরকে জীগ্রাত উন্নত ও কর্মোৎফুল্প করিতে, সঙ্কটের ন্যায় 
দ্বিতীয় সহায় আর নাই। সর্বোপরি সঙ্কট লোকের মন সেইখানে লইয়! যায়,_যেখানে ঘোর ছঃখে 
আনন্দ, অন্ধকারে আলোক ও বিহ্বলতার মধ্যে নুতন নূতন পথের সন্ধান পাওয়া যায়। পদে পদে 
সঙ্কটকে বরণ করিয়া না লইতে পাঁরিলে, জীবনের সার্থকতাই হয় না। সঙ্কট আঁদিবে এবং তাহাকে 
অতিক্রম করিয়! যাইতে হইবে-এই ছুই-এতে জীবনের সাফল্য । 

জাতি ও ব্যক্তি উভয়ের জীবনেই সন্কট সম্ভবপর, এবং আসিলে তাহা সৌভাগ্যের সুচক বলিয়া 
স্বাগত ও বরণ করিবার যোগ্য। বিপদকে প্রলোভনের বস্তু বলিয়া সদা তাঁহার সম্মুখীন হইতে হুয়; 
এবং বাধা-ৰিষ্-বিপদের অক্কে কৃতকার্য্যতার পরিমাপ করিয়া! চলিতে হয়। সঙ্কটের ধারেই যত লোকের 
বুদ্ধির তীক্ষতা বাড়িয়াছে, প্রতিভা সম্যক্‌ বিকাশের অবকাশ পাইয়াছে। 

সঙ্কটের এই গুণ কিন্তু সন্কটাপেক্গীর চরিত্রবল সাঁপেক্ষ-_ পারিপান্থিক অবস্থা ও বস্তুগত 
খটনাবলীরও নিরপেক্ষ নয়। নতুব! সঙ্কট কেবল ছর্ৈবের দণ্ড বা আকন্মিক বিভীষিকা মাত্র বলিম্। 


১৩৩৭ সম্থট-রহস্ত 8৪৩ 


প্রতিভাত হইত-_-জগত নিয়ন্তূ উন্নতির পথ প্রদর্শক বাস্তক সত্য বা খত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার যোগ্য 
হইত ন1। 
বাস্তবিক সঙ্কটকে সঙ্কট করিয়! তোলে মান্তষ তাহাতে আপন বাক্তিত্ব_আমিত্ব ও আঁমারত্ব_- 
ফলাইতে গিয়া । নতুব! জাগতিক সাধারণ ঘটনা ও সন্কটে কোঁনও পার্থক্য নাই-_-অতি সাধারণ ঘটনা 
হইতেই সকল প্রকার সঙ্কটের সৃষ্টি হয় ; আবার অতি গুরুতর ঘটনাঁকেও সঙ্কট-বিবঞ্জিত করিয়া তোলা 
যাঁয়। যে সঙ্কটের উৎপত্তি মমত্ব ও আঁমিত্বে_হিৎসা-দ্েষ-লোভ-মোহ-স্বার্থপরতা-অহঙ্কার ও 
কর্তৃতাভিমান যে সকল সহজ ও সরল ঘটনাকে জটিল করিয়া তোলে-_রিপুর তাড়নায় মানুষ বিভ্রান্ত 
হইয়া! ঘে সকঙ্গ বিপদ ডাঁকিয়। আনে--তাঁহী হইতে নিষ্কৃতি পাঁওয়! সহজ ব্যাপার নহে। পরিণামে 
লোক তাহাতে ধ্বংসের মুখেই নিপতিত হয়। নতুব! সঙ্কটে যে শিক্ষা দান করিতে পারে ফল তার 
অমোঘ । কিন্তু এ সঙ্কটে তাহা লাভ করা কঠিন ! 
দৈব-ছুর্ঘটন| যাহ! মানুষকে অকন্মাৎ আসিয়া আক্রমণ করে-_মগ্নি, বায়ু, জলের উৎপাত মহামারী, 
মৃত্যু, শোক-তাঁপ ইত্য।দি--লে সঙ্কটে মানুষ ইচ্ছ। করিলেই অতি সহজে স্ুশিক্ষ। লাভ করিতে পারে। 
ইহারা যেমন অকন্মাৎ আইনে, তেমন অচকিতেই মহা ফল দান করিয়! শ্রয়ের পথে লইয়া! যাইতে পারে। 
কিন্তু মানুষ আপন চিন্তে সঞ্চিত সংস্কার-বশে তাহাকেও মায়া-মোহ-স্বার্থের ঝেষ্টনীতে আনিয়া ফেলে 
এবং তাহাঁতেই যত কষ্ট পাঁয়। মোট কথা সঙ্কট যেরূুপেই আসুক ন| কেন, নিরপেক্ষভাবে তাহার 
সম্মুখীন হওয়? চাই, যেন আত্মাভিমানের আবরণ, ব্যক্তিত্বের আভরণ, তাহার স্বরূপ-বোধে ব্যাঘাত 
ন। জন্মাইতে পারে। বাঁধা বিদ্ন যাহাই আসুক, স্বরূপে প্রকাশ পাইলে, তাহাকে অতিক্রম করা 
সহজ। বিদ্লের প্রকৃত শ্বরূপ বোধে উহ্বার অর্ধেক সত্ত। বিনষ্ট হইয়া 'বায়; বাকী অর্ধ নষ্টহয় 
কর্তৃত্বাভিমান-বর্জিত নি্কীম কর্্সহযোগে। আর একাজে প্রকৃত সাফল্য আইসে এতহ্ভয়-সপ্তাত 
ভক্তিবল বা ভগবত্প্রসাদের মাহাখ্যে । মুখামুখী বিপদে বাঁ সম্মুখ সমরে আগুয়াম্‌ বীর পুরুষকে 
কর্তব্যবিমুখ ও ক্লৈবা দশীয় অভিভূত দেখিয়। জগতের একখানি শ্রেষ্ঠ নীতি গ্রন্থে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, 
তাহাতে-_জীব-প্রক্কৃতি ও জগৎ প্রকৃতি সম্যক্রূপে উপলব্ধি করিয়া সকল প্রকার সংস্কার জনিত 
দোঁষ বর্জন পুর্ব্বক অনন্তভাবে ভগবদ্‌ চরণে চিত্ব-মন সমর্পণ পূর্বক, ফলাফল লাভালাভে সমচিত্ত হইয়| 
নিষফষামভাবে কর্ন করিবারই বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে। জীবনের প্রতি পদ-বিক্ষেপ সঙ্কটময়-_মহা সমরের 
প্রতীক ম্বরূপ। প্ররুত ভাবে তাহার সম্মুখীন হইতে পারিলে মহাবিজয়েরই ফল লাঁও হইতে পারে। 
আজ জগতের সর্বত্র মহ! সঙ্কটের ছায়া পড়িয়াছে। ধর্ম 'ও নীতি সংসার হইতে লুক্কাইত 
হইবার উপক্রম হইয়াছে। উচ্চ চিস্তা ও দার্শনিক দৃষ্টি আর লোকের মনে 
সঙ্কটের ছানা প্রতাঁব বিস্তার করিতে পারিতেছে না। জড়বিস্থায প্রস্ুত উন্নতি সাধন হইয়াছে 
বলিয়। অনেকে স্পর্মা করিয়া থাকে বটে ? কিন্তু এই জড়-বিজ্ঞান 'ও যন্ত্রবিজ্ঞান যে পরিমাণে আত্ম-হুনন 
ও সৃষ্টির বিনাশেই দিন দিন অধিকতর ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা ক্রমেই অধিকতর প্রতীয়মান হইতেছে। 
সমাজ-বিজ্ঞান প্রসার লাভ করিয়াছে, ব্যবহার শান্তর বা আইন কাঁন্থনের আয়তন দিন দিন বাড়িয়া 
শচলিয়াছে, জল-সথল-অস্তরীক্ষে লৌকের যাতায়াতের ব্যবহার অসম্ভব সম্ভবপর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্ত 
এ সকলেরই প্রগতি ধ্বংস বা বিনাঁশের দিকে বলিয়া দিন দিন পরিলক্ষিভ হইতেছে। প্রায় সর্ক্র 
চিত্বাগীল ব্যক্তিগণ এজন্য উৎকন্টিত হুইয়াছেন। 
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এ জগদব্যাগী সন্কটের মধ্যে ভারতের আতঙ্ক দিন দিন আরও গুরুতর হইয়া! উঠিয়াছে। এই 
বিগত একমাস কাল মধ্যে ইহা যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে রাজশক্তি ও প্রজ্জাশক্তি উভয়েই 
বিব্রত হইয়! পড়িয়াছেন, সন্দেহ নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সময়ে রাজশক্তি এদেশের 
জনসাধারণের জন্ত উদারনীতি অবলম্বন করিয়৷ নানাপ্রকার স্বত্বাধিকার প্রদান করিবেন বলিয়৷ 
আয়োজন ও প্রতিশ্রতি দান করিতেছিলেন, সে জময়েই এইরূপ গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। জার 
একটা বিরুদ্ধ গুণের কার্ধ্য এই সংঘটিত হইতেছে যে দেশনায়ক প্রযোজিত অহিতশনীতির বিরুদ্ধেই 
নানাপ্রকারের নির্যাতন ও উংপীড়ন প্রয়োগ করা যাইতেছে! দণ্ড রাজনীতির একটা প্রধান অঙ্গ 
সন্দেহ নাই। কিন্তু শাস্তকে শাস্তির বিধানে পরাভূত করিতে- মৈত্রীকে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে-_ 
কোনও গৃঢ়তর বিধানও থাকিতে পারে। ভারত তাহার সুদীর্ঘ সাধনায় সেই গুঢ় রহস্তের সন্ধান 
করিয়া গিয়াছে । তাই তার সমুদয় সমগ্তার সমাধানে, সকল ছুর্দশার প্রতীকার কল্পে, নানা প্রতিকূল 
ও বিরোধী ভাবের মধ্যেও সেই নীতি অবলম্বন করিয়াছে। ইহাতে তাহার জয় হইয়াছে কি পরাজয় 
হইয়াছে, তাঁহার শেষ বিবরণ এখনও ইতিহাসের পৃষ্ঠে লিখিত হয় নাই। তবে তাহার উদ্দেগ্ত ও 
সাধনে যে সেই নীতিই এক্ষণে_এই ঘোর ছর্দিনেও- পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহার অতি উজ্জল দৃষ্টান্তই 
জগতের নিকট উপস্থিত আছে ; আর জাগতিক ব্যাপ!রে যে সঙ্কটের অবস্থ। দিন দিন ঘনীভূত হইয়া 
আসিতেছে, তাহাতে ভারতীয় সাধনার এই মৌগ্সিক নীতির বিশেষ উপযোগিতা আছে বলিয়াই অনুভূত 
হইতেছে। বাদী ও প্রতিবাদী পক্ষ উপস্থিত এই বিপদে ইহা সম্যক অবধারণ করিয়। চলিলে, এ 
গোলযোগের মীমাংসা সহজেই হইয়া যাইতে পাঁরে। কিন্তু কোনও সঙ্কটকেই লোকে নাকি এইভাবে 
গ্রহণ করিতে তৈয়ারী হইয়। আইসে নাই। ফলে সঙ্কটের যাহা কল্যাণ তাহার স্থানে অকল্যাণের 
প্রসার বাড়িয়া! চলিয়াছে ! 


দিগ-দর্শন 


স্বাধীনতার অভিধান 


*স্বাধীনতা অর্থে আমি বুঝি ভ্রাতৃত্বের বন্ধন-_সমগ্র মানব জাতির সহিত ভ্রাতৃত্ব ব৷ মৈরীর ভাব। 
এ হিসাবে ইংলগও ন্বাধীন নয়, বলশেভিক রুশও স্বাধীন নহে। কেন না, সাম্রাজ্যবাদ উৎকর্ষ সাধিত হয় 
ছুর্ধলের নিষফাশন ব| লুগ্ঠন দ্বারা) আর বলশেভিক নীতি__তা গরীবের জন্ত যতই অশ্রপাত 
করুক না কেন-_মানুষকে মানুষ হিসাবে বে সন্মান দিতে হয়, উহা তা জানে না। লেনীন্‌ 
সম্বন্ধে টুটজ্কী যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে-_লেনীন বলিতেছেন, “তোমরা কি মনে 
কর যে আমর। কখনও অতি কঠোর বিপ্লবাস্তক বিভীবিকার স্থ্টি না করিয়া বিজয় লাভ 
করিতে পারিব ?” 

ধরায় কখনও নব যুগের প্রবর্তন হইবে না যতদিন শাসক সম্প্রদায় উৎপীড়ন-নীতি, তথা 
লেনীনের উপান্ত দেবতা-_-“বিভীষিক সৃষ্টির আবগ্তকত।”_ ব্রন না করে ! 

যখন সকল জাতি সমরনীতি এবং পরস্পরের প্রতি হিংসা ও ঘ্বণ। প্রতিরোঁধ করিবে, তখন 
মাত্র নৃতন নুবর্ণবুগের আরম্ভ হইবে ।-_টি-এল-ভান্ব নী, ভারত সমালোচনী। 


তারতে খুষট-সম্প্রদায় 


ভারতবর্ষে আজ যে বিভিন্ন দিকে না না প্রকারের আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, খষ্টান সম্প্রদায় 
তাহা হইতে একবারে নিরপেক্ষ বা উদ্দাদীন নহে; থাক! উচিতও নয়) ধার্মিক সম্প্রদায় হিসাবে 
এদেশে ইহাদের অবস্থিতি যে বিচিত্র তাহা বল! বাহুল্য। আজ কাল এদেশের_ কেবল 
এদেশের নহে, সকল দেশের--সকল শ্রেণীর লোক আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে চেষ্টা করিতেছে, খশ্বানগণও 
যে তাহা করিতেছেন না, তাহা নহে। তবে অন্ত সকল সম্প্রদায়ের কার্্যকারিতার বিষয় যেমন 
এদেশের সাধারণে লোকে বিদিত আছে, খৃষ্ট-সম্প্রদায় সম্বন্ধে লোকের তেমন জানা নাই। 

একথাই সর্বাগ্রে জান! উচিত যে, খুষ্টানগণ ত এদেশে একালে অতি হ্থুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াই 
বসিতে পারিত-_এজন্ত তাহাদিগের বাহিক ও পারিপাশ্বিক না না প্রকার ম্ুযোগ সুবিধাই 
ঘটিয়াছিল। প্রথম প্রথম ইহাদের প্রভাবও বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু অত্যন্পকাল মধ্যেই তাহা! বিলীন 
হইয়৷ আসিয়াছে। মোটের উপর ইহাতে ভারতীয় ধর্ম ও সাধনার সহিত সংঘর্ষে ইহাদের পরাভব 
মাত্র ঘোষিত হইয়া! থাকে। কিন্তু ভারত কখনও কোনও ধর্মকে অবহেলা বা বিনষ্ট করে নাই, 
বরং আপন মহাম্‌ সাধনীর বলে সকল ধর্মের উতকর্ষতা সম্পাদন করিয়াছে। এদেশের খৃষ্টান ধর্ম 
ও খৃষ্ট ধর্দের কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে, তাহ! লক্ষ্য করিবার বিষয় বটে। 

প্রথমতঃ এদেশে খৃষ্ট-ধর্শের একটা রাষ্্রীক পদবী আছে। রাজা খৃষ্টশর্মাবলম্বী_-রাঁজ বিধানে 
ৃষ্ট-ধর্ঘ রাষ্ট্রের অঙ্গীয়__শীসন তন্ত্রের তৃতীয় ভাগ । ইংলগে ইহ্বার কড়াকড়ি ব্যবস্থা আছে এবং 
& ব্যবস্থা করিয়া লইতে বহু বাঁদ বিবাদ যুদ্ধ বিগ্রহ ও রক্তপাত হইয়াছিল। তথায় এক্ষণে চার্চচ-অব 
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ইংলগ' নামক ধর্মসংস্থা রাজ-শক্তির পরিজ্ঞাত ও তাহা! দ্বারা পরিপুষ্ট। এদেশে অবস্তাই তেমন পাকাপাকি 
বা একছত্র ব্যবস্থ। নাই; তথাপি উহার ছায়া এখানে না পড়িয়াছে, এমন নলহে-__এখাঁনেও "ার্চ- 
অব-ইংলগু-ইন-ইগিয়া” নামক উহার এক শাখা প্রতিষ্ঠিত আছে ; এবং তাহা রাজ-শক্তির অনুমোদিত 
ও প্রতিপাঁপিত। আর ইহার স্থশাঁসন বা পরিচালনার নিমিত্ত--যেমন সাধারণ শাঁসন বিভাগে “বড়লাট”, 
সামরিক বিভাগে 'জঙ্গীলাট' আছেন--একজন লাট পদবীর ধন্াধিষ্ঠাতা “পাদরী-লাট' বিদ্বমান আছেন ।” 
রাজধানীতে তাহার অবস্থিতি ; বিভিন্ন প্রদেশের বিসপগণ তাঁহার অধীনে থাকিয়া, নিজ নিজ এলাকার 
ধর্ম ব্যবস্থ! করিয়া! থাঁকেন। ইংরেজ রাঁজ কর্্মচারীগণ সাধারণ ভাবে ইহাদের মান্য করিয়া 
চলেন। 

এ যাঁবতকাল এই “চার্চ-অব-ইংলগু-ইম্‌-ইপ্ডিয়া” বিলাতের “চার্চ-অব-ইতলগ্ডের অন্তর্গত ছিল-_ 
যদিও ইহাদের দূরত্বে ৬০০ হাজার মাইল ব্যবধান-_এবং ইতলগ্ডের ধর্ম-বিষয়ক আইন কানুন ভারতের 
এই সকল ধর্ম-সংস্থার বিধান বলিয়া! অবধারিত ছিল, এবং এদেশের পাঁদরী-লাটকে বিলাতের ধর্ম-নায়ক 
ক্যাণ্টার বেরীর আর্চচ-বিশরের অধীনে বা সাধারণ শ(সনে থাকিয়। কার্্য করিতে হইত। 'অবশ্ঠাই 
কড়াকড়ি ভাবে এ শাসন পরিচালিত হইত ন|। এদেশের চার্চগুলি বিলাঁতের চার্চচ-সম্মিলনী, 
“কনভকেশন”, ন্ঠাশন্তাল এসেম্রী, প্রভৃতির কাঁজে যোগদানও তেমন করিত না। বিলাতের ধর্মসংস্তা 
যেমন সর্ববদ। পার্লেমেন্টের আইন কানুনের দ্বার৷ পরি»ালিত হয় বলিয়। অস্থির ভাবে থাঁকে, এদেশের 
চার্চগুলি তাহা হইতে মুক্ত। 

কিন্ত ভারতের নিজ অবস্থায় এইখাঁনের এই খুষ্টান-মগ্ডলী আর বিচলিত না হইয়া পারেন না-_ 
কারণ প্রধানতঃ ছুইটা_-(১) এদেশের খৃষ্টানের! সাক্ষাতে বা পরোক্ষে বিদেণীয় রাজশক্তির দ্বারা 
সংরক্ষিত। কিন্ধ কোনও ধর্পংস্থাকে রাজশক্তির উপরে নিঞর করিয়া থাকার ন্যায় অন্তায় ব্যবস্থা 
আর হইতে পারে না। ইহার কুফ্প ইউরোগীয় ইতিহাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে ; বাস্তবিক 
ঘৃষ্ট ধর্থের ছুর্ভাগ্য যে, বিভিন্ন দেশের রাজশক্তির হস্তে উহাঁকে ক্রীড়া-পুত্তলিকার ঠায় চলিতে হইয়াছে । 
তাহার উপরে ভারতবর্ষে এখন যে শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হইতে যাইতেছে, তাহাতে রাজশক্তি 
যাহাদিগের হাতে যাইবে, তাহাদের অধিকাংশ হইবেন অব্খষ্টান। .(২) দ্বিতীয়তঃ থুষ্টান চার্চচ- 
গুলির আন্তরিক অবস্থাতেও বিচলিত হইবার কারণ আছে। ইতলগ্ডের প্রচলিত ইক্লেজিয়েক্টিক্যাল 
বা ধর্মবিষয়ক আইন কানুন এদেশের ধৃষ্টানগণের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে নাই। যেমন ইংলগ্ডের 
ধর্স-সংস্থার প্রধান কান্থুন “এক্ট-অব-ইউনিফম্মিটার” অনুসারে প্রত্যেক চার্চের “প্রেরার-বুক* বা! উপাসনা- 
পুস্তিকা অভিন্ন। কিন্তু ক্রমশঃ দেখ! গিয়াছে যে, ইহাদিগের জন্ত স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়া আবশ্তক।” 
বাস্তবিক অনেক স্থলেই নানাবিধ পরিবর্তন এদেশের থষ্টানদিগের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং 
'স্থাণীয় প্রকৃতির স্বাভাবিক ভাবে চলিলে আরও অনেক পরিবর্তন আলিবে। কীর্তন সংযোগে উপাসনা, 
নগর সংকীর্তন প্রভৃতি কোন কোন ধুষ্টান সম্প্রদায় ধর্ঘের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । 
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১৩৩৭ ভারতে খুষ্ট-সম্প্রদায় ৪৪৭ 


এই নকল পরিবর্তনের অন্গুকুলে সম্প্রতি যে রাজবিধান ঘটিয়াছে, তাহাঁও লক্ষ্য করিবার যোগ্য। 
বিগত ১৯২৮ সালে “দি-ইগ্ডিয়ান-চার্চ-এই-এগু-মেজার” নামে যে আইন পাশ হইয়াছে, তাহাতে 
এযাবত কাল “চার্টচ-অব-ইংলগু-ইন্-ইওিয়” নাঁমে যে ধর্ম সংস্থা অভিহিত হইত, তাহাকে বিলাতের 
চাঁচচ-অব-ইংলগ” হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়। ভারতে ইহাদের পুর্ণ স্বায়ত্বশীসনাধিকার দেওয়া হইয়াছে-_ 
5০1701615 ৪0010150215 2069000)),  আঁশা করা যায়, এক্ষণে এই চার্চগুলি মুক্ত ভারতীয় 
ভাবে প্রসার লাভ করিতে পারিবে । 

4 কিন্তু এদেশে “চা্চ-অব-ইতলও-ইন্‌-ইওিয়া” ব্যতীত আরও অনেকগুলি চার্চ বা খুষ্টসম্প্রদায় 
বিদ্তম(ন। পৃথিবীর খৃষ্টান দেশ ব। জাতি মাত্রেরই কোনও না কোনও চার্চ আছে--এক ভারতবর্ষে 
এইরূপ বিভিন্ন খৃষ্টান মিশনের প্রায় ৯০টা চার্চ আছে। ইহাদের কতকগুলি ইউরোপের, কতকগুলি 
আমেরিকার ও কতকগুলি অষ্ট্রেলিয়ার। ইহাদের মধ্যে আবার এক এক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন চার্চ 
আছে। | 

সমবায় বা এক্য সংস্থাপন করিয়া শক্তিবৃদ্ধি করিবার এক প্রকার প্রচেষ্টা আজ কাল প্রায় সর্বত্র 
দেখা যায়। ভারতের এই বিভিন্ন খু সন্প্রদায়গুলিকে একত্র করিয়! সমগ্র সমাজের শক্তি বৃদ্ধি 
করিবার জন্যও একরগ প্রধস্্র চলিয়। আসিতেছে । অবশ্তই ধর্মে সম্প্রদায়ের পার্থক্যের মধ্যে প্রকৃত 
ক্য স্থাপন কর! ছুরূহ ব্যাপার । ধন্ম ক্ষেত্রেই মানব সন্তানগণের মিল বা এঁক্যের সম্ভাবন। সর্বাপেক্ষা 
অধিক; কিন্তু ধর্মে যত অনৈক্য ঘটিয়াছে এবং তাহাতে যেমন বিষময় কুফল উৎপন্ন হইয়াছে, এমন 
আর কোনও বিষয়ে হয় নাই! ইহাকেই মনুয্টের ছুীগ্যের একটা পরিমাপক যন্ত্র বলিয়া ধরা যাইতে 
পাঁরে। এদেশের হিন্দু-মুসলমান বা মুসলমান-খুষ্টানের বিরোধের কথা হইতেছে না। কেবল বিদেশ 
হইতে আগত এ সকল খুষ্টনদিগের মধ্যেই কৃত মতভেদ ও দলভেদ আছে, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার 
যোগ্য । 
ভারতে থুষ্টান ধর্মের ইতিবুত্তে দেখা যায়, (১) সর্ব প্রথম সেন্ট তমাঁস মালাবার উপকুল 
প্রদেশে থুষ্টান ধর্মের প্রবর্তন করেন ও তথায় সীরিয় চার্চ বা ধর্সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎপর (২) 
বহু শতাব্দী পরে পর্তগীজরা এদেশে আইসে ; তাহারা রোমান কেখোলিক চার্চ স্থাপন করে। এই রোমক 
চার্চ এর সহিত পীরিয়ান চার্চের প্রথমে বিরোধ ঘটে ; এবং বহুদিন পধ্যস্ত সীরিয়ান চাচচকে সীরিয়নের 
নিকট মন্তক অবনত করিয়া থাকিতে হয়। তৎপর (৩) এদেশে পর্তুগীজদিগের আধিপত্য বিলীন 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ সীরিয়ান চার্চগুলি রোমক চার্চের বশ্তত। অস্বীকার করিতে থাকে ; এবং 
এসিরিয়।৷ হইতে আপন ধর্ম-যাজক আহ্বান করিয়া আনে। 
এই আদিম সীরিয়ান খুষ্টানদিগের এক্ষণে তিনটা বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। তদতিরিক্ত 
রোমকদিগের সহিত সন্মিলনে ইহাদের আর একটা রোমো-সীরিয়ান শাখা উৎপন্ন হইয়াছে । মোটের 
উপর রোমান কেথোলিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে একতা! বা মিল মন্দ নয়। ইহারা সকলে গোয়ারি প্রধান 
ধর্মযাজক ল আর্ক-বিশপের আধিপত্য মানিয়া চলে ? তাহার অধীনে এক বিশপ সম্প্রদায়ও আছে। 
(৪) অষ্টাদশ শতাবীর শেবার্ঘ ভাগ হইতে অর্থাৎ খুষ্টান রাজশক্তির প্রতৃত্ব স্থাপিত স্থওয়ার সময় 
হইতে, এদেশে বিবিধ থুষ্টান চার্চ সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের লইয়াই এক্ষণে প্রায় ৯০টা খুষ্ 
সম্প্রদায় এক্সণে এদেশে বিরাজমান । উহাদের মধ্যে কোনও মিল নাই। যদিও ইহাদের মধ্যেও 
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একতা সংস্থ(পনের নিমিত্ত অনেক কাল হইতে চেষ্টা চলিতেছে। এতছ্দেস্টে সর্ব প্রথম ১৮৭১ থুঃ 
অবে এলাহাবাদে একটা সভ| হয়; তাহাতে চারিটী প্রেস-বিটিরিয়াঁদ্‌ সম্প্রদায়ের চার্চচ-প্রতিনিধিগণ 
উপস্থিত হন ; কিন্তু তখন ইহার কোনও সুফল ফলে নাই। 

দক্ষিণ ভারতে থৃষ্টানদিগের সংখ্যা ও প্রভাব অধিক। এজন্ত তাহাদের মিলনের চেষ্টাও 
স্বাভাবিক। ১৯০৮ অব! বিভিন্ন দক্ষিণ ভারতের চার্চ মিলিত হইয়া “সাউথ-ইগডয়ান-ইউনাইট্টেড_ 
চার্চচ* প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯২৬ খুঃঅবে প্রর্ূপ আর একটা আন্দোলন উত্তর ভারতেও হয়-_ 
“ইউনাইটেড -চার্চ-অব-নর্ধার্ণ-ইত্ডিয়া নামে এক সম্মিলনী প্রতিঠিত হয়। এই উভয় আন্োলনই 
প্রধানতঃ “প্রেসবিটিরিয়ান সম্প্রদায়তুক্ত খৃষ্টানদিগকে লইয়া! হয়। ১৯১৯ অব্দ হইতে দক্ষিণ ভারতে আর 
একটি আন্দোলন চলিতে থাকে, তাহাতে প্রেসবিটিরিয় ও এপিসকোপেসীয় সম্প্রদায়গণের মিলনের চেষ্টা 
হইতে থাকে। এই আন্দোলনটাকেই এক্ষণে সফল করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ইহাঁতে “চার্চ-অব- 
ইণ্ডিয়া-বর্ধা-এগু-সীলম”, “সাউথ ইগডয়ান", "ডাইওনীয়ান্ঠ, “সাউথ ইগ্ডিয়। ইউনাইটেড, চার্চ” এবং 
ওয়েসলীয়ান চার্চচ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মিল হইবার কথা। কিন্তু এইরূপ সম্মিলনের মাহাত্ম্য কি 
বুঝিয়া উঠা কঠিন। ৃ 

ভারতবর্ষে আজ যে নান! দিকে কেবলই অনৈক্য ও বিরোধের প্রসার বাড়িয়া! চলিয়াছে, তাহাতে 

বিদেশীয় ধর্মের এ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের চেষ্টা প্রশংসনীয় সনোহ নাই। কিন্তু এ মিলন 
কেবল দলবদ্ধ সভা! সমিতির “মেম্বারপীপের' মধ্যে নিবদ্ধ রাখিলেই হইবে ন!) প্রকৃত চিত্তের ও মৌলিক 
কোনও নীতি অবলম্বনে, প্রাকৃতিক অবস্থা ও জীবনের বাস্তব ভাবের ভিত্তিতে ইহার প্রতিষ্ঠ। হওয়া 
আবশ্তক। ধর্মের পরিভাষায় বলিতে গেলে, যেমন একজন বিশিষ্ট ধর্মযাজক বলিয়াছেন-__ 
1180 0059 উ1]] 50215 15 1006 0051515 00610106151511 11) 2 10501000101 000 009100161- 
511) 17 & 0009 086 13047 ০? ০1011501510) 05 20151090০21 ০1 017811116 
01550 69550851 ) অর্থাৎ প্রকৃত মিলন হইতে পারে থুষ্টের মহা কায়াতে, ধাহার আকর্ষণী শক্তি 
ভগবদ্ভাবে ও রসে পরিপুষ্ট। কথা অতি উত্তম। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বর্তমান ভারতের এই 
অনৈক্যের মধ্যে প্ুক্য আনিতে হইবে, বিরোধের শাস্তি সাধন করিতে' হইলে, কেবল চার্চেচ চার্চে ঝা 
বিভিন্ন খৃষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন আনিলে চলিবে ন।-_হিন্দু মুপলমান খৃষ্টান জৈন শিখ পাশি ও অপর 
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মহাকার়ায়_-ভারতের সাধনার-_ ক্ষেত্রেই ভারতের বা জগতের মহামিলনের সম্তাবন।। 


প্রতিধ্বনি 


স্বাধীনতায় আত্মেতকর্ষ 


| "আজ সকল দেশের লোক জগতের বর্তমান অবস্থায় বীতরাগ- চারিদিকে ঘোর অসন্তোষ 
বিরাজমান । যুবকগণ অধৈর্ধ্য হইয়| উঠিয়াছে__তাহারা ইহার পরিবর্তন সাধন করিবে। এ অবস্থায় 
কর্তব্য-পথ নির্ধারণ করা কঠিন; তাহাদের প্রপ্ন গুরুতর। শুনিতে পাই, সমুদয় যুব-শক্তি স্বাধীনতা 
অর্জনে ক্ষেপণ করিতে হুইবে ; সমুদয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে-_রাষ্টি,ক, অর্থনৈতিক, সামাঁজিক 
কিংবা ধর্ম সন্স্বীয়। এজন্য অতীতের ভাব-পরম্পরার ধার ধারিলে চলিবে না) প্রত্যেক জিনিষটা নূতন 
করিয়া গড়িয়। তুলিতে হইবে__সকলকে এক সাম্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বর্তমান 
সকল আন্দোলনের মূল নীতি-স্ত্র এই সাম্য ও ম্বাধীনতা। ইহাদের বিষয় সম্যক আলোচন! হওয়া 
আবশ্বক। প্রথমতঃ স্বাধীনতার কথাই ধরা যাউক। ইহার তাৎপর্য্য ও লক্ষ্পণাদি কি তাহা বুঝিয়া 
দেখা উচিত। 
প্বাধীনতার অর্থ যথেচ্ছাচার নহে। স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছ ব্যবহার চলিলে, ছূর্ববলের প্রতি 
সবলের অত্যাচার প্রসার লাভ করে মাত্র; তাহাতে অপরের ত্বাধীনতার ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। প্রকৃত 
স্বাধীনত৷ লাভ করিতে হইলে লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অনেক সংযত করিতে হয়-_লোকে যাহা 
খুসী যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে ন! পারে এমন করিতে হয়। ব্যক্তিগত আচরণে এরূপ একটা 
প্রধান সংযমের নিয়ম সকলেই মানিয়! লইতে পারেন যে-_কোনও লোকই এমন কাঁজ করিতে 
পারিবেন না যাহাতে অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। সাধারণতঃ এই নিয়মটা ত অতি সহজ ও 
সমীচীন বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কার্য্তঃ ইহা করিতে গেলে, নান! জটিল্লতা আসিয়া পড়ে। 
ধরা যাইতে পারে যে, নিয়ম করিলাম কাহারও অনিষ্ট বা ক্ষতি করিব ন; কিন্তু এজন্য সর্বাগ্রে জানিতে 
হইবে, প্রত্যেক ব্যক্জির ব্যক্তিগত অধিকার কি যাহার খণ্ডন করিতে গেলে তাহার অনিষ্ট ঘটে, এবং 
যাহ! হইতে আমাদিগের প্রতিনিবৃত্ত হইয়! চলিতে হইবে । এরূপ মনে করিলেই নান! জটিল প্রশ্ন আসিয়া 
পড়ে- সংসারের প্রত্যেক লোকেরই কি জীবন ধারণ করিবার ও সেজন্ত উপযুক্ত খাদ্য, বসন ও বাসম্থানি 
পাষ্টবার অধিকার নাই? যদি তাহ! থাকিয়া থাকে, তবে আবার প্রশ্ন উঠে যে লোক নিরব, ক্ষুধায় 
মরিতেছে, তার কি অপরের সঞ্চিত খান্ত ছিনাইয়৷ লইয়া আপন ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার অধিকার আছে ? 
যদি বল আছে, তবে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইল, যাহার সঞ্চিত খাস্ত অপহরণ কর। হয় 
তাহার অনিষ্ট সাধন করা হইল- যদিও সে ব্যক্তি তাহার সঞ্চিত মর্থ নান! প্রকার অনাবশ্তক ভোগ 
_ বিলানে মাত্র ব্যয়িত করিয়া ফেলে। আর যে ব্যক্তি অনাহারে কষ্ট পাইতেছে, সে হয়ত একক্পন অতি 
বড় অলস প্রকৃতির লোৌক--নিজে কখনও কোন কাঁজ করিবে না, অন্তের বছুকঞ্টে ও বহপরিশ্রম দ্বারা 
লব্ধ অর্থ হইতে বিন! ক্লেশে ভাগ বদাইতে চাছে। কাজেই পরিণামে প্রশ্ন এই দাড়ায় যে--কি অবস্থায় 


৪৫০ ভারতের সাধন ১. জ্যৈষ্ঠ 


ও কতদূর পরযান্ত কোন লোক অথরের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে, যাহাতে সে নিজকে অনিষ্ট হইডে 
 ধাচাইতে সক্ষম হয়। 

প্আরার যাহাতে সকল লোক সমান ভাবে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে, সেজন্তও প্রত্যেক 
লোকের স্বাধীনতায় সংধম আনা আবস্তক। দৃষ্টান্ত শ্বরূপ বিচারাদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার বিষয়টা 
ধরা বাইতে পারে-ন্ঠায় বিচার দ্বার খানের কল্যাণ সাধন হইতে পারে, এনন্ত প্রত্যেক 
লোককে সে বিচাধ্য বিষয়ে কি জানে তাহার সত্যতামূলক সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা আবশ্তক। ত৷ 
হ'লেই সকল লোকে সমষ্টিভাবে 'অপেক্ষাকৃত ন্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে--এজন্ঠ ব্যক্তিগতভাবে 
প্রত্যেক লৌকেরই স্বাধীনতার আঘাত করিবার প্রয়োজন হয়। এই ভাবেই সংসারের সকল প্রকার 
নিষ্নম কানন (বাঁজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা ধর্থা সম্বন্ধীয় সমুদয় ) প্রকাশ্ঠভাবে সর্বসাধারণ 
লোকের মঙ্গল কামনায় প্রণয়ন কর! হয়; পপ্রকাশ্তভাবে' বলিতেছি এই জন্ত যে, অনেক ক্ষেজেই, 
বান্তধিফ পক্ষে, এই সকল আইন-কানুন সর্বসাধারণ লোক্ষের উপকারার্থে প্রণয়ন কষ! হয় না; কোন 
ব্যক্তি বিশেষ বা শ্রেপী-বিশেষের লাভ বাঁ স্বার্থেতে তৈয়ারী কর! হয মাত্র-_চাই কি সেই ব্যক্তি ঘা শ্রেণী 
রাজা ঘা! রাজ-পাঁরিষদ, অথবা মুষ্টিযেয় রাজশক্তিসম্পন্ন লোক বা সামরিক ক্ষমতাদীপ্ত ব্যক্তি বা লোকের 
দল, যাজক বা ধনিক শপ্রদার, অথবা ( এক্ষণে যেমন বিভিন্ন দেশে জনতন্ত্রের নাম হইতেছে ) প্রঙ্গা তন্ত্র 
নামে জন কতক রাজ শক্তির পরিচালক মাত্র হউন্‌ না কেন। সামাজিক বা ধর সন্বন্ীয় নিন্ম রাঙ্গ- 
দরবারের প্রবর্তিত আইন কানুন অপেক্ষা অধিক ব্যাপক হইয়া থাকে। এমন কতকগুলি কর্তব্য কার্ধ্য 
মাছে যাহ! দেশের সর্বসাধারণের করণীয়; রাজাদেশ বারাঁজ সরকাধের প্রবন্তিত আইন দ্বারা তাহার 
কোনও বিধান হইতে পারে না; লোকের লামাজিক ও ধর্মগত বিবেক বুদ্ধিতে তাহ! সমাজে প্রবপ্তিত 
হইয়া থাকে। রাণ্তায় পড়িয়া ব! পুকুরে ডুবিয়া একজন লোক আসন্ন-মৃত্যুর অবস্থায় ; তখন যদি অপর 
কোন লোক তাছার লাহাধ্যার্থে না যায়, তবে সামাজিক নিয়মের দৃষ্টিতে সে অপরাধী; রাজ আইনে 
নহে । এইরূপ সামান্দিক দায়িত্ব লোকের বছ আছে। লোকের অধিকার ও দায়িত্ব বিষয়ে এ সকল প্রশ্নের 
মীমাংসা-_কিরূপ 'অপরাধের কেমন: প্রতীকার রাজ সরকার করিতে পারে, কোন্‌ বিষয়ে স্ীমাংস! 
কেবল সামাজিক নিয়ম দ্বারা হইতে পারে, এবং কিরূপ প্রশ্নের সমাধান কেবল ধর্খব-বিশ্বাস বা! ধর্খের 
নিয়মে করিতে হইবে--এসকল ব্যবহ্থার-শান্ত্, সমাজ-বিজ্ঞান ও ধর্শ-শাস্ত্রের মৌলিক তত্বের বিচারে 
করিতেণ্ছইবে ; থাম খেয়ালী ভাঁবে করিলে চলিবে ন1। সভ্য দেশে এজন্ত বিস্তা'জিত পুস্তক সকল রচিত 
হইয়াছে; আমাঁদের দেশে অতি বিস্তৃত শাস্ত্রের ধিচার রহিয়াছে। তথাপি অনেক স্থুল বিষয়েও লোকের 
নানা মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য সর্ধাগ্রে আবশ্ঠটক, কেবল মাত্র সাময়িক উত্তেজনায় 
অন্ধের গত পরিচালিত না হইয়া, এ বিষয়ে বিভিষ্ন মতবাদ বিশেষরূপে পর্য্যালোচন। করা, এ লকল 
প্রশ্নের ভাগরূপ বিচায় করিয়। দেখা, আমরা কি চাই ভাছার পরিষ্কার ধারণ! করিয়! লওয়! এবং বর্তমান 
বসার 'বিলাযে তাহা কি আধারে সাপে! উ্তপে লা বলা বার তাহার উপার ছি বা, 
এই সকল বিয়ে গৃভীরভাঁবে বিবেচন! করিয়া দেখ! । 
. প্ৰর্থমান ধগতের মানব সমাজে স্বাধীনতার দেবদূত বলির .বাহাদিগকে নির্দেশ-কর! যার, 
কাহাদিগের মধ্যে জোলেক, দেট.বিনির স্বাদ 'অতি-উচ্চে। তিনি আঁজীবন ইটালি স্বাধীনন্তাসমরে 
শাত্মনিয়োগ করিমাছিলেন এবং বীরের স্তায় : অশেষ কষ্ট 'ভোথ করিয়াছিলেন, এবং বাকশেধে... 


নিজ জগ্গতূমিকে অষ্রীয়ার দালতশৃঙ্খল হইতে মুক্ত দেখিবার সৌভাগ্যও তাহার ঘটিয়াছিল। তিনি 
নর্বদাই লোকেন্ধ কর্তব্যপালনের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়। গিয়াছেন-_ সে কর্তব্য নিজ পরিবারের 
- গ্াতি, ম্বদেশের প্রতি, সমগ্র মানবের প্রতি, এবং পরমেশ্বরের প্রতি। এ কর্তব্য পালন করিলেই 
প্রক্কত ম্বাধীনতার অধিকারী হওয়া যায়। তাহার রচিত “মানবের কর্তব্য' (19155 ০6759) 
নামক পুস্তকে জলম্ত অক্ষরে কেবল স্বাধীনতার অকৃত্রিম অনুরাগ ও মানব প্রেমের পরম উদার কথাই 
বণিত হইয়াছে। তিনি তখন তাঁহার স্বদেশের যে সকল গুরুতর সমন্তার সমাধানে গভীর অনুধাবন 
করিয়া গিয়াছেন, আজ আমাদের সম্থুথে যে সকল প্র উপস্থিত, তাহার সহিত উহাদের অতি ঘনিষ্ঠ 
সৌসাদৃ্ঠ দেখ। যায়। তিনি স্বদেশবামীগণকে বলিতেছেন,-_“জড়তান্ত্রিক উন্নতির আশায়, বিপথ-গাঁমী 
হইও ন1; তোমাদের বর্তমান অবস্থায় উহাতে কেবল বিভ্রম উপস্থিত হইবে মাত্র। তোমাদের 
জন্মগত অধিকার (হ্থ'ধীনতা৷ ) তোমরা কিছুতেই অজ্জন করিতে পারিবে না, যদি তোমর! কর্তবের 
আদেশ মস্তক অবনত করিয়। মানিয়। না লও। স্বাধীনতা-স্বত্বের উপযুক্ত হও, তাহ! হইলেই তার 
'অধিকারী হইতে পারিবে। ভ্রাতৃগণ স্বদেশকে ভালবাস।” অন্যত্র বগিতেছেন,_ন্ভীবন পথে 
ক্রম-উন্নতির দিকে অগ্রসর হও ; তাহাই জীবনে লক্ষ্য করিতে হইবে । নিজ উন্নতি সাধন না করিয়া কেহ 
অপর কাহারও ছুঃখের অপনয়ন করিতে পারে নাঁ। কেবল মাত্র জড়তান্ত্রিক স্বার্থের দৃষ্টিতে চলিলে অথবা 
এরূপ কোনও সংগঠনমূলক কার্য্ের নিমিত্ত সমরায়োজন করিলে, তোমাদিগের মধ্যে হইতেই 
হাজার হাজার অত্যাচারী উৎপীড়কের স্থাষ্টি হইবে। আজ লোকের মনে যে কুপ্রবৃত্তি ও অহঙ্কার- 
মণ্ডিত স্বার্থের ভাব প্রবল, তাহার পরিবর্তন সাধন ন৷ করিয়া সমাজ-সংস্থার পরিবর্তন ব1 সংস্কার 
করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, তাহাতে কোনও লাভ হইবে নাঁ। সমাঁজ সংগঠন কোন কোন বৃক্ষের 
মতন-- পরিচালনার রীতি অনুসারে তাহাতে অমৃত বা বিষ উৎপাদিত হয়। সংলোকের হাতে 
পড়িলে মন্দ সংস্থা হইতেও ভাল ফল পাওয়া যায়, আবার অসৎ লোকের দ্বারা অতি উত্তম সংস্থা 
অমঙ্গলের আধার হইয়। উঠে। তোমাদিগের চেষ্টা কখনও ফলবতী হুইবে না, যদি তোমর! প্রথম 
হইনেই বধাসাধ্য আত্মোন্নতি সাধনে রত না! হও 1”--্রীযুক্ত চারুচন্ত্র মিত্র, মাজ্রাজ হিন্দু-যুবক সভা। 


_ বিজ্ঞানের কুসংস্কার 


প্বর্তমান কালে কতকগুলি ঘটন৷ ঘটিতেছে যাহাতে স্পষ্ট গ্রতীয়মান হয় যে, কেবল মাত্র 
যাস্তিকতা। বা কলকারখানার প্রসার দ্বার। সংসার রক্ষ। হইতে পাঁরে না। প্রকৃতির উপর শক্তি বা 
আধিপত্য অর্জন করিলেই মানুষ মন্তুষ্যোচিত গুণে বিভূষিত হয় না; ভাহাতে মানুষকে আরও অধিক 
ভীকপ্রস্কতি করিয়া ভুলিভেছে। একথা বেশ বরা! চলে ঘে, মানবসন্তান বর্তমান এই বৈজানিক 
ফের পুর্কেও গ্র$ভির অনেক রহমত অবগত ছিল। তাহাদের পক্ষে এক্ষণে বিজ্ঞান আদম-ইভেয় 
উপাখ্যানের জ্ঞানবৃক্ষের ফলভোগের স্কাঁয় সত্য সত্যই এক মহা! বিপদসকুল বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। 
বর্তমান এই বিজ্ঞালেক্স গ্রসার বৃদ্ধির অর্থ ই হুইল সঙ্কটের পথ উদ্থুক্ত করা। এখন ভাবিয়া দেখিলে 
' বুৰিতে পার! যাঁয় যে, বিগত জগংব্যাপী মহাঁসমরে যদি কিছুতে সংসার সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত হইতে 
রক! পাইয়া থাকে, তবে তাহা লোকের অজ্ঞান_-বদি বিজ্ঞান ক! কলকারখানার আবিষ্কার আরও 
পঞ্চাশ হতনরের উল্নতি তখন করিয়! বসিত, তবে যে সকুঙ জাতি এ মন্াসমরে পরম্পরের -ধ্বংলের 
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" জন্ত যুঝিতেছিল, তাহাদিগের অবস্থা কি হইত তাহ! বুধা কঠিন নয়। গল্পে আছে ছুইটী ডাল 
কুকুর পরস্পর মারামারি করিতে গিয়। একে অন্যকে ভক্ষণ করিতে স্থক্ক করিল। পরিণামে ইহাদের 
কাহারও কিছু অবশিঃ রহিল না, কেবল লেজ ছুইটী মাত্র বাকী রহিল! সৌভাগ্যের কথ৷ যে প্রোক্ত 
মহাসমরে পরস্পর খ্বংসোনুখ জাতি সমূহের এরূপ ফল লাভের উপায় সম্পূর্ণরূপে জান! ছিল না! কিন্ত 
যেমন শুন! যাইতেছে, তাহা! যদি আমাদের বিশ্বাস করিতে হয়, তবে ইহারা সকলেই এক্ষণে কৃতসর্কন 
হইয়। এমন লাগিয়াছে যে ভবিষ্যৎ যুদ্ধে আর তাহাদের সে ভূল বা বিফলত! হইবে লা! বৈজ্ঞানিক 
রাজ্যের যাস্ত্রিকতার মহলে ইতিমধ্যেই কত আশার কথাইত শুনা বাইতেছে-_এরোপ্লেনের এমন 
উন্নতি হইয়াছে যে তাহাতে যথেষ্ঠ বিস্ফোরক পদার্থ বোঝাই করিয়। বিনা-তার তাড়িত শক্তিতে তাহ! 
শক্রর ধ্বংসে প্রয়োগ করা যাইবে) আর এমন গ্যাসের বোম! তৈয়ার হইয়াছে যে তাহার এক 
একটাঁতে বড় ঘড় নগর একবারে উড়াইয়া দেওয়া যাইবে। এখনও অবশ্ত এই ষাস্ত্রিকতাঁর উন্নতির 
পরাকাষ্ঠা সাধন হয় নাই। কিন্তু এ কথ। নিশ্চিত যে প্রক্কৃতির উপরে আরও একটু অধিক আধিপত্য 
লাভ করিতে পারিলে, মানব-সভ্যতা এমন অবস্থায় আসিবে ষে তাহাতে তাহার আত্ম-হনন কার্য্য 
অতি সুশৃঙ্খল ও অমোঘ ভাবে সম্পাদিত হইবে ।”-_- পাশ্চাত্য লেখক 


লবণ-কর প্রসর্ 
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টরেপাধ্যায়, বি-এ 


১। আজকাল লবণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে সর্বত্র আলোচন! চলিতেছে। তাহার ক্লারণ 
দেশনাঁয়ক মহাত্মা! গান্ধী লবণ-আইন ভঙ্গ করিবার জগ্য উদ্যোগী হইয়াছেন। সুতরাং লবণকর 
সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে সংবাদ রাখা সকলেরই কর্তব্য । 

২। অন্ঠান্ত দেশে সরকারী কঠোর আইন আছে সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষে লবণের উপর যে 
নিয়ম প্রবন্তিত হইয়াছে, তাহার তুলনায় ভন্তান্ত দেশের কঠোর নিয়ম অতি লঘু বলিয়াই মনে 
ইয়। জীবের জীবন ধারণের জন্ত জল, বায়ু ও আলোর আবশ্তকতার প্ঠায় লবণেরও প্রয়োজনীরতা 
আছে। দরিদ্র লোকের উদর পোষণের জন্য লবণ প্রধান অবলম্বন যাহাদের আধিক অবস্থা উন্নত, 
তাঁহার সুস্বাছ ভোজ্য ভ্রব্যাদির প্রাচুর্য হেতু লবণের প্রয়োজনীয়তা কম অনুভব করিতে পারেন, 
কিন্ত 'সুন-ভাত' যাহাদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন, তাহাদের লবণের আবগ্তকতা যে অত্যন্ত অধিক 
ভাহা। বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। গরীব ভারতবর্ধ এই জন্কই লবণকে মহতবপূর্ণ 
[টিতে দেখিয়া খাঁকে এবং বঙিয়া থাকে *ুন্‌ খাই যাঁর গুণ গাই তার ।” 

... ও।' প্রাণীগণের জীবন ধারণের জনক যে সকল পদার্থ অত্যাবন্তক প্রক্কৃতি তাহাদের ভাণ্ডার, 
সকল সময় উদ্দু্ত বাখে--প্রীকৃতি" তাহাতে রিশদুষাত্রও ক্কপণত। প্রদর্শন করে দা।। প্রকুতিদত্ত বন্ত 
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স্লেচ্ছামত উপভোগ করবার অধিকার যখন সকলেরই সমান, তখন লবণ স্থন্ধে এই নিয়ম প্রযোজ্য 
হইতে পারে। গ্রীন্মপ্রধান ভারতবর্ষে লবণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়। প্রকৃতি যেন বিশেষভাবে 
তদদেশবাসীর জন্ত লবণের ভার দ্বার আরও উদ্মুক্ত রাখিয়াছে। এদেশে সমুদ্রের জলে, হদে, মাটিতে, 
পাঙ্কাড়ে এবং খণিতে--লবণ পাওয়া ধায়। অনাদিকাল হইতে ' এদেশবাসী প্রকৃতিদত্ত লবণকে 
. নিরুপত্রবে ভোগ করিয়া-আঁসিতেছিল ) কিন্তু ছ্রদৃষ্টবশতঃ ইষ্ট ইওডয়া কোম্পানির শীসন সময় হইতে 
তাহাদের এই বাধ তোগের পথে ৰিস্ন আসিয়া! উপস্থিত হইল। 

৪। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিবার পূর্বে কোনও শাসকসম্প্রদায় 
ভারতবর্ষে লবণের উপর পৃথক কর ধার্য করেন নাই। তবে মুসলমান বাদশাহদের সময় অন্ঠান্ত 
চাঁলানী মালের উপর যেরূপ নাম মাত্র শ্ক্কের ব্যবস্থা ছিল লবণেও উপরও সেইরূপ শুন্ধ আদায় করা 
হইত; লবণের উপর পৃথক্‌ কর নি্চি্ট ছিল নাঁ। কিন্তু সেই শুল্ক এত অল্প ছিল ঘে লবণের ব্যবসায় 

ও উহ্থার মৃগ্যের উপর উহার প্রভাব জনসাধারণের অনুভবের মধ্যেই আসিত না । 

৫1 ৯৬৬৫--৩৬ সালে জেনারল্‌ ক্লাইভ দিল্লীর মোগল বাদশাহর নিকট হইতে নামতঃ 
বাঙ্গলা, বিহাগ ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। তখন হইতেই ইষ্ট ইওিয়া কোম্পানী প্রত্যক্ষভাবে 
এই প্রদেশসমূহের শাসনভার গ্রহণ করেন। কোম্পানির কর্মচারিগণ উক্ত প্রদেশ সমূহে লবণের 
বিস্তৃত ব্যবসায় ও উহার লাভ দেখিয়া তাহার উপর লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। ক্রমে তাহার! 
লবণের কারবার এক চেটিয়। করিয়। লইল। প্রথমে তাহারা নীলামের দ্বারা লবণু বিক্রয় করিত। 
এই প্রকারে তাহারা লবণের কাঁটুতি হাস করিরা লবণের উপর অত্যধিক তাবে কর বসাইয়া দিল। 
তৎপরে তাহারা লবণ নির্মাণ কার্ধ্য নিয়ন্ত্রণ পূর্বক লবণ প্রস্ততকাঁরীদিগকে বিশেষভাবে দমন করিতে 
প্রবৃত্ত হইল। এই প্রকারে এদেশে যাহারা লবণের ব্যবসায়ের দ্বারা জীবনযাত্র নির্ববাহ করিত তাহাদের 
জীবন যাত্রার পথ রুদ্ধ হইয়া! আদিল। 

৬। তাহার পর কোম্পানির দৃষ্টি অন্ঠান্ট প্রদেশের উপর পতিত হুইল। মাদ্রাজ, বঘে, পঞ্জাব 
প্রভৃতি প্রদেশে যে যে স্থানে কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিপ-_দেই সেই প্রদেশে 
লবণ সন্ধন্বীয় কঠোর নীতি প্রবর্তিত হইল। এই নীতি প্রবর্তনের ফলে মালাবার ও কানা'রার লবণ 
প্রস্তুতের কারখানা নষ্ট হইয়। গেল-_মীন্দ্রাজ পুর্বউপকূলে বিদ্ধ ঘটিতে লাগিল এবং কাঁদাপা, 
করম্থুল ও বেলারী প্রভৃতি স্থানে লবণ প্রস্তুতের কার্য রহিত হইল। এই প্রকারে লবণের উপর 
একাধিপত্য বিস্তার পূর্বক কোম্পানি তাহার উপর এত গুরু কর বসাইলেন যাহীতে সমস্ত ভারতবর্ষে 
গরীব ব্যক্তি ও পণুদিগের জন্ত লবণ ছৃশ্রাপ্য হইয়। উঠিল। 

৭1" ১৮৫৮ খুষ্টাকে কোম্পীনির শাদনের অবসান হইলে যখন ভারতবর্ষ ব্রিটিশরাজের 
শাসনাধীনে আসিল তখনও লবণের কঠোর নিয়ম পূর্বের স্তাঁয় বলবৎ রহিল। ১৮৭৮ খর্ব পর্যযস্ত 
প্রতি মণ লবণের উপর ২, টাকা কর ছিল। কিন্তু ১৮৮২ সালে কোম্পানি & কর কমাইয়! 
১২ টাক। এবং ১৮৮৮ সালে উহ পুনরায় বন্ধিত করিয়। ২)০ টাকা ধার্য কৃরিল। 

৮। কিছু কাল লবণ কর এইরূপে চলিলে গোখেল মহোদয়ের দৃষ্টি এদিকে আক্ষষ্ট হয়। তাহার 
চেষ্টায় ১৯০৩ খৃষ্টান লবগের উপর ধার্য কর মণকরা ২. টাকা, ১৯০৫ সালে ১1০ টাকা এবং 
১৯০৭ লালে ১২ টাকা! হইয়াছিল। প্রীয় ১ বৎসর উহা এক ভাবে চলিবার পর ১৯১৭ সালে 


চিনির এন টির আবঙ্কীকত! বোধ করিতে. লাগিলেন তখন লবণ কর 
২৭ কর। হয়, কিন্ত ১৯২৩ সালে তা বৃদ্ধি করিয়া ২।* টাকা করা হইলে এতৎ সম্বন্ধে ভারতীদ 
ব্যবস্থাপক সভায় তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হয়। অগত্যা তাহার পরের বংসহ সরকার লবণের উপর হণ 
কর। ১* হারে কর ধার্ধ্য করেন। তদবধি বর্তষান সময় গর্য্যস্ত লধণ করের হার সমভাবেই আছে! 

-৯। মানুষের কথ। ছাড়িয়। দিলেও দেখা 'যায় ইতর প্রাদীদিগেরও লবণের আবগ্তক্ষতা জাছে। 
সরকারের এদিকে দৃষ্টি আছে বলিয়! মনে হয় না। কারণ, ১৯২৪ সালে লবণ করের বিরুদ্ধে তীব্র 
আন্দোলন উপস্থিত হইবার সময় সরকারের পক্ষ হইতে সার চার্লস ইনেশ গঁ কর অতি সামান্ত বলিয়। 
প্রকাশ করায় তৎসম্বন্ধে সরকারের মনোভাবের সম্যক পরিচয় পায়! গিযাছিল। 

৯ প্থতিটিন্টটরিচা লগা ব্রর্নরান 
জাপয়ি ২* আঁন! অর্থাৎ ২৪০ পাই শুন্ক ও লবণ স্থানান্তরে প্রেরণাদি বাবদ অস্কান্ত খরচ ধরিয়া উহা 
এখন ২।* মণ দরে বিক্রী হয়। অতএব দেখা বাইতেছে ঘে, ঘে ব্যক্তি এক আনার:লবণ ক্রত্ব করে 
ভাঙ্াকেও ছুই পয়সা কর দিতে হয়। এই ভীষণ করের দরুণ এ দেশের গরীব লোক আবশ্তক পরিমাণ 
লবণ ব্যবহার করিতে পারে না। জমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির জন্তও লবণ আবস্টফ ; কিন্ত 
দরিদ্র কৃষক লবণের অভাব বশতঃ চাষ হইতে উপযুক্ধ শশ্ত উৎপাদন করিতে পারে ন|। এতস্তির, 
মত প্রভৃতি সংরক্ষণের ও গবাদি পণুদিগের রোগ হইতে মুক্তির জন্ত এবং তাহাদের নিরাঁমক্্ 
রাখিবার জন্য অধিক পরিমাণে লবণ প্রয়োজনীয় । অধিকস্ত শীত প্রধান দেশের লোকের অপেক্ষা 
উষ্ণ প্রধান দেশের লোকের লবণের আবস্থাকতা বেনী । কিন্তু দেখ। যাইতেছে আমাদের গ্রীক্ম প্রধান 
দেশে লোকের! গীত প্রধান দেশস্থ লোকদিগের তুলনায় বাধ্য হইয়া জন প্রতি অল্প পরিমাণ লবগ 
ব্যবস্থার করিয়! থাকে । কোদ্‌ কোন্‌ দেশের লোক জন প্রতি কত লবণ ব্যবহার করিয়া থাকে নিম্নে 


তাহার তালিক। দেওয়া গেল £-- 
দেশের নাম জন প্রতি ব্যবন্ৃত লবণের পরিমাণ 
ইংলও 7 রঃ ৪ পাঁউও 
পর্ভ,গাল রঃ রঃ ৩৫ ৯» 
ইটালী রি | সঃ ২০, 
ফ্রাঙ্ম $ ১৮ ৯ 
কুশিয়। রঃ ১৮৯ 
বেল্জিয়াম্‌ টা ১৬ ও 
অস্্রীয়। সঃ ৫০০. £ ১৬ ৭ 
পারস্ত রি হু ১৪ 9 
ব্িটিশ ভারত রি ২২5 
এেতৎপ্রসঙ্গে ভারতের সরকার ছুই বংসরে কত পরিমাণ লবণের শুক্ধ আদা করিয়াছেন তাহা 
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১১। একদিকে ঘেমন' কঠোর আইন প্রবর্তনফলে লবগনিশ্থাণ কাঁধ্য বন্ধ হইয়। গেল, অন্ত. 
দিকে তেমনি বিলাত হইতে লবণ আমদানীর স্থুবিধা উপস্থিত হুইল। ভারতের সহিত বিলাতের 
বাণিজ্য সম্পর্কীয় ব্যাপার সংঘটনের পর হইতে ন্নেখা! যাইতেছে যে, আমর! যত পরিমাণ দ্রব্য বিদেশ 
হইতে খরিদ করি তদপেক্ষা! অধিক পরিমাণ দ্রব্য আমরা বিদেশে চালান দিয়া থাকি। আবার, যে 
সকল মাল জাহাজে চালান যায় তাহা র্লাঁচ৷ মাল বলিয়া! জাহাজের বেশী স্থান অধিকার করে, কিন্ত 
এখান হইতে প্রেরিত মাল হইতে প্রস্তত দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে আসে বলিয়! জাহাজে অল্পতর স্থানের 
প্রয়োজন হয়। এই নিমিত্ত যত জাহা্ত আমাদের দেশের মাল চালানে আবশ্তক হয়, বিদেশ হইতে 
মাল আনিতে তত জাহাজের দরকার হয় না। কিস্তু আমাদের দেশের মাল বিদেশে লইবার ন্ঠ 
যে সকল জাহাজ এদেশে অইিসে, তাহ! নিয়মিত তাবে বোঝাই ন1 হইলে সমুদ্রের উপর দিয়া যাতায়াত 
কৃরিতে পারে না। হুতরাং জাহাজগুলিকে ভারী করিবার জন্ত এবং জাহাজের ভাড়া উপ্তল করিবার 
জন্ত বিলাত হইতে জাহাজে করিয়া নাম মাত্র মূল্যের লবণ চালান দেওয়া! হয়। কিন্তু জাহাঁজের ভাড়া 
যাহাতে কম না হুইতে পারে এবং লবণের দ্বারা যাহাতে ত্র ভাড়া আদায় হয় এইজন্ত বিলাতের লবণ 
ভারতবর্ষে বেশী দরে বিক্রয় করা হয়। এদিকে দেশী লবণের উপর গুরু শুস্ক স্থাপনের জন্য এবং এদেশে 
সরকার কর্তৃক প্রয়োজনাহুরূপ লবণ নির্মাণের ফাঁধ্য বন্ধ রাখার নিমিত্ত ভারতের লবণ ছুই টাকার কমে 
'বিজ্ঞী হুইতে পারে না। কিন্তু বিলাতী লবণ তদপেক্ষা কম দরে বিক্রী হইতে পারে। এই জন্য 
দেশী লবণ বিলাতী লবণের সহিত প্রতিযোগিত! ক্ষেত্রে দাড়াইতে সমর্থ হয় না। ভারতে বিলাতী 
লবণ প্রতি বংসর কত টাকার বিক্রী হয়, তাহার হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল $__ 


সাল মুল্য 
১৯২৫--২৬ ১, ০৪) ১৯) ৬৭২২ 
১৯২৬--২৭ ১, ২৬১ ১৯, ৮৭৫২ 
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১২। এক্ষণে এই দেশের লোক যাহাতে অবাধে লবণ প্রস্তুত করিবার অধিকার পায় এবং 
লবণের জন্য ভারতবাসিগণকে পরমুখাপেক্ষী হইতে না হয়, ভজ্ঞন্ত মহাত্মা! গান্ধী আত্মনিয়োগ করতঃ 
লবণ প্রস্তুত কার্ধ্যে সহকন্িগণ সমভিব্যাহারে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার কার্য পদ্ধতি সম্বন্ধে কাহারও 
কাহারও মতভেদ থাঁকিলেও তাহার উদ্দেস্ঠ ঘে মহং সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মতদৈধ নাই। 


মনো-বিজ্ঞান-_প্রাচ্যে 
্রবলাই দেবশর্শা 


“্ধ লঙ্কা চাপরৎ লাভং 
-মন্ততে নাধিকং ততঃ1৮ 

এমন কিছু আছে যাহা পাইলে নিখিল জগতের যাবতীয় পরশ্বর্্য সম্ভারকে নিতান্তই তুচ্ছ বলির! 
মজে হয়। তাহা জড় নহে-_চৈতন্ত, মন নহে-_ প্রজ্ঞা, বুদ্ধি নহে-__আস্ম।। এই আত্মাকে লাভ করিলে 
অিলের যাহ কিছু সমস্তকেই ধুলি মুষ্টির মত অকিঞ্চিতকর বলিয়! ধারণ! হয়। জড় সত্য নহে--অবস্ত, 
তাহীর কোন বাস্তব সন্বা নাই। সেই জন্তই জড় প্রাপ্তিতে সুখ শাস্তি তৃপ্তি আসে না। জড় অন্ধ 
তামস-__ আলোকের নুদূরবর্তী । 

মন এবং বুদ্ধি জড় রাজ্যের অন্তর্গত। সেই জনয মনের দৃষ্টি বুদ্ধির আবিষ্কার_লত্োর অতীত। 
মন ও বুদ্ধির সাহায্যে সত্য লাভ হুয় না। সংসারে যাহা দিয়! মানুষ দুখ ও আনন চায়, তাহা! মনের 
সৃষ্টি বলিয়া, মানুষ তাহাতে আনন্দ পায় না । ভারত আত্ম! সেই জন্তই চাহিয়াছিলেন-.. 

যং লন্ধা চাপরং লাভৎ 
মন্যতে নাধিকং ততঃ। 

এই যে বস্তটী যাহা লাভ করিলে অন্ত সমস্তকেই নগণ্য বলিয়৷ বোধ হয়, ইহা মাত্র নাস্তিত্বের 
দিক। ইহার একটা অস্তিত্বের দিক আছে। এই বস্তুকে পাওয়াই যথার্থ পাওয়! ) ইহাকে পাইলেই 
সত্য দৃষ্টি লাভ হয়, সত্য প্রত্যক্ষ হয়, বস্ত ও অবস্তর-_মিথ্য। ও প্রকৃতের যথার্থ জ্ঞান হয়। 

যতক্ষণ এই প্রক্কত ও পরিপূর্ণ ভূম লাভ ন! হয়, ততক্ষণ জান! না জানা-_ পাওয়া ন। পাওয়া__ 
সুখ ছুংখ সবই শিশুর বাল্য ক্রীড়া বালুর প্রাসাদ রচনা_ নিশি স্বপ্নের মোহন মাধুরী ! 

মন ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে অবস্থিত প্রাণের সমস্ত কার্ধ্যই অলীক, তাহার গবেষণাও অলীক, ভাহার 
 আবিষ্কারও অবাস্তব; তাহার দর্শন, বিজ্ঞান, ভূয়ে। দর্শন সমস্তই “অন্কেনৈব নিয়মানা যথাম্ধাপ্র মত 
অন্ধের গমন । তাহাতে কেবল ভুল, কেবল ভ্রান্তি, কেবল তামস অন্ধকার ! 
, মন নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি আজ যাহ] দেখে কাল তাহাই ভুল বলিয়। তাবে; আজ যাহা! সুধা বলিয়া 
সাগ্রছে আকর্ষণ করে পরক্ষণেই তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করে। এমনি করিয্নাই ০৪৪ 
নিররাদের। আর এই ছন্তই দ্তারতবর্ষের আঁার্থা__ 

প্ৰং লব্ধ চাপরং লাভৎ 

টু ৰ মন্ঠতে নাধিকং ততঃ ॥? | 
ৃ 7 করণে যাহ! শোনা যায়, ্পর্শনে যাহা অনুভব করা! হা, বুদ্ধিতে ছা 
নাহ করা বায়, অনে খাছ উপলব্ধি হয়, সমন্তই সপ্প সঞ্চরণ, মিথ্যার লীলা খেল! । মনববুদধি দি! 
কোর, যে চৈতন্ত জগতই- অগ্রপ্য তাহা নহে, জড় জগৎও তাহাতে হুশ্াপ্য । - মল-বৃদ্ধির আধিক্য 
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পত্র জড় জগতে, কিন্তু তাই বলিয়! জড় তাহার দৃষ্টিগত নহে। কারণ সত্য দৃষ্টিটাই যে চৈতন্তের 
অধিকারভূ্ ৷ ও 

এই কারণেই জ্ঞানের প্রবক্তা- সত্যের ত্রষ্টা_-জ্ঞানী ও সত্য-সাধক। ঘিনি সব দেখিয়াছেন, ধিনি 
ভূমাকে পাইয়াছেন, তিনিই সমগ্রের পরিচয় দিতে সমর্থ ও অধিকারী। প্রদীপ জালাইয়া গৃহ কোনের 
পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, সুর্য দীপ্থিতে বিশ্ব-নিখিল উদ্ভাসিত হইয়া উঠে! 

ভারতে এই সিঙ্ধাস্তটিই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বুদ্ধি ও মনীষা! প্রদীপের হ্গীণ জ্যোতি। 
যাহাদের হাতে এই ক্ষণদীপ্তি আলোক শিখ। টুকু সম্বগ্ ছিল, তাহারা একান্ত বিনীতভাবে শ্রদ্ধালু শিষোর 
মত এক পাঁশে ্লাড়াইয়! ছিল। আর সমাজের নিয়ন্তা ছিলেন খধি যাহার দৃষ্টি লাভ হইয়াছিল, 
ধিনি ভূমাকে লাভ করিয়াছিলেন, যাহার অপ্রাপ্য কিছুই ছিল না, জড়ের অর্্যে ধাহার আত্ম দেবতার 
পুজা করিতে হইত না। 

খবি ধর্মপ্রবন্তা, সমাজশাসক, রাষ্্রপরিচালক। খধি শিক্ষক, খষি দার্শনিক তন্ববিদ্‌, খাষি 
কবি, ষি বৈজ্ঞানিক খশান্ত্রবেত্। এবং শঙ্ত্বেত্তা। ক্ষিত্বর ভিত্তিভূমির উপরই ভারতের:জাতীয় 
জীবন প্রতিষ্ঠিত। 

কারণ খধিদৃষ্টিই অমোঘ, খধিদৃষ্টিই সম্পূর্ণ দৃষ্টি। যাহা দেখিলে সমস্তই দেখ! হয়, দেখিবার আর 
কিছুই বাকী থাকে না, খষি তাহারই দ্রষ্টা । 

হাওয়া ফিরিয়াছে_-অন্ধ পথ দেখাইতেছে ; জড় চৈতন্ঠের স্থান অধিকার করিয়াছে। আজ 
১তন্ঠের ক্ষেত্রে _ভূম।র ভূমিতে-_জড় ও ক্ষুদ্র মন-বুদ্ধি কর্ম করিতেছে । 

ফলও হইয়াছে-_ 
খের লাগিয়া এ ঘর বীধিন্ন 
অনলে পুড়িয়া গেল ।” 

অন্ধ পথ দেখাইতেছে, বিশ্বমানৰ দুঃখের কণ্টকবনে নিপতিত হইতেছে। নিরন্তর রক্তাক্ত 
দেহ হুইতেছে। চৈতন্তের অনন্ত ক্ষুধা, ভূমায় তাহার নিবৃত্তি। তাহাকে দেওয়া হইতেছে কেবল জড়, 
তৃষ্চার্তকে দেওয়! হইতেছে বালুকা। প্রদীপ জ্ালিয়া বিশ্ব আলোকিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। 

এইবার মনোবিজ্ঞানের কথা । 

মানবচিস্তা মনোরাজ্যটার পরিচয় পাইবার চেষ্টা করিতেছে। এবং একটা কুছেলিকাচ্ছন্ন 
মনোবিজ্ঞান রচনা করিতেছে । এবং তাহার দ্বার সমাজকে নিয়ন্ত্রিত ও মানুষকে আনন্দ দান 
করিতে চাহিতেছে। 

এইখানে একটা রূপক গল্পের আশ্রয় লওয়া যাকৃ। চারিজন অন্ধ হাতি দেখিল। তাহাদের 
জ্ঞানের অবলগ্ন মাত্র স্পর্শোন্্রর। সেই জন্ত কেহ বলিল-_হাতি হাতের মত, কেহ বলিল- শু ড়ের 
মত। মোট কথ! যে যাহ! স্পর্শ করিয়া বুঝিল, সে সেই প্রকারই একটা খণ্ড অসম্পূর্ণ এবং ত্রান্তিময় 
অভিজ্ঞতার কথাই বিবৃত করিল । 

বৃদ্ধিমানের- প্রতিভাবানের__মনোবিজ্ঞান আবিষ্কার ঠিক এইরূপই একটা অন্ধ নিতাস্তই খণ্তীকুত 
এবং অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতী | মনীবীর দৃষ্টি অনস্তের মাঝে একটা অনুমাত্র হয়ত ইহা! বলিলেও বলা! হইল 
না, উহ পরমাণু ও লক্ষ কোটা অংশের একটা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। 
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“আত্মবৎ মন্ততে জগৎ” _ইহাও মনোবিজ্ঞান। আমি যাহা ও যেমন তাহারই প্রতিরিজিন এই 
অন্তরঞ্জগত এবং বহিজগৎ। আমার ধারণ! সংস্কার, আমার আশ! আকাঙ্খা, বুদ্ধি প্রতিভা, আমান 
বুদ্ধির পরিধ! এবং আদর্শ যতটুকু হইবে, ততটুকু লইয়াই তেমনি হইয়াই আমার অভিজ্ঞতা মুন্তি লাভ 
করিবে। সৌন্দর্য্যের হয়তো! একটা স্বার্ধমভৌমিক “অন্ীয়তম্‌” আদর্শ আছে। কিন্তু প্রত্যেক কবির 
কল্পনায়, প্রত্যেক শিল্পীর ধ্যানে, বিভিন্ন রূপের লীল! বিচিত্র ভঙ্গিমায় ফুটিয়া উঠে। ইহার কারণ তরী. 
“আত্মবৎ মন্ততে জগৎ” । 

কবির কাব্য, শিল্পীর চিত্র ও ভাস্কর্য, দার্শনিক চিন্তা, বৈজ্ঞানিকের গবেষণা সবই ও “আত্মবংশ। 
কবি শীল্প, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ধিনি যেমন তাঁর দানও ঠিক তেমনি । এ গুলি মনীষী বৃন্দের মনের 
গ্রতিবিষ্ব, অবিকল প্রতিচ্ছবি, এমন কি মানপসন্তানও বলা যাইতে পারে। 

যে যাহ। নয়, সে তাহ! স্থষ্টি করিতে পারে না। জলের অগ্নিস্থষ্টির ক্ষমত| নাই, জড়ের জীবন 
সষ্টির সামর্থ্য থাকিতে পারে না, অন্ধকার কখনও দীপ্তির প্রবর্তক হইতে পারে ন।। যে যাহা, সে তাহাই 
দিতে পারে। তাহার অন্ত কিছু দিবার চেষ্টা বাঘুকে মুষ্টির মধ্যে অবরুদ্ধ করিবার চেষ্টার মতই একাস্ত 
অলীক, আবাস্তব, অসম্ভব । 

অন্ধের দৃষ্টি কেবলই যে অসম্পূর্ণ তাহা নয়, উহ সঙ্গে সঙ্গে অলীক। মন ও বুদ্ধির শক্তি, 
মনীষ! ও প্রতিভা__ইহা অন্ধের বোধ। কাজেই ইহার ফল 

“অন্ধেনৈব নীয়মান| বথান্ধা! 1” 

মন ও বুদ্ধি অসম্পূর্ণ, খণ্ড সন্কীর্ণ, আবিল অন্ধ। ইতর বিশেষ হয়ত আছে; কাহারও বেশী 

কাহারও কম, কেহ মত্যধিক মলিন, কেহ অপেক্ষাকৃত অল্প। মোটের উপর মন বুদ্ধির শক্তি সসীম। 


আবার কেবল সপীমই নহে; উহা! আপনাতেই আপনি মগ্ন। নিজে যাহা! তাহাতেই আবদ্ধ। 
বাহিরের জগতে যেমন যাহার কথা জানা আছে, তাহাই বলিতে পার! যায়, যাহা দেখা! গিয়াছে 
তাহার বিষয়েই বর্ণন| কর। যায়, বাহ! শোনা গিয়াছে, তাহাই কল্পনা কর! যায়। মনোজগতেও 
ঠিক তদ্রপ ; মনটা যেমন গঠিত, যে সংস্কারে যে ধারণায় যে পৈতৃকত্বে, যে অভিজ্ঞতায় মনের রচনা 
অবিকল তেমনি। মৃত্তিকায় মৃৎপাত্রেরই জন্ম-_“আশখ্মবৎ মন্ততে জগৎ।” মনই জগৎ সৃষ্টি করিতেছে। 
একের জগৎ অন্যের জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।” আত্মবৎ মন্যতে জগৎ” ইহা খাঁটি মনোবিজ্ঞান ! 

এইবার মনীষীর কথ। ! মনীষার অবলম্বন মন ছাঁড়া আর কিছুই নহে। এই মনটা দশের 
তুলনায় একটু বেশী ভাবিতে পারে, বুঝিতে পারে, চিন্তা করিতে পারে, কল্পনা করিতে পারে ; এবং 
বান্থ জগতের সহিত ইহার পরিচয় কিছু অধিক, কাজেই অভিজ্ঞতাও কিছু বেশী! এই হিসাবে 
সাধারণের অপেক্ষ। মনীষার দাম কিছু বেশী। তথাপি তাহ! অসম্পূর্ণ ও অন্ধ ভ্রমপুর্ণ। 

মন ছাড়া তো৷ মনীষীর কিছুই নাই ! কিন্তু মন যে জড় জগতের ভিতর আবদ্ধ, নানা সংস্কারে 
আবিল, তাহার পৈতৃকত্ব ও অভিজ্ঞতায় সন্কীর্ণ! এই মনে শুদ্ধ, সত্ব, সম্পূর্ণ, অসীম, শিবনুঙ্গর এবং 
সত্যের ধারণ! অসম্ভব । রঙিন রাচখণ্ডের ভিতর দিয়া দেখিলে ডষ্টব্য বিষয় রঙিন দেখায়, বন্ধ-সংস্কার 
রঙ্গীন মনের যধ্যস্থতায়ও গতকে মনের মতন দেখাইবে। “আত্মবৎ মন্ততে জগৎ ।” 

বুদ্ধিমান, মনীবী ও প্রতিভাবানের দেখ! বিকৃত দেখা, যাহ নয়, তাহারই দর্শন ! 


১৩৩৭ মনো-বিজ্ঞান--প্রাচ্যে ৪৫৯ 


এই জন্তই আদেশ 
“আত্মানৎ বিদ্ধি” 

এই আত্মাই ভৃমা, আলোক পূর্ণ দৃষ্টি অখণ্ড, বিশুদ্ধ, বিশ্ব মন। এই আত্মাকে জানিলে 
অজ্ঞাত আর কিছুই থাকে না । অবোধ্য আর কিছুই রহে না, সবই দর্শনীয় প্রত্যক্ষ স্পষ্ট উদ্ভাসিত 
হয়, বুদ্ধি দিয়! কল্পন! ক্রিয়া সংশয় সমাচ্ছন্ন করিয়।৷ অবান্তবকে বস্তু বলিয়। প্রতিখ্র করিবার ব্যর্থ 
চেষ্টা করিতে হয় না। 

আত্মাকে ধিনি জানেন, তাহার বাক্য বেদ। তাহার দর্শন মূর্ত্য সত্য, তাহার আদেশ অমোঘ 
শান্্র। এই আত্মবিদ্রাই জগতে মহা! মহা পরিবর্ভন আনিয়াছেন-_তীঁহাদের একটা উপদেশ পাঁলন 
করিয়া মানব অমৃত লাভ করিয়াছে, নগণ্য জাতি মহাজাঁতিতে পরিণত হইয়াছে, কত নরনারী ধন্ 
- হইয়াছে, অমর হইয়াছে। 

আত্মা হইতেছে বিশ্ব মন, বিশুদ্ধ বিশ্ব মন। সর্ব সংস্কার রহিত, সর্ব বন্ধনাতীত, শিক্ষা দীক্ষা 
পারিপাশ্বিকত।, বংশানুক্রমিতার অভ্তীত; এক কথায় পশুদ্ধম্পাপবিদ্ধম।” এই আত্মায় যিনি 
প্রতিষ্ঠিত, এই আম্মাকে ধিনি জানেন, তিনিই মনোবিজ্ঞানের যথার্থ বিজ্ঞাতা । 

মনীষীর দেখ! মনোরাজ্য একাস্তই অসম্পূর্ণ। মনীষী আপনার মন দিয়াই দেখেন, তাই তাহার 
রচিত মনোবিজ্ঞান, তীর শিক্ষা দীক্ষার, তাহার আদর্শের মন্থুরূপ। তিনি মনোবিজ্ঞান বলিতে গিয়া 
মনের যে শুধুই অসম্পূর্ণ পরিচয় দেন তাহা৷ নহে, তিনি মনের বিকৃত, ব্যাধিগ্রস্থ, অশিব রূপটারই 
পরিচয় দিয়া থাকেন । 

দর্শনে এবং সাহিত্যে মনোঁবিষ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এ মনোবিজ্ঞান. পথ বলিয়। 
অপথে বা! কুপথে লইয়! যায়, আলোক বলিয়া! বিনাশগর্ভ বিছ্যাৎদীষ্ি দেখায়। সাহিত্যে এই শ্রেণীর 
বিষাক্ত মনৌবিজ্ঞানের কিছু বাড়াবাড়ি । ইহাতে মনের যে পরিচয় লওয়। হয়, তাহা! অধিকাংশ স্থুলে 
বিরুত, কার্ধ্য, মানব সমাজের অহিতকারী, খণ্ডের ভিতরও বিখণ্ড। 

যাহা হয়, হইতে পারে, হওয়া সম্ভব, যাহা হওয়া সঙ্গত, শোভন, নুন্দর, তাহা পাওয়। যাঁয় না। 
কোন বিশেষ উদাহরণ লইয়া! কাজ-নাই। মোটামুটা, এক জাতীয় দার্শনিক ও সাহিত্যিক মানব 
মনের কদর্ধ্যতার আবর্জনার দিকটা দেখাইয়! বলিয়! থাকেন, ইহাই মানব মন। তাহাদের ভূল হয়, 
যে বিশ্বমন ধীহ্াদের অগোচর, মনের স্বরূপে ধাহারা দেখেন নাই, ত্ীহারা কেমন করিয়া মনের রূপ 
দেখিবেন। বিশ্ব মন মনবুদ্ধির অতীত; উহা! সাধন প্রত্যক্ষ, আত্মক্ঞান সিদ্ধ। স্বর্ণ যাহাদের লক্ষমীভূত 
হয় নাই, স্বর্ণালঙ্কার সম্বন্ধে কোন বিশেষ কিছু বলিতে ধাওয়া তাহাদের একাস্তই ধৃষ্টতা । 

অন্ত দিকে বুদ্ধিলভ্য যে মনোজগংটী তাহাতেও শ্বর্দ আছে নরকও আছে, আলোকও আছে, 
জন্ধকারও আছে, পুণ্প আছে, আবর্জনাও আছে। ধে বলে আবর্জনাই সত্য, পুষ্প মিথ্যা অথবা 
উপেক্ষণীয়, মে মানব জাতির শক্র। 

যে পাহিত্যিক ও দার্শনিক মনের শুত্রতার পরিচয় না দিয়া মালিস্তের কথা বলেন, তাহার চনানকে 
“ফেলিয়া দিন গ্ক মাখেন। সাহার! “আত্মধাতী”, সমাঁজদ্রোহী, দন্থ্যর মত সমাজের উপদ্রব, আশঙ্কা, 
উৎপাত। সংপাঁরে অন্ধকার ও দীস্তি আছে। মানব মন সতৃষ্ণ নয়নে উবার অরশচ্ছটার দিকেই 
দিবন্ধ ুর্ট। মনোজগতে তাহা না হইবে কেন? কেন মানুষ দয়া, প্রীতি, ত্যাগ, ক্ষমা, স্নেহ, মৈত্র, 


৩৩ ভারতের সাধনা জাতি 


বীরত্ব বিভৃতির অমৃত জ্যোতি না দেখিয়া, পাপের বীভংসতার, পাঁতিত্যের, কলগ্কের অন্ধ 
তামসিকতায় বিচরণ করিবে ? 

যে মনটা সহজ ম্বভাবে মানবের হস্তগত, তাহার শিবনুন্দর রি পরিচয় শিক্ষাসাপেক্ষী। 
মানব জাতি বখন মানবতার পথে অগ্রসর হইবে, তখন সে শিবতম মনোবিজ্ঞান রচনা করিবে। এই 
শিব সুন্দর মনের দর্শন লাভের পন্থা-_ 

“আত্মনৎ বিদ্ধি” 

কিন্তু তাহার পূর্বেও যদি মনের কথা৷ বলিতে হয়, তবে সুন্দর পবিত্র অমল মনের পরিচয় 

দেওয়াই মানব ধর্ম । 


: বৌদ্ধধর্মের পুনরভ্যু্খান ও হিন্দুবিত্বেষ 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ 


বিগত অর্থশতাবীর মধ্যে, দেখা যাইতেছে, প্রাচ্য পাশ্চাত্য, স্বদেশ বিদেশ, প্রায় সর্বত্রই 
আঁচারবিহীন বৌদ্ধধর্মের একট! যেন জাঁগরণের লক্ষণ দেখ। দিয়াছে। এই সময়ে অনেক 
পাশ্চাত্য পঙ্িত বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হইয়াছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভারতবাসী হিন্দুও বৌদ্ধ- 
ধর্দের প্রতি অত্যধিক অগ্ুুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন; কিন্তু অধিকাংশস্থলে দেখা যায়, কাহারও বৌদ্ধধর্মের 
আচার অবলম্বনে আগ্রহ নাই এবং কেহই সেই আচার গ্রহণও করেন নাই। কেবল তাহাই নহে, 
অনেক সময় ভারতবাসী এই হিন্দুই বৌদ্ধধর্শের শ্রেষ্ঠতা খ্যাপনাবসরে স্বধর্থের অপকৃষ্টত। ঘোষণা] করিয়। 
্বধর্মীচার্য্যগণকে অল্পবুদ্ধি বলিতেও উংসাহিত হইয়া থকেন। "চীন ও জাপানে, যেখানে আজও 
বৌদ্বধর্শ অপেক্ষাকৃত প্রবল বা জীবিত, তদ্দেশবাসী বৌদ্ধগণ যে হিন্দুধর্মের অপকৃষ্টতা খ্যাপন করিবেন 
ও হিন্দু আচার্য্যগণকে উপহানাদি করিবেন তাহা। কিছুই বিচিত্র নহে; ভারতবাসী হিন্দুরা যে এখন 
ইহাতে ঘোগদাঁন করিতেছেন ইহাই একটু বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। | 

কিছুদিন পুর্ব্বে দেখ! গিয়াছে, ভারত হইতে বৌদ্ধমত বিতাড়ন হিন্দুধর্মের আচার্য্যগণের একটা 
গৌরবের ও বুদ্ধিমতার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত। আজকাল কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত ভাবের 
প্রবাহ চলিতেছে । এক্ষণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সুরে স্থুর মিলাইয়! অনেক হিন্দুই বলিয়৷ 
থাকেন--হিচ্দুদিগের যে দার্শনিক চিন্তার উৎকর্ষ তাহার জন্ত হিন্দুগণ বৌদ্ধগণের নিকট বিশেষভাবে 
খণী, হিন্দুদিগের যাহা কিছু ভাল তাহাতে বৌদ্ধপ্রভাব অত্যধিকই লক্ষিত হয়; এমন কি হিন্দুর নিজের 
বলিয়। গর্ব করিবার কি আম্মমর্ধ্যাদা বোধ করিবার বেশী কিছুই নাই। প্রহিক সুখৈকপরারণ পাশ্চাত্য ' 
গণ শিক্ষার সাহায্যে আমাদিগকে ধর্মহীন করিয়), আমাদের আত্মমধ্যাদাবোধশৃন্ত করির। আমাদিগকে, 
বেরূপ করিতে চাছেন, আমাদিগের হৃদয়ে জৌতদাসের দা্তবৃত্তি জন্তনিবিষ্ট করিরা আমাদিগকে 


১৬৩৭ বৌদ্ধধর্মের পুনরভ্যুত্খান ও হিন্দুবিদ্বেষ ৪৬১ 


চিরদাস করিয়া রাখিবার জন্য আমাদিগকে যেরূপ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা সঁহার৷ বুল পরিমাণে 
করিয়া তুলিয়াছেন ; এভাব আর অধিকদিন চঙগিলে অচিরে আমাদের সত্তা পর্যন্ত বিলুপ্ত হইবার 
সন্ভাবনা। এখন সত্যের সাহায্যে ইহার প্রতীকারের সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখন ওদাসীন্ 
পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার সময় আসিয়াছে । এখন পরকুত গ্রানির উপেক্ষারূপ ওদার্য্য দুর্বলতার লক্ষণ 
বলিয়া! বুঝিবার সময় আসিয়াছে । সাধারণ শিক্ষিত আজ সমাজ ধর্মে বিশ্বাস হারাইয়াছে, ধর্মের মুল 
বেদে অত্রাস্ত বুদ্ধি হারা ইয়াছে, স্বধর্মাচার বর্জন করিয়াছে, এখন বিজ্ঞান দ্বারা ধর্্মোপদেশ করা হয়, 
বিজ্ঞান সাহায্যে বেদের আদেশ ব্যাখ্য। কর! হইয়া থাকে, আর তাহার ফলে স্বেচ্ছা মত আচাঁর 
বিচার অবলম্বন কর। হইতেছে, এখন আমাঁদের নিজত্ব রক্ষা করিতে হইলে ইহার প্রতীকার ভিন্ন 
উপায় নাই। এ জন্য আমাদের বৈদিক ধর্দের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে হইবে, বেদের অন্রান্ততা নিজে 
বুঝিতে হইবে এবং অপরকেও বুঝাইতে হইবে ; অন্তরে দাশ্তভাঁব ন৷ আদিলে শরীরের দাস্তভাব স্থায়ী 
হয় না। তাই আজ শিক্ষার সাহায্যে সেই উভয় দাস্তভাব আমাদের মধ্যে প্রকটিত করা হইতেছে। 
যাহা হউক এখন যদি ইহার প্রতীকার করিতে হয়, তবে অন্তরের দাস্ত অগ্রে বর্জন করিতে হইবে) 
ধর্ম, সমাজ, বিদ্যা, বুদ্ধিতে দাশ্ত অগ্রে পরিত্যাগ করিতে হইবে ; তংপরে শারীরিক দাস্ত বর্জনের চেষ্টা 
কর! আবশ্তক; অন্তরে ইচ্ছা! না জন্মিলে কখনই শরীরে কার্ধ্য প্রকাশ পায় না। অতএব যাহারা আব্গ 
আমাদের বৈদিক ধর্মের অপকুষ্টত। খ্যাপন করিতেছেন, আমাদের আচার্য্যগণের প্রতি উপেক্ষা ও 
উপহাসাদি করিতেছেন, তাহাদের কথার সত্যাসত্য নির্ধারণ করিয়া আমাদিগের আত্মরক্ষা করা একান্ত 
আবশ্তক হুইয়৷ পড়িয়াছে। 

আমর! দেখিতে পাই আমাদের মধ্যে এই আচার-হীন লেক্বধর্ম্ের পুনরভুাদয়ের একটা লক্ষণ 
এই যে,-_হিন্দর্শের আচার্য্যগণ বৌদ্ধধন্শ্ ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, সুতরাং তাহারা যে বোদ্ধধর্থের 
খণ্ডন করিয়াছেন, তাহাও ঠিক হয় নাই ; এইরূপ একটা ধারণ] বা এইরূপ একটা মতের ঘোষণায় 
আজকাল অনেকেই বলেন- হিন্দুগণ যে বৌদগ্ধমত খগনোদ্দেস্তে তাহাদের গ্রস্থমধ্যে বৌদ্ধমত লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন তাহা প্রকৃত বৌদ্ধমতই নহে, তাহা! বিরত অথব! হিন্দুগণের স্বকপোলকল্লিত বৌদ্ধমত। 
প্রাচীনের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই সর্বদর্শনসংগ্রহের ইংরাজী অনুবাদ কালে পণ্ডিত কাউয়েল ও 
গাফ সাহেব বৌদ্ধমতের পাঁদটাকায় এই কথাটা একটা পঙ্ক্তিতে উল্লেখ করিতেছেন ; অতঃপর যে 
বহুলোকেই এই সথরটা খুব চড়াইয়! তুলিয়াছেন, তাহা সুধীবর্গের অবিদিত নাই। জাহেব পগ্ডিতবয় 
যাহ! বলিয়াছেন তাহা এই-_-]190158$2 1208710 0611৮50 5096 01 175 10170515025 ০ 
13001989 00০6759 000 319110912108] ০1 2 0012550015261 90105 ০01 1015 শে 
015036075 35200 00 0৩ 26 %81191205 1165 0১03৩ 51551) 11) 90010190 ৮৮০0113, 

বস্ততঃ সাহেবনয়ের এই একটী কথাতেই পাঠকের মনে সর্ধাদর্শনকার মাধবের উপর অশ্রন্ধ 
 জঙ্গিয়া যাইযার কথা ) যে হেতু মাধব বৌদ্বগ্রন্থ না দেখিয়া বৌন্ধমত বর্ণন ও খণ্ডন করিয়াছেন। আর 
/আঁচার্যের উপর অশ্রন্ধ। জম্মিলে তছুক্ত উপদেশে কিরূপ শ্রদ্ধা! থাকিতে পারে তাহ! আর বলিবার আবশ্তঠকতা! 
'্লাই। বন্ততঃ সাহেব পণ্ডিতঙ্য় কি একবার ভাঁবিলেন না ষে, হিন্দুসস্তানই বৌদ্ধ হুইয়াছিলৈন, আর হিচ্ছু 
আচায়্যগধই বৌন্ধর্মকে প্রকাস্ত বহু সভায় বহকাল ধরিয়া পরাজিত করিয়া অবশেষে তাহাকে তারত 
হইসে নির্ধ্মাসিত করিয়াছেন, আর তাহাদের ভাগ আত্মসাৎ করিয়াছেন? এ ক্ষেত্রে হিনদুগণ যে বৌন্ধমত 


৪৬২ : ভারতের সাধন! জোড় 
বুষিয়াছেন তাহা কি করির! অবৌদ্ধমত হয়? হিন্দুগপ বৌদ্ধমত লা বুঝিলে বৌদ্ধমত খণ্ডন ফরেন 
ফি করিয়। ? বৌদ্ধমত বিতাঁড়ন করেন কি করিয়া ? 

যাহাহউক এই ভাবের কিছুদিন পরে, এক সময়ে কলিকাত! বিশ্ববিস্ভীলয়ের অধ্যাপক জাপানী 
পণ্ডিত ইয়ামাকামী এই দুরটী চরম মাত্রায় তুলিয়া হিন্ৃধর্োর আচার্ধ্যবর্ধয শক্করাচার্য্যের উপরে বিশেষ 
ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন; আর সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিদগণও তাহারই তুল প্রতিষ্বনি 
প্রচার করিতে লাগিলেন। এখন অনেকের মুখেই গুন! যায়, শক্করাচার্য্য প্রস্তুতি হিন্দু আচার্য্যগণ 
বৌদ্ধধর্ম কিছু জানিতেন না, তাঁহার ভূল বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছেন, যাহা বৌন্ধমত নহে তাহাই 
বৌন্ধমত্ত বলিয়। তাঁহারা খণ্ডন করিয়াছেন। এই পণ্ডিত ইয়ামাকামী একজন বৌদ্ধমত সম্বন্ধে বিশিষ্ট 
পঞ্ডিত। তিনি 97915105 ০1 73013607১0৮ নামক গ্রন্থ লিখিয়া কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালয়ের 
দ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে বৌদ্ধধর্মের অনেক অবাস্তর' কথাই জানিতে পারা গিয়াছে। এজন 
বাস্তবিক আমরা অন্তরের সহিত প্রশংসাই করিয়া থাকি। বিশ্ববিষ্তালয়ও ইহা প্রকাশ করিয়া 
বিষ্া-বিবৃদ্ধির যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে পণ্ডিত ইয়ামাকামীর পোক্ত আক্রমণ 
সম্বন্ধে কয়েকটী কথার আলোচন। করিব । 

পণ্ডিত ইয়ামাকামীর রাগ ভগবান শঙ্করাচা্যেরই উপর দেখা যায়, কারণ তিনি অন্ত কোন 
আচার্ধ্যকেই সেরূপ আক্রমণ করেন নাই । শক্করাচার্য্য যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশেষ কোন বৌদ্ধ পণ্ডিতের 
সহিত বিচার করেন নাই, কেবল গ্রন্থ মধ্যেই বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছেন, এবং পক্ষাস্তরে শঙ্করের পূর্ববর্তী 
মীমাংসাকাঁর কুমারিলভট্র প্রভৃতিই বৌদ্ধগণের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিচার করিয়াছিলেন; 
এবং শঙ্করের পর স্ায়াচাধ্য উদয়ন প্রত্ৃতিই অবশিষ্ঠ বৌদ্ধবিজয় ষজ্ঞে সাক্ষাভাবে পুর্ণাহুতি দাঁন 
করিয়াছিলেন ; তথাপি পঞ্ডিত ইয়ামীকামী উক্ত কুমারিলভট্ট বা উদয়নাচার্যের খগ্ডনে উৎসাহিত 
হন নাই। কুমারিল ও উদয়নের সহিত বৌদ্ধগণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সভা করিয়! বিচারের কথ। বৌদ্ধ 
এবং হিন্দু গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া! যায়। পণ্ডিত ইয়ামাকামী স্বাহাদিগকে কেন আক্রমন করিলেন না, 
তাহা বুঝা যায় না; হয়ত তিনি প্রধান মল্লনিপাত মানসে শঙ্করকে আক্রমণ করাই সমীচীন বিবেচনা 
ক্করিয়াছেন। কিন্তু প্ররুত প্রস্তাবে শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধবিজয়ী কুমারি প্রভৃতি পুর্ববাচার্ধ্যগণের উদ্ভুত 
বৌদ্ধ মতেরই অনুবাদ পুষ্টি ও খণ্ডন করিয়াছেন ; এ ক্ষেত্রে এজন্য পণ্ডিত ইর়ামাকামী কুমারিল, 
বাচম্পতি, উদয়ন প্রভৃতিকে আক্রমণ করিলেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা অধিক হইত ) তবে একটা 
কখ! এই যে, কুমারিলের গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ তেমন ন্ুবিধাকর হয় নাই এবং তাহার প্রচারও 
হয় লাই। আর উদয়নের গ্রন্থের এখন পধ্যস্ত অন্ুবাদই হয় নাই। পক্ষাস্তরে শঙ্করের গ্রন্থের 
অনুবাদ ও প্রচার যথেষ্ট হুইয়াছে। অতএব উহাদের থণডনের বিদেশী পণ্ডিতের পক্ষে তেমন সুবিধা হয় 
নাই। হত ইহাও একটা কারণ হইয়াছে । 

যাহাহউর! এসব অবান্তর কথা) টাটরিনীর নি নারদ ররর 
বিশেহত; শঙরাচীর্য্যকে,আক্রমণ করিতেছেন। পর্ডিত ইয়ামাকামী তীহার 97525 0৫ 31001013856 
শগজা ত্রীন্থের ১০২ পৃঠায় 417৩ 80001919: 301৮০০13 গাশই30050 মা) 800 22৫ 08818 
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পেস, জাত 620. 0061860) 01 0010 ভি 9080089, 22৮ (1) হাত নও 
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ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গৈন ও হিন্দু আচার্ধ্যগণ যে বৌদ্ধ ধর্মকে মাধ্যমিক, যোগাচার,সৌত্রাস্তিক 
ও বৈভাসিক এই চারি শ্রেগীতে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহ! যে কোন বোদ্ধপ্রন্থে আছে তাহা পণ্ডিত 
ইয়ামাকামীর বিদিত নাই। সম্ভবতঃ ভারতে বেদাস্তিগণের সঙ্গে বৌন্ধগণের বিবাদকালে এই চারি 
সম্প্রদায় প্রবল ছিল। সর্বদর্শন সংগ্রহে এবং ব্রহ্গবিদ্ভাভরণ গ্রন্থে ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা 
প্রদও হইয়াছে তাহা কল্পিত ও ভুল; অতএব পণ্ডিত ইয়ামাঁকামী ঘদি এই বিভাগ অনুসারে বৌদ্ধ ধর্মের 
বিবরণ প্রদান না করেন তাহা হইলে কোন দোষের হইবে না, ইত্যাদি। 

পণ্ডিত মহাশর এই স্থল হইতেই বলিতে আরম্ভ করিলেন যে হিন্দু পণ্ডিতগণ বৌদ্ধমত অবগত 
নহেন এবং এই সুর ক্রমে যে কতদূর প্রবল হইতেছে তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার উদ্দেস্ 
হইতেছে এই যে, হিন্দুগণ বৌদ্ধ মত না জানিয়া স্বকোপল কল্পিত বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিয়াছেন, নি 
বলা যায়। 

আমরা দেখিতে পাই যে, খণ্ডনীয় বৌদ্ধমত খগ্ডনের জন্য বৌদ্ধমতের পরিচয় ষতটুকু আবশ্তক 
হিন্দুপপ্ডিতগণ ততটুকুই দিয়াছেন ; এঁতিহাপিক দৃষ্টিতে তাহাদের বিভাগ প্রদর্শন কর! কিংবা! একজনকে 

. বৌদ্ধধর্ম আগ্ভোপাস্ত শিক্ষ। দিবার জন্য, তাহারা নিজ নিজ গ্রন্থে বৌদ্ধমতের শ্রেঈবিভাগ ব! তাহার 
অন্থবাদ করেন নাই ; সুতেরাং পণ্ডিত ইয়ামাকামীর যে আক্ষেপ তাহা পরাজিতের আক্ষেপ, তাহা 
বিতাড়িতের বিষোগগার, তাহাতে হিন্দুপপ্ডিতগণের বৌদ্ধমত অনভিজ্ঞত্বার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইতে 
পারে না; অবস্ত জৈনগণের, পক্ষে [মুখের বিষয় এই যে জৈনগণের বৌদ্ধমতানভিজ্ঞতার পরিচয় দিবার 
জন্ত তিনি আর কোন প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই) ইহার কারণ আর কিছুই নহে-_লৈনগ্রন্থের ইংরাজী 
অনুবাদ হয় নাই ; বোধ হয় ইহার কারণ তিনি বলিতেছেন বৌদ্ধ কোন গ্রন্থে এইরূপ বিভার্গ নাই। 
কিন্ত তিনিই পরপৃষ্ঠায় ইহাদের উৎপস্তি কাঁল সম্বন্ধে বলিতে গিম! প্রকারান্তরে এই বিভাগ স্বীকার 
্ "করিতেছেন, ঘখা__ 
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অর্থাৎ এরতিহাসিক দৃষ্টিতে বৈভাপিকগণ নির্বাণাব্দের ওয়, সৌত্রাস্তিগণ ৪র্থ, মাধ্যমিকগণ ৫ম, এবং 
বিজ্ঞানবাদিগণ ৮ম শতাব্দীতে আবিভ্ূতি ; অবস্থ হিন্দু সমালোচকগণ যে বৈভাঁসিক ও সৌত্রাস্তিকগণকে 
সর্ধাস্তিত্ববাদী বলিয়াছেন তাহা৷ এক দৃষ্টিতে সঙ্গত, ঘষে হেতু উভয়েই ১৮শ ধাতুর সত্যতায় বিশ্বাসী । 
কিন্তু সৌত্রান্তিকগণ কখনই নিজেকে সর্বাস্তিত্ববাদী বলেন নাই ; ইত্যার্দি। এই বথায় বুঝা যায় যে, 
পণ্ডিত মহাশয় দার্শনিক দৃষ্টিতে হিন্দুগণ কর্তৃক বৌদ্ধন্মের এই বিভাগ সঙ্গতই বিবেচনা করেন। অথচ 
তিনি না বলিয়। থাকিতে পারিলেন না যে, সৌত্রাস্তিকগণ নিজেকে সর্বাস্তিত্ববাদী বলেন না। পণ্ডিত 
মহাশয়ের-_এই কথাটীতে মনে হয় যে হিন্দুগণের বৌদ্ধধর্মানভিজ্ঞত! দেখাইবার জন্ত তিনি রিশেষ 
প্ররাসী হইয়াছেন। 

আচ্ছা, বৌদ্ধধর্মের কোন গ্রন্থে এই বিভাগ ন! থাঁকিলেই ষে ইহ! বৌদ্ধসম্মত নহে, তাহা কি 
করিয়া বলা যায়? হিন্দুদর্শনশাস্ত্রে উপক্রম উপসংহারাদি ষড়বিধ তাঁৎপধ্য নিণায়ক লিঙ্গের 
বিচারাঙ্গত৷ এবং কর্তব্যতা সম্বন্ধে প্রথম আলোচন! কোন গ্রন্থেই দেখা যায় ন।; কিন্তু সকলেই তাহা 
স্বীকার করিয়! কার্য করেন ; অতএব ইহাতে যেমন হিন্দুদার্শনিকগণের বিচারাঙ্গত৷ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা 
বল! যায় না, এস্লেও কি তদ্রুপ বলা যায় না? স্থুতরাৎ বৈভাপিকাদি বৌদ্ধধর্মের চতুর্বধ বিভাগ 
বৌদ্ধ কোন গ্রন্থে ন৷ থাকিলেই যে তাহা! বৌদ্ধ সম্মত নহে, তাহা বলা সঙ্গত হয় না; ইহ! হিন্দুগণকে 
নিন্দা করিবার প্রবৃত্তি ভিন্ন আর কি বল। যাইতে পারে ? অবশ্ত বিপক্ষ যে প্রতিপক্ষের নিন্দা করিবেন 
তাহা স্বাভাবিক । 

তাহার পর এই প্রসঙ্গে প্ডিত মহাশয় বলিতেছেন যে, বৌদ্ধগণের এই চতুর্বিধ বিভাগোৎপত্তি 
সম্বন্ধে মাধবাচার্্য যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহ! ভুল, ষথা-_মাধবাচার্য্য এই সম্বন্ধে বলিতে গিয়া 
নাগার্জুনের যে “দেশন! লোকনাথানাৎ সত্বাশয়বশানুগা” প্রভৃতি ক্লোক উদ্ভৃত করিয্নাছেন তাহা উক্ত 
চতুর্বিধ সম্প্রদায়োৎপত্তি প্রসঙ্গেই উক্ত হয় নাই, যথা-_ 
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পরমার্থ সতীসন্বন্ধে উদ্ধ হইয়াছে। চভূরবি্ষ বিভাগ সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই, ইত্যাদি । 


১৬৭ বৌখধর্শের -পুনরস্ডাত্ান ও হিন্দুবিদ্ধেষ ৪81: 


, কিন্ত মাধকাঁচীর্য্য উক্ত প্লোকগুলি উদ্ভূত করিবার পূর্বে বলিয়াছেন-__ 
"্বচ হিসেক়্াশরান্গরোধেন উপদেশতেদ: সাম্প্রদায়িক: ন ভবতি ইতি ভনিতব্যম। ঘ্নতো 
তলিতৎ যোদ্গিচিত্তবিবরখে-_ 
দেশন! লোকনাথানাৎ সত্থাশক়রশাস্্গাঃ । 
ভিস্বান্তে বধ! লোকে উপামৈর্ঘবহুভিঃ পুনঃ ॥ 
সম্ভী বোন্তালতেদেন কচটিচ্চোভয় লক্ষণ৷ । 
ভিন্না হি দেশনাভিন্না শুন্ঠতাহর় লক্ষণ। ॥ 
এই প্লোকগুলি হইতে মাধবাঁচার্য্য প্রমাণ করিয়াছেন যে, বৌদ্ধগণের যে সম্প্রদায় ভেদ, তাহা 
একই বুদ্ধের উপদেশ হইলেও শিগ্ঠগণের বুদ্ধিভেন বশতঃ হইয়াছে। পঞ্ডিত অভ্যন্কর ইহার টাকায় 
” লিখিয়াছেন-_ 

"ন চ বিনেয়েতি।” বিনেয়াঃ শিল্পাঃ । শিয্যানাৎ বুদ্ধিতারতম্যেংপি গুবোঃ উপদেশ: একরপ: 
এব যুক্ত: ইত্যাশয়ঃ। দেশন। ”ইতি, উপদেশ ভেদেন হি তন্বভেদে। ন শঙ্কনীয়ং কিন্তু মার্মভেদঃ | 
তব তু শূন্ততারূপম্‌ একমেব হীনমধমোত্রুষ্টধিয়ো হি শিত্যাঃ ভবস্তি। তত্রযে হীনমতয়: একপদে 
শৃন্ঠতাতবং জ্ঞাতুম অসমর্থ; তে সর্বাস্তিত্ববাদেন তদাশয়াহুরোধাৎ শুন্ততায়াম্‌ অবভার্ধান্তে। বেতু 
প্রকু্টমতয়ঃ তেভ্যঃ সাক্ষাদেব শূষ্ভতাতন্বং প্রতিপান্ততে। দেশন! উপদেশাঃ। সন্বানাং প্রাণিনীন্‌ 
আশরাধীনাঃ তদনুসারিণঃ লোকনাঁথানাৎ সঙ্মার্গ প্রদর্শকানাম্‌ উপদেশাঃ উপায়ানীৎ মার্গানাৎ বহুত্বাৎ 
ভিগ্যন্তে। দেশন। চ কচিৎ গন্ভীব। গৃার্থ| চিৎ উত্তানাম্পষ্টার্থ। কচি অংশভেদেন উভগ়রূপা ইতি 
ভিন্না ভবতি। অদ্বয়লক্ষণ। শুন্যতা তু অভিন্ন। এব। একরপৎ শৃন্ততাতত্বং তু ন ভিস্ততে এব ইত্ার্থঃ। 

সুতরাং উক্ত ক্লক গুলিকে যদি মার্গভেদেষ হেতু শিল্পবুদ্ধিভেদ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা হইলে 
কোন দৌষই হইতে পারে না। প্ডিত মহাঁশষ যদি উহাদিগকে সম্'তি সত্তাবাদ ও পরমার্থসত্তাবাদ 
রূপ বুদ্ধের ছইটী মতবাদের প্রতি প্রমাণ বলিতে পারেন তবে, মাধবাঁচার্য্য সৌত্রান্তিক বৈভাসিকাদি 
রূপ চতুর্ববিৎ মতবাদের প্রতি প্রমাণ বলিলেও যে কোন দোব হয়, তাহী। বলা যায় না) শিষ্বুদ্ধিভেদে 
উপদেশভেদ ইহা উক্ক ক্লোকে উক্তই হইয়ছে। কিন্তু বস্তুতঃ মাধবাঁচার্ধ্য “ন চ বিনেয়াশয়ান্ুরোধেন 
উপদেশভেদঃ সাশ্প্রদায়িকঃ ন ভবতি ইতি ভণিতব্যম ৮ এই কথা বলায়, উক্ত চতুর্বির্খ বৌদ্ধমতের 
বিভাগের হেতুবপে যে উক্ত ক্লোকগুলিকে ম।ধব চার্য্য উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা৷ বল! যায় না। তিনি 
বলিতেছেন, “শিহ্যগণের বুদ্ধি অন্ুনারে শিল্তগণ কর্তৃক যে বুদ্ধের উপদেশভেদ, তাহ! ষে সাশ্রদান্সিক 
অর্থাং সম্প্রধায়সিন্ধ অর্থাৎ প্রামাণিক নহে,” তাহা বল! উচিত নহে) এইমাত্র মাধবাচার্ষ্ের এই 
কথায় ৰে পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন-_1115 50191751100 215৩0 ০1005 01251) 06 97৩ 
[/212758 01 12৩ 1004 0185963 ০01 730001915£ [9১110801215513 10 1117001 0০০/৪১ 9000 
85 005 981595091991)95907615192 810 0 21800125107501081202) 26 আিঃ00] 570 
87০৬০ ইত্যার্দি। ইহা তিনি মাঁধবাচাধ্যের আশয় ন! বুষিয়াই বলিয়াছেন। বলিতে হইবে 

মাধযোদ্ধত এই গ্লোকগুলি দৌব্রাস্থ্িকাঁদি নামোহপত্তির ব্যাখ্যা করিবার জন্তই নহে, প্রত্যুত 
রতভোদোৎপত্তির ব্যাখ্যারই জন্ত, ইহা পঞ্ডিত মহাশয় লক্গা করিলেন না। নামোৎপত্তি ও 
মতভেদোৎপত্তি ত এফ কথা নহে। তাহাব পর পণ্ডিত মহাশয় উক্ত চারি সম্প্রদারের উৎপত্তিতে 
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কাল পার দেখাইন্বাছেন। ধা বৈভামিক ৭ ৩য় পতাবীতে সৌর র্থ শতাবীতে 
: ইত্যাদি? নাচ্ছ। তাহ! 'হইলে কি বলিতে হইবে, উক্ত চারি লশপ্রদারের মত বুদ্ধের উক্ত নহে বা 
বুদ্ধের সম্মত নহে! যদি পঞ্ডিত মহাশয়ের প্রদণিত কাঁলভেদ উক্ত চারি সম্প্রদায়ের উৎপন্থিরই 
কালবোঁধক হয়, তবে কি উক্ত সময়ের পুর্ধে্ব উক্ত চতুর্কখি মত ছিল ন| বলিতে হইবে ? কিন্ত 
উক্ত চারি সম্প্রদায়ের আচার্ধ্যগণ বৃদ্ধের উক্তি অবলহ্বনেই নিজ নিজ সম্প্রদায় পুষ্ট করিয়াছেন, ইহাই 
তাহারা বলিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। একথার প্রমাগ উদ্ভুত কর! এস্থলে বাহুল্য মাত্র। অতএব 
পঙ্ডিত মহাশয় সাম্প্রদায়িক ছেষমুক্ত হইয়! নিজ বক্তব্য রলিতে পারেন নাই, ইহাই আমাদের বলিতে 
ইচ্ছা হয়। 

পরিশেষে এ সম্বন্ধে আর একটা কথা বল! যাইতে পারে। পঞ্ডিত মহাশয় বলিতেছেন-_ 
সৌত্রাস্তিকগণ নিজেকে কখন সর্বাস্তিত্ববাদী বলিতেন না। সুতরাং বস্ততঃ তাহার! সর্বাস্থিত্ববান্ী 
হইলেও তাহাদের উক্ত নামে উল্লেখ করা ভুল হইরাছে। কিন্তু একথাও নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে । 
কারণ নামকরণের নিয়ম আলোচনা করিলে দেখা যায় বর্ণাত্মকভাষাত্মক জীবজন্ত ও জড়বস্তর নামকরণ 
মনুষ্রেই করিয়! থাকে, বর্ণাত্মক ভাষাভাষী মনুয্যের নামকরণ তাহারা নিজে এবং তাহাদের প্রতিবেশী 
প্রত্ৃতি অপরেও করিয়া থাকে । যেমন “ঘটপট" নাম ঘট পট করে নাই, মনুস্তেই করিয়াছে । অশ্ব 
গে। নামকরণ মন্ধুয্যেই করিয়াছে। হিন্দু নাম হিন্দু ও অহিন্দু উভয়েই করিয়াছে; ক্রিশ্চানগণের ঈশাই 
নাম অপরেই করিয়াছে; ইত্যাদি। অতএব হিন্দুপগ্ডিতগণ সৌত্রাস্তিকগণকে তাহাদের মতান্ুসারে 
সর্ধবাস্তিত্ববাদী বলিলে তাহারাও আপত্তি করিবেন না, অপরেও কৰ্িবে না। অতএব শ্বধর্ঘানিষ্ 
পণ্ডিত ইয়ামাকাঁমী বৌদ্ধমতনির্ব্বাসনকারী হিন্দুগণের বৌদ্ধধর্দানভিজ্ঞতা প্রমাণের জন্ত যে সময়ে 
সময়ে অসঙ্গত বাক্য বলিয়া ফেলিবেন, তাহ! তাহার পক্ষে একেবারে অস্বাভাবিক ব্যপার হইতে 
পারে না। আর এটা যে পঞ্ডিতমহাশয়ের ছুরাগ্রহের ফল তাহা তাহার কথা হইতেও বুঝা যায়, 
যথা--ড/1)0 590151515 50806055 01 1170010750018 00150510105 005 521%25065252501005 
9515, 16 15 818০010 00 05051081175 20 09 01559106089, 25৮610051555 2105 
০615118 0)80159 ০০৪1০ 1706 10255 ০02581050 00011 20017011905 7051199017)1021 
01 50 08511 011511781 00100৮10950, 0, 

অর্থাৎ শঙ্কর সর্বাস্তিত্ববাদীর সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন তাহার মূল কি তাহ। আজ নির্ণয় কর। অতি 
ছুর। তথাপি ভিনি যে প্রামাণিক বৌদ্ধদর্শন গ্রন্থের অবিকৃতরূপ দেখিতে পান নাই তাহা নিশ্চিত। 
আচ্ছা, শঙ্করের বৌদ্ধমভের আকরস্থান ঘদি নির্ণয়ই হইল ন1, তবে তিনি অবিকৃত প্রামাণিক বোক্বগ্রস্ 
দেখেন নাই, ইহ! কি করিয়া! বল! যায় ? এটা কি ছ্রাগ্রহ নহে? ছুরাগ্রহ ভিন্ন+ অন্ত কোন পণ্ডিত 
কি একথা বলিতে পারে? দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতেই নিজের কথার প্রতিবাদ | বল! বাহুল্য মাধবাচারষ্য 
শক্করের কথিত বৌদ্ধমতেরই অন্থবাদ সর্ধবদর্শন-সংগ্রহে করিয়াছেন। 
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সেকাল-একাল 
(“ও-পারের কথা”র লেখক ) 


বিধানের বিধি-_চাই না যাঁ__পাই তা; চাই যাঁ_পাই না তা। তবুও মানুষ সুখ, শাস্তি ও 
আনন্দের ভিখারী ভিথারিণী। তা হজে চাওয়া রোগ লয়ে মানুষের জন্ম । অভিজ্ঞতার শিক্ষা-_সুখ, 
” শীস্তি ও আনন্দ চাওত, সুখ, শাস্তি ও আনন্দ যত পার দাও। এইগুলা দেবার চেষ্টার না থেকে শুধু 
' পাবারই সাধ পুলে উলটা বুঝলি রাম” হয়ে দাড়ায়। বাসনা-_ডাকিনী, ভাবনা__পেত্নী ও ভয়-_ভৃত 
মান্ধবকে ধাতাপেশা করচে। বাঁপনার শত মুখ, ভয়ের হাজার মুখ ও ভাবনার দশ হাজার মুখ ! 
তাই মানুষকে শ্িটকে শি'টকেই দিন কাটাতে হচ্চে! দেহ-অহবুদ্ধিযক্ত মনরূপ জীব দ্েহ-উনানে, 
 হিংসা-ভয়-লোভ-ভাবন!-অনলেও প্রাণ-হাড়িতে বাসনা-জল হ'য়ে হরদম টগৃ ব্গৃকরে ফুটচে! আবার 
বুক ফাটেত মুখ ছুটে ন/' এই ভাবে বান্পীয় ন্্লানে (ভেপর বাথে ) আধ মরা হ'য়ে রয়েছে! তবুও 
ঈফং হাসি-খুমী, ক্ষণিক রং তামাসা ও নগন্ত লাভ, কোমলও রসালভাবে পা টিপে টিপে বা হামাগুড়ি 
দিয়ে এসে মানুষের বুকে ও মাথায় জুড়ে বসে। এই নব ছাবগুলার দৌলতে মানুষ তখনকার মত 
“শত শত জালার খেইগুলা হারিয়ে ফেলে! তাই মনে হয়, মানব-জীবন স্থৃতি্রাস্তিযুক্ত নিকৃতি। 
সাধারণ জীবের এই নিকৃতিটার ত্রাস্তি পাল্লাটাই ঝু'কে থাকে। তা না হয়ে স্থৃতি-পাল্লাট। যদি 
অই প্রহর ঝুঁকে থাকতো, তা হ'লে এই ধরাট! বিশাল ভীমরতিশাল! হয়ে পড়তে । বিরাট রাশ 
টেনে বিলক্ষণ হু'সিয়ারিতেই ভবের খেলা সাধচে। তবুও দেখ! যায় যে :ছড় ছড়ে বাঝড় ঝড়ে 
শক্তিযাতন ছু-দশ বস্তা, বৈভব-মাল স্থিতি করে রাজা-প্রজা, পঙ্ডিত-মূর্খ ব৷ মঠধারী-সংসারী, .ধিনি 
যাহ'ন না কেন অমনি অল্প বিস্তর ভীমরতিরোগগ্রস্থ হন। এই জন্যই ধর। ভর! রেশারিশি। 
সেকালে ভান্বতে এ রোগটা মাঝে মাঝে দেখ! দিয়াছিল, একালে কিন্তু কথায় কথায় সভ্য ও 
শিক্ষিত জাতিদের দৌলতে ধরায় এ রোগটা মৌরশী পাট্রা নিয়েছে! তাই নামে সরদতা, 
কাজে বেঙার নিরসতা ) নামে সভ্যতা, কাজে বিষম বর্ধরত। ও নামে বিচার, কাঁজে নির্মম 
ঘাতকতা-_এই চিত্রগুলিই জল জল ক'রে ভাদচে। ভারতের আট আনা মাত্রায় তমোগুণ 
কধিভ হবার একালে মছা স্ুষোগ। ইহার পরিবর্তে ভারত নিঃসন্দেহ লাভ করতে পারে অপর 
পক্ষের রজে-মিশ্রিত সত্বপ্ধণ। তবে যদি তুমি ভেদবুদ্ধিকে সম্বল ক'রে আন্রিক বৃত্তি ধর-_ 
তা হ'লে দগন্মাতার অসিতে 'তোমার মস্তক কর্তন হবেই হবে! আর. তা ন! হলে অভয়দায়িসী 
ও বরজী়ীরিতী মা 'তোমার-_-তোমারিত। ভাই বলি, ভারত তুমি সেকালে জিতেছ-_হেরেছ। 
ফাল কিন্তু তোমার এত জর পরাজর-_োমার- তোমারই কর্ণের উপর নির্ভর কক্ষ | 
১ মরমপরষ, কোমল-কঠিন, ছুখ-ছাখ, সঙ্চ্দতা-অসন্ধদাতা। প্রভৃতি া-না .( পজেটিভ -নেগেটিভ.).. 
: জয়ে. বাযুষকে :পীসকতিক.. বিধানে: গুঁজিয়ে উঠতে. হবেই হবে । মানুষের হাল্‌ ফিল্‌ অবস্থা বক্ষোচ। 


| নিন ক যুক্ত মন-নোয়ারিকে প্রাণমাঝি আঁর বিবি দড়িদের ফৌলতে বিকাশ- 
তীর্থের যাত্রী হ'তে হরে। সেকালে উন্মুক্ত বিরাট-প্রক্কতির সঙ্গগুণে, প্রাণমাবি ও বুন্ধি-স্থতি 
দীড়িকা সাধারণত: হুস্থ্য ও সবল হত। তাই সেই ধরণের ধৃতি-াড়ি জোগাড় ক'রতে তখনবেগ পেতে 
হতনা । একালে বিশ্বধিষ্ভালয়ের ৷ টোলের বা রাজার দেওয়! উপাধিধারীতে ভারত বিছিয়ে পড়লেও, 
'ধতি-শক্তিরত কথা নেই, প্রাণ, বুদ্ধি ও স্থতি-শক্তি .ধাৎ ছাড় ছাড় হয়ে ধাঁড়িয়েছ! তাই এত বড় 
তারতের বিশেষ অভাব ছু-চারটে শ্রীশ্রীবিবেকানন্দের ও পাঁচ-দশট স্তার জগরীশের। 'আধুনিক 
যাবতীয় আওতার মধ্যে শিক্ষার আওতাটাই দিন দিন ঘন, ঘনতর ও ঘনতম হয়ে পড়চে। তাই 
ভারত লাল চুসি কাঠি লয়ে দিন-রাতগুলোকে গলা টিপে বার ক'রতে আর রাজি নয়। এখনকার 
হুল-ুলের এটা একটা বিশেষ কারণ। বাদী--প্রজ।, প্রতিবাদী--রাজ।। বিচারকও রাজপক্ষ মাত্র। 


ভারত ! তুমি সেকালে জ্ঞান বিস্তারে কার্পণ্য দেখায়েছিলে বটে, কিন্তু জ্ঞানের নামে গরল 
পরিবেশন কর নাই। তবুও একালে তোমাকে কর্মফল রেহাই দিল না। তুমি যে হও সে হও না 
কেন, জেনো ভাই কর্ম্ফল-দণ্ড অলঙ্ঘনীয়! 


সেকালে আদর মহা! আদর ছিল ধৃতি শক্তির । রকরাগিরিরকার লবই-লব ব! পাবই- 

পাব ইহাই প্রকৃত ধী বা ধারণাঁশক্তির কর্ম । ধারণাশক্তির প্রভাবে রমণীকুল মাতৃরূপে জীবের স্থিতি কার্য 

সাধনে সক্ষম । কেবলমাত্র ধী-শক্তিই মানসিক বলের উৎকর্ধতা সাধন করায়ে এ-পার, ও-পারের 

যাবতীয় কর্থে সাফল্য দেয়। পাশ্চাত্য. জগৎ ও জাপান ধৃতি-শক্তির অন্থকম্পায় নান। প্রকার গবেষণ! 

ও উদ্ভারনায় সফলকাম হয়েছে । একমাত্র এই শক্তির প্রভাবে পাশ্চাত্য জাতি জড় জগতের আধিপত্য 

লাভ করেছে। 

সংঘম অর্থাৎ শাস্তং শিবৎ সুলারং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং ভাব লয়ে ধী-শক্তিতে স্থিতি হওয়৷ সেকালের 

ব্যবস্থা ছিল। এইজন্ত উচ্চবর্ণের গায়ত্রীতে প্ভর্গে। দেবন্ত ধীমহি ধীয়ো৷ যো ন প্রচোদয়াৎ* এই বাক্য- 

গুলি সন্নিবেশিত। এই জন্যই গায়ত্রীর ধ্যান ধারণা করা, তা আবার প্রত্যহ অবশ্ঠ কর্তব্য কর্ম ব'লে 

সেকালে আরিষ্ট ছিল। তবেই তাঁরা উচ্চতম বর্ণভৃক্ত হ'তেন। একাঁলে সে কড়া কড়ি নাই, তাই 

এফালে উচ্চতম বর্ণভৃক্ত জীব বেজায় সম্তা। কাচ উজ্জল্য হিসাঁবে হীরা বা বছমূল্য, কিন্ত গজ্জল্য 

শ্ুন্ততায় বেজায় সম্তা। মস্তিক-বিকাশ ও হাদয়-বিস্তার জীবের ওজ্জল্য। সংযম, অকপটতা, সৎসাহস 

ও নিরলসত! প্রভৃতি বিকাশের লঙ্গণ। বাক্য, কার্য ও চিস্তাক্ কাপট্য, দাস্তিকতা ও পাশবাচাপ্স 
সংকোচের লক্ষণ। মহাত্মা গাঁ্ি্রী একালে বিকাশের অবতার। অপর পক্ষ সংকোচের প্রতিমূর্থি। 

একপক্ষ সব রজ্যের প্রশাস্তমূ্তি। অপর পক্ষ _রজো তমোৰ প্রচণ্ড মৃত্ধি। বিকাঁশ ও সংকোচ উন্নতির 

ও অবনতির অতীব হুল্ম তুলাদও। মহাত্মাজীর সহন্ধ সুক্পুতম রাজ্যের সহিত বাঁর আনা ও ইহ 
অগতেন্ন সহিত মাত্র চাঁর আন|। অপয় পক্ষ কৈবল মাত্র ইহ জগতের চিন্তাক়্ 'ভরলুর। স্টততরাৎ 

মহাখ্বাজী একালৈর একজন সেষে থাকলেও বাগ্তবিক তিনি সেকালের একজন। ভারত তুমি ধন্ত | 

তোমারইএকবন কেবলমা তারতের দর ত্র ানবঙ্গাতির পাশবাচায় ও ব্রা আবার বহন; 
বটি রানি, চিল যা | 
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পরি জপহার করার, কিন্ত চি্ালত রঃ শক্ষি সংযতভাবে বৃদ্ধি করায়। ুল দেহ নীল, 
বুদ্ধির ভোত্য-সেব্য চিন্তাকুলত)। চিস্তাগীলতা কিন্তু জীবের সুল্ম দেহ গঠিত ক'রে লুল্্রাজযের সহিত: 
সমস্থ করায়। সুতরাং চিস্তাকুলত! সংকোচের ও চিস্তাশীলত। বিকাশের পন্থা। এ কাঁলের শিক্ষার 
আত্নোজন স্কুল বুদ্ধি ও স্মৃতি পর্য্যন্ত, কোন কোন স্থলে অসং্যত ধূতি পধ্যস্ত। সে কালের শিক্ষার : 
আকন ছিল সংযত বুদ্ধি, স্বৃতি ও ধৃতি। একালের শিক্ষাঁ_চিন্তাকুলতা, সেকালের শিক্ষা 
চিন্তাগীলতা। সুতরাং ভারতের সেকালের ও একালের কত পার্থক্য । ভারতের আধুনিক শিক্ষা- 
দীক্ষার মোহান্ধ গুরুকুল ! তিনিরহদার্গন রন কর্মকিল হ'তে অব্যাহতি পাওয়া তোমার পক্ষে 
নিতান্ত অসম্ভব । 
ঝুটো, বেজায় ঝুটো৷ একালের কাষ কাঁরবার। জাত্যাভিমানে ঝুটো, শিক্ষায় ঝুটো, ধর্ম ও ক্ষ 

সাধনে ঝুঁটো, আচার ব্যবহারে ঝুটো, ঘরে বাহিরে ঝুটো ও এমন কি 'আহার্য্যেও ঝটো। গুরুচরণের 
উপর বিষ ফোড়া রক্ষককুলও কম ঝটো নন। সেকালের ভারত একটু আধটু গলদ ক'রলেও এতটা 
বুটো ছিল না। তাই জাহাঙ্জ জাহাজ ঝুটো আমদানি হ'তে পারে নাই 1 একালে কিন্তু বটো মুক্তা 
ও ঝুটে! হীরার মত, ঝুটো গুরু, ঝুটো শিক্ষক ও ঝুটো লেখক দেখ দিয়ে ঝুটো গিরির মাত্রা এমন বেড়ে 
উঠচে যে “বল্‌ মা তার। দীড়াই কৌঁথা না বলায়ে ছাড়বে ন! দেখছি! বলতে কিজনে জনে 
ঝটোমি করে ঝুটোদের হরদম খোরাক যোগাচ্চে! তাই ঝটোর দল ধাং ছাড়া হয়েও হচ্চে ন|। 
ভূত-প্রেত দৈত্য-দানবদের খেয়াল ঘুচতেই হবে যদি জনে জনে খেয়ালদারি ন! হয়ে সামলে সামলে 
চ*লতে অভ্যাস করে। চাই উদ্যমশীলতার ও চিস্তাশীলতার সঙ্গে বাক্যও কাধ্যে সংযম। মরাল হয়ে 
পাক ঘেটে ঘেটে ও ক্যাক-ক্যাকানী বুলি সেধে শ্রীশ্রীবীণাপানীর বীণ! হবার সাধ পুষ! কিংবা! পেচক' 
সেজে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন ক'রে শ্রীন্রীলক্মীঠাকুরাণীর: শ্রীচূপড়ি হবার আশা! করা- মিথ্যা, মিথ্যা বেজায় 
মিথ্যা। (হিন্দুদের প্রধান প্রধান মুন্তি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করবার স্রযোগ ও অবকাশ পেলেই তা করা 
হবে। ) 

বাংলা দেশের ঘরে ঘরে বৎসরে অন্ততঃ চার দফা! শ্রীশ্রীলক্মী দেবী পুজিতা হন। অটুটভাবে 
ঠাঞ্চুরাদীর প্রসাদ পাবার মানসে যার যেমন সাধ্য ও অতি সন্তর্পণে এই কর্ম পূজারীকুল দ্বারা সাধিত 
হন্স। অন্ঠান্ত পুজা! কিন্তু (৮ সত্যনারায়ন বাদে ) বৎসরে একবার মাত্র সাধন করে গৃহস্থ প্রাণ-মনের 
সঙ্গে স্ব স্ব অস্থি মজ্জাগুলাও জুড়ান্। এত করেও লক্ষ্মী দেবী গৃহস্থের সঙ্গে অধিকাংশ পুজারী-কুলের 
গ্রতি কৃপা কটাক্ষপাত করতে বিষম নারাজ ! কিন্তু তীর থোঁস নর অযাচিতভাবে পণ্ড়চে জাপানে, 
মাঁ্চিন দেশে, ইহলণ্ডে ও এমন কি নগপ্য হলাণ্ডে। ছি ছি দেবি! ভূমি নাঁসিকা কর্ণ সংযুক্তা 
হয়েও বস্তুতঃ নাক ফাণ কাটা। শুধু তাই নয় তোমার আকর্ণ বিস্তৃত আ'ধিঘ্বয় থাকতেও তোমার 
এক চোখনীতে ব। বেইমানিগিরিতে তুমি বাস্তবিক অপরাজিতা । তুমি আহুতা ও পুজিতা হও বাংলা 
দেশের উচ্চতমবর্ণেষ 'স্বারা, আর ভুমি উদর পূর্তি কর এই দেশের উপাদেয় সামগ্রীতে--তা আবার 
অভীব ঈজমে ও 'সোহাগে। কিন্তু তোমার অকপট অনুগ্রহ তাগ্গেরই প্রতি যাঁরা তোমার অর্চনা 
(বাজ ধার ধারে না! : রর 
. বাংলাদেশের গৃহিনবু স্ব শব স্বর ও শক্ষানথধারী জীব তজ্সিহকারে আয়োজন. ক'রে 
 সতীবীর আগমন চক আগপনা দিলেও, তিনি প্রকৃত আমতা ও. অনিতা ইন কি-না এই তি 
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আলো জান বার বু টির াবসীর ্ বিষ 
করখের লামিল হে না কি? 

. ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, মারার এ রাড এনা ধায় যে মাত্রায় 
রে. কোনও গুপের, প্রভাব থাকে তিনি সে মাত্রার আকর্ষণ ক'রতে সক্ষম হন। সব, রজে। ও তমো 
এই.ভিন গুণের মধ্যে রজোওণ মধ্যস্থিত। রজোগুণ সত্বগুশের সহিত মিলিত হ'লে কোমলতার ও 
সংবমের কর্ম সাধন করায় । রজোগুণ তমোগুণের সহিত মিলিত হয়ে পাশবাচারে বা স্বার্থপর়তায় 
ব! দান্তিকতাঁর আবন্ধ করার । কোন আদর্শ মানব-মানবীর বা! দেব-দেবীর বা জাগতিক যাহা কিছুর 
গুণের বা শক্তির ( অর্থাৎ মূর্তির নয়) আদর করাই তাঁকে ভক্তি, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করা বা ভালবাস। 
বাংলা দেশ শ্ীপ্রীলক্ষীদেবীকে ভক্তি-শরদ্ধা করে। জাপান বৈভবকে আদর করে অর্থাৎ ভালবাসে । 
ভক্তি শ্রন্ধ! কর! অর্থাৎ ভয়যুক্ত আদর কর! বা:ভালবাসা। বাটার তৃত্যগণ গৃহস্বামমী-স্বামিনীকে ভক্তি 
্রদ্ধ! করে অর্থাৎ ভযযুক্ত ভালবাসে । স্বতরাং ষথামন্তব নিকটে থেকেও দূরে দূরে থাকে। বাটার 
পুত্র-কন্তাগণ গৃহস্বামী-স্বামিনীকে ভালবাসে অর্থাৎ দুরে দূরে থাকলেও কাছে কাছে থাকে । যে জন 
আপন-বড় আপন জেনে কাছে থাঁকে ও সন্তানের মত তাদের সেবায় ততপর-ততৎপরা সে লোক কর্তা- 
গৃহিগীর প্রসাদ পায় না কি? মহাশক্তি, মহালক্ষমী ও মহা আনন্দ তোমার--তোমারই প্রকৃত মা-বাবা 
নন কি? আপনার মা-বাবাকে প্রাণহীন ঝুটে৷ ভাড়া করা পুজারী দ্বারা পুজার-ব্যবস্থা কর! প্রাণহীন 
যজ্ঞের সামিল নয় কি? ঠাকুর, দেবতা, ঈশ্বর,.ভগবান প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করা কষুদ কুঁড়া বা মুষ্টি- 
ভিক্ষা পাবার ব্যবস্থা নয় কি? আপন মা-বাবাকে ঠাকুর, দেবতা, ঈশ্বর বা ভগবান বল! দাস- 
দাসীর কর্তা-বাবু গিশ্নী-মা বলাতে প্রভেদ কি? পুত্র কন্ঠার ও দাস-দাসীর আহারের শয়নের ও 
পরিধানের ব্যবস্থায় বিশেষ পার্থক্য থাকে। পুত্র কন্তা দশটা অপরাধ করলে কেবলমাত্র 
দাস-দাসী ছুইটা শাপিত-শানিত| অপরাধে দোধী-দোবিনী হলে স্থান চ্যুত-চ্যুত৷ হয়। দ্বিতীয় 
পক্ষকে বিদুরিত-বিদুরিতা করতে বার-তিথি-ক্ষণ উপেক্ষিত হয়। বিধি বিধানের বীধা-বীধি 
সংকোচ-সবিষম সংকোচের হেতু ! মা-বাব। ব| স্বামী বা সখার সঙ্গে প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপন ক'রতে হ'লে 
যাবতীয় সংকোচ-ব্যবধানগুলাকে মল-মুত্র হিসারে বর্জন করাই প্রকৃত প্রীতির বা প্রাণের সম্বন্ধ স্থাপন 
করা। তমোগুণের কর্ম পাজি পু'থির বাঁধা-বাঁধি মেনে চলা। পাজি অহং ও দেহবুদ্ধিযুক্ত মনই যত 
বাধাবাধি গণ্ডির মধ্যে থাকতে বিশেষ প্রয়াসী। প্রাণেমনে খটকা জাগালেই থট্‌কার ছোট বড় 
ঘাগুলে! থেতে হবেই হবে। সেকালের খটকাগুলাকে আঁটি বা তড়প৷ ক'রে একালে জঞ্জাল 
বৃদ্ধি করবার আবহ্থাক হুয় নাই, কারণ ঝুটো! বেজায় ঝুটোর প্রভাবে বাংলাদেশ ভারতেয় সঙ্গে কতক্টা 
ধাঁপার মাঠ হুয়ে পড়েছে! আবস্তক-_বিশেষ আবস্তক হয়েছে তমোগুণের প্রভাব ক্রমশঃ হুটায়ে 
রজোগ্খণের মাত্রাটাকে বৃদ্ধি কা ।. চাই কম কথা, বেশী কাঞ্জ। চাই ছোট বড়যার যা কাজ বিধি 
বেধে ও প্রাণ মন ঢেলে সাধা। চাই স্থাবর অস্থাবর ঘা৷ কিছু ভাল-ধু ভাল অবস্থায় রাখ! । চাই জানা 
ছোট বড় করণীয় সব-কাঁজই সেই মহাশজি, মহালন্্ী ও মহাআনন্দের, গুতরাং এই সামান্ত কাছ 
ঠিকঠাক না সাধতে পারলে বড় কাজ বা বড় পদ পাওয়া! কিছুতেই সম্ভব নয়। এই ভাবেই মহাক্তির ও 
মছালল্পীর পরস্াত পুজা সাধিত হ়। মাক্ুষের উছ্প্ধনাই অখুপের রাজ! । উহু অর্থাৎ "পারব ফি. 
“রে কি'-_-এই সব কথ! ও ধারগা। ক্লসী শত ছিন্রযুক্ত হলেও কেবলমান্র শ্রীমতী রাধাই সেই কলসী . 


॥ ব লু আহ দন মি 
শা 
॥ 5 নি চন ঘা / 
৮১5 চা, 
৮ সি রি ॥॥ 
নত 
হি 
ক" , তই 


হি লব এনানিির সাধারণ ভ্রীবের দেহ ধ হিসাবে কম টান বা. 
বেদী টাদ্‌ হয়। শ্রীতীর সংস্কারবশত: ধারণ! বন্মূল ছিল যে গ্রীরু্ণ দেহধারী হলেও পুর্ময়। প্র 
সর্বস্থানে ও সর্বাবস্থায় অবস্থিত। সুতরাং কললী ও শ্রীমতী উভয়েই পূর্ণ। এবসপ্রকার ধারণা 
অন্ততঃ তৎকালীন ছিল বলেই শ্রীমতী এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, হ'তে গেরেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীজীরও 
শ্রীমতী রাধার ধারণায় লাদৃশ্ত থাকায় মনে হয় তার তিরোধান হ'রেও অল্পকাল মধ্যে ভার ধারণা ফলবততী 
হবে। মহাম্থাীর সংযম মন্ত্রে--ত। কিন্তু বাক্যে, কার্েয ও চিন্তায় অন্ততঃ চার আনা মাত্রায় ভারতবাসী- 
বাসিনী দীক্ষিত হলে ভারতের এ কুলের ও ওকুলের সুদিন আসা নিতাস্ত সম্ভব। সংঘম- প্রক্কত সধ্যম 
দেহ ও অহংবুদ্ধির প্রবল রাহু। মহাত্মাজীর সংযম অভ্যাস করাই তাকে ভক্তি-শরন্ধার ডালি ৰা নৈবিত্ব 
অর্পণ করা । 

প্ীপ্রীলদ্দীঠাকুরাধী লীলাময়ী। প্রবেশ করেন অলক্মীর ধুলা-ঝুল ঝাড়তে ঝাড়তে। কিন্ত 
প্রস্থান কালীন নিজের পদচিহ্ন মুছতে মুছতে গোল বাঁধায়ে যান। তিনি সে মাত্রায় একজনকে বা 
এক জাতিকে “ড়” করেন, সে মাত্রায় নির্খ্মভাবে সেই ব্যক্তি বা জাতিকে “ছোট, করতে কুষ্টিতা 
হন ন|। তাঁর চক্ষে পাশবাচার ও বর্বরতা নিতাস্ত হেয়। স্ুতরাৎ শ্রীপ্রীলশ্মীদেবীর বরপুত্রণেরাও 
কর্মফল বিধানে আবার গেচকশ্রেণীভুক্ত হবে, তাতে সনোহ কি! 


পে তক ভাজছে 


আলোচনা 


[পত্জিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শন্ব1 ব| বিচার সাদরে গৃহীত হইয়] থাকে । পুত্তকাদির সমালোচন! ও ভারতীয় 
সাধনার সম্প্ষিত বিষয়ের পধ্য।লোচন। সবে কর| হয়। ভারতীর সাধনার স্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
তাহার প্রয়োগ-প্রণালী সর্ধসাধারনের আগ্রহ ও জালোচন| সাপেক্ষ ] 


বিশ্ববিদ্ঠালয়সংক্কার-সমিতি £__সশ্্ুতি কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ঠাল়ের আস্তরিক অবস্থার 
সংঙ্কার-কল্পে সংগঠিত এক কমিটা বা সমিতির কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমিতি বিগত 
১৯২৮ সনের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে বিশ্ববিস্ালয়ের সিনেট বা সাধারণ সভ| দ্বারা নিয়োজিত হয়। 
বর্তমান ১৯৩* সনের ৩১শে মে তারিখে গভর্ণমেন্টের সহিত এই বিশ্ববিষ্তালয়ের যে যুক্তি বা বন্দোবস্ত 
আছে তাহার সময় অতিক্রান্ত হইবে; এজন্ত বিশ্ববিগ্তালয়কে তাহার ভিতরকার অবস্থা ভাল করিয়। 
বুঝিয়া ও বুঝাইয়া দিতে হইবে, যাহাতে সরকারের তুষ্টি সম্পাদন করিয়া, ভবিষ্যুতে বিশ্ববিস্তালয়ের 
কার্ধ্য চলিতে পারে । এজন্টেই এই কমিটার সৃষ্টি হয়। কমিটাকে বর্তমান অবস্থায় বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
শিক্ষা-দান, পরিচালনা ব্যবস্থা প্রভৃতি নাধারণ বিষয় এবং বিশেষ করিয়া, ভবিষ্যতে পোষ্টগ্রাডুয়েটের 
উচ্চ শিক্ষার বিভাগে কিরূপ উন্নতি হইতে পারে, বিশ্ববিস্তালয়ের ও অপর বিদ্যালয় ( কলেজ ) সমূহের 
সাধারণ কার্য্যের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, এসকল সম্পর্কে আ।থক:সমস্তার বিষয় তদস্ত করিয়া, অভিমত 
দিবার কথা ছিল, ষেন চিরতরে (155110811610” ) ইহার কার্য সর্বাপেক্ষা অধিক দক্ষতা (209 
৩7০15 ).৪ আধিক সম্পদে বলীয়ান্‌ ভাবে চলিতে পারে। তদন্তের লক্ষ্য,.ছিল-_(১) বর্তমান 
সময়ে বিশ্ববিদ্ভালয়ে যে শিক্ষাদান ও অনুবেশনের (1559810) ) ব্যবস্থা! আছে, তাহার প্রধান প্রধান 
বিষয়ের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের নিমিত্ত শিক্ষার দৃষ্টিতে যাহা যাহা আবগ্ভক, তাহার নির্ণয় করা; 
(২) বর্তমান সময়ে বিশ্ববিষ্তালয়ের হাতে যে শক্তি, সামর্থ্য ও কার্ষ্যপদ্ধতি রহিয়াছে, তাহাদিগকে 
আরও অধিকতর কার্যাকরী করিবার জন্য ও আধিক দৃষ্টিতে তাহাদের আরও সম্বন্ধ করিবার উদ্দেশ্রে 
বিভিন্ন কার্য্য পরিচালন! ও শিক্ষা বিভাগে কি কি পরিবর্তন আবগ্তক, তাহা দেখা; (৩) আথিক 
স্থিতি ও পরিচালনার সৌবার্য্যার্থে কার্য্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সুব্যবস্থার একটা প্রণালী প্রস্তুত করা; 
এবং (৪) বিশ্ববিস্তালয়ের সাধারণ শিক্ষাদানবিভাগ ও অনুবেশনবিভাগকে আরও স্থায়ী ও 
সন্তোষজনক অবস্থাতে আনয়ন করিতে হইলে, ইহার আধিক অবস্থা কিরূপ হওয়া আবশ্তাক ষথাসপ্ভব 
তাহার একটা নির্ভুল বরাদ্দ ঠিক করিয়া দেওয়া, যেন গিনেট এ বিষয়ে গভর্ণমেন্টের নিকট আপন 
আধিক অবস্থার বিবরণী পেশ করিতে পারেন। 
মোটের উপর বিশ্ববিগ্তালয়ের আত্যন্তরিক অবস্থা ও উপস্থিত কাঁধ্যবিধির সঙ্গতি দেখাইয়। 
রাজসরকারের আঙ্গকুষ্য লাভই এই কমিটার উদ্দেস্ত। কমিটার কার্যক্রম সমূদয়ই এ উদ্দেস্তে পরিচালিত 
হইয়াছে; উপস্থিত এই রিপোর্ট বাহার পাঠ করিবেন, তাহার! বিশেষ ভাঁবে তাহাবুবিতে পারিবেন । 
দেশের শিক্ষাসমগা যে কৃত গুরুতর বিশ্ববিস্তালয়ের পঞ্ডিতগণ_তাহ। বুঝিয়াও বুঝিতে চাঁহেন ন1 |. অড়ি 
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বড় এক অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে প্রবর্তিত ছইয়। এদেশের বর্তমান শিক্ষ| প্রণালী, ততোধিক দেশের 
প্রকৃতি ও প্রয্নোজনীয়তার বিরুদ্ধে পরিপুষ্ট হুইয়া, বর্তমান যে সকল বিশ্ববিদ্তালয় ও শিক্ষা-সংস্থ! সমূহের 
টি করিয়াছে, তাহাদের সংরক্ষণের নিমিতই ইহারা ব্যস্ত, প্রত সংস্কারের নিমিত্ত ইহাদের মাথা 
ঘামায় না। তাহ। হইলে ইহাদের নিজেদের অস্তিত্ব থাকে না। কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের সংস্কার- 
কল্পে এই অল্লকালের মধ্যে যে উদ্ভোগ ও অর্থব্যয় হইয়াছে, পৃথিবীর আর কোনও শিক্ষা-সংসদে তাহ। 
কখনও হইয়াছে কি ন| সন্দেহ । বিশ্ববিশ্রুত শেডলার কমিশন কলিকাঁতাকে অবলম্বন করিয়া 
আসমুদ্র হিমাচল আলোড়ন করিয়! আসিল ; কিন্তু বহু লক্ষ টাকার সেই পর্বত-প্রমাণ আয্োজনে 
মৃষিক-পরিমাণ ফলও প্রস্থত হয় নাই। ক্রমে এ কমিশন অতীতের কাহিনী বলিয়া পরিগণিত হইয়া 
আসিতেছে। তারপরে "গভর্ণমেন্ট গ্রাণ্ট, কমিটা', পপোষ্টি গ্রাড়ুয়েটু রি-অরগেনি-জেসন্‌ কমিটা, 
প্রভৃতি আরও অনুসন্ধানের বহর! চলিয়াছে। এ সকল অনুসন্ধানের বা গুভ ইচ্ছার ফলে বিশ্ববিষ্ালয়েয় 
ইতর বিশেষ কিছুই হয় নাই-_যদি কিছু হুইয়া থাকে তবে তাঁহা দেশের স্বাভাবিক অবস্থার আবশ্তকতার 
দাবীতে ও বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষা-প্রণাীর ত্রটীর দৃষ্টিতে, যেমন, উপস্থিত এই শিক্ষার প্রতি লোকের 
অশ্রন্ধ! বাড়িয়াছে, শিক্ষিতের চরিত্রে দিন দিন তরলতা ও চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাইতেছে, বেকাঁর-সমস্তা দেশে 
বিকট আকার ধারণ করিয়াছে । এ সকল বিষয়ে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কর্ণধারগণের দৃষ্টি নাই; পক্ষান্তরে 
4489 2, 15901 01 0108 55000171620009 ০01 0)6 0850 চি 78915 800 10 15৮ 0 005 069৫ 
(07 06651701016 006 ঠ7200181 51008010171) 05 00015, 16 995 চি 0080 2 10 
%650159001) 11000 006 20506102010 2100 71)900121] 0095161910) ০01 005 01015513115 ০1৫ 
৮০ ০1 %218.+--এসন্যই বিশ্ববিগ্ভালয়ের “দিনেট সভা “সিগ্ডিকেটের” অনুরোধক্রমে ৭35015211- 
50100 00119100"র পরে পুনঃ আবার এই “01880152000 000010106৩,র নিয়োগ করিয়া 
ছিলেন! 

মোট কথা শিক্ষা-সংস্থা, বাষ্্রসস্থা, শাসন বা বিচার এবং সমাজসংস্থা ইহাদের কোনওটাই এক্ষণে 
মৌলিক উদ্দেশ্তের বা! আদর্শের লক্ষ্যে পরিচালিত হয় না। ইহাদের নিজ নিজ সতত রক্ষা করিবার 
জন্তই সংগঠক, পুনর্গঠক বা সংস্কারকগণ ব্যস্ত । আস্তরিক দোষ গুণের বিচার বড় হয় না। অনেক 
পৃতিগন্ধাময় দোষিত ক্ষতে প্রলেপ দেওয়া হয় মাত্র। আজ এদেশের শিক্ষ'-সংস্কার সমন্তায় যে যে 
কথা মনে আইপে, তাহার মধ্যে উচ্চ শিক্ষার অন্ঃসারশৃন্ততা অথচ বিপুল ব্যবস্থা এবং প্রাথমিক ও 
মাধ্যমিক শিক্ষার অপ্রাচুর্য্যের বিষ এবং সর্বোপরি এ সকল শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের পরস্পরের মধ্যে 
অসঙ্গতিই প্রধান । দেশে প্রাথমিক শিক্ষায় অক্ষর পরিচয়ের ব্যবস্থা হয় না; মাধ্যমিক শিক্ষাতে দেশের 
প্রকৃতি ও শিক্ষার্থীর জীবনের আবহ্ঠকতার প্রতি দৃষ্টি নাই ; অথচ উচ্চ শিক্ষার “পোষ্ট গ্রেডুয়েট' ক্ষেত্রে 
বি-এল ও এম-এ, এম-এস-সির জন্য বিপুল আয়োজন ; ও তাহাতেই বিশ্ববিস্তালয়ের অস্তিত্ব বিজ্ঞাপিত 
হয়! আলোচ্য রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে যে-_14510009 ৪11 91১০ 8855 5৬70200 05901950 00 06 
(9০৫ 08 055 00810710901 50005006, 01091. 0057 ০০01৩ 0 10 05 81,4১১ 07 8175০5 
0183555 7012 035 00116553, 1১80 706 180 035 081106 0559955219 0৫ 10910609515 
01706191075 509০3150850 15050155 ৮10598৮ ভা 01591500 শাঅর্থাৎ বিএ, 
বি-এদ-সি পর্যন্ত পড়িয়। কেছ এমন বিগ্ক। লইয়। আইসে না৷ যে পোষ্ট-গ্রেডুয্পেটের এম-এ, এম-এস-সির 
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পাঠ সম্যকরূপে অবধারণ করিতে পারে ; এজন তাহাদিগের জন্ত পোষ গ্রেডুয়েট ক্লাশে নুদীর্ঘকাল পুনঃ 
অধ্য'পনার ব্যবস্থ। কর। আবশ্যক । খ্যাতনাম। অধ্যাপক সার সি. ভি, রমনের নামের দোহাই দিদা 
রিপোর্ট বলিতেছে-_-“চি০এ/ 78815 0১090-110151090180 915011৬9 19901017515 21390186619 
59561901921 001 [220010211 2]1 510091)0. তাৎপর্য্য গ্রেড়ুয়েট হওয়ার পরও চারি বৎসর পর্যন্ত 
শিক্ষক বা অধ্যপক্র শিক্ষায় শিক্ষালাভ করিলে পর কেহ প্রকৃত পক্ষে অন্তবেশন বা 13558101 
করিবার অধিকারী হইতে পারে অধ্যাপক রমনের ভাষায়, [1১5 69০ 56275 ঠা. 5০১, ০9015৩ 
19 70505569117 010 108 1১1০1) 075 50301105005 06 80550 2. 01১0109861) 5100150105 
1) 006 0013020)100515 01 015 500]06, £85 ৪ 1015 01017 ৪121 07015 215 0057 706 
6০ 69৮ 01915562100 200 006 051০15০ এ সমুদয়ই হয়ত ঠিকৃ। কিন্তু এজন্য গুণাগুণ শক্তি- 
অশক্তির বিচার না করির। দলে দলে ছাত্রগণকে পোষ্ট গ্রেডুয়েটু পথ্যন্ত টানিয়া আনিবার প্রয়োজন 
কি? এ শিক্ষ। কি কেবলই প্রকৃত মেখাবী ছাত্রগণকে লইয়া অন্নুবেশন বা 175595:0 দ্বারা হইতে 
পারে না? কিন্তু তাহ হইলে বিশ্ববিষ্ঠ।লয়ের এই বিপুল আয়তন পৌঁষখ হয় কি করিয়া ? 

এতদ্‌ প্রপঙ্গে “ভারতীয় সাধন| মূলক শিক্ষা পরিষদের” বিগত ফাল্গুণের সংখ্যায় সঙ্কলিত 
বিবরণের এক অখ উল্লেধ যোগ্য বলির মনে হইতেছে --"অতি প্রাচীন কাল হইতে এই সাধনার 
মূলে সমুদয় ভারত ব্যাপিয়। অতি বিস্তৃত ভাবে সুম্থজল শিক্ষ। পন্ধতি প্রচলিত ছিল। তাহাই 
এক্ষণে ইষ্ট কোম্পানীর শিক্ষা বিষয়ক “ডেদ্পাম” সমূহে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

“উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র সকলের ভাগ্য উদ্ুক্ত থাঁকিলে, অপ্নিকারী অনধিকারী নিধিবিশেষে 
উচ্চ শিক্ষা! সম্পূর্ণূপেই গবেধণ! বা [২5568101) দ্বাধা হওয়া কর্তব্য। লোক শিক্ষা ও সমাজ 
শিক্ষাগন ইহাতে নিয়োজিত থাকিবেন। প্প্রাথমিক শিক্ষা সর্বদাঁধারণ বাপক ও বলিকাগণে জন্য 
সার্বজনীন করিতে হুইবে......... এবং অধিকাংশ লোকই যাহাতে এই শিক্ষা! কালের অন্তে বিশেষ 
বিশেষ কার্যো দক্ষতা ও আঘধিক সম্পদ্‌ লাভের বিশেষ যোগ্যতা লইয়া! বাহির হইয়া সংসার ও 
সমাজের কাজ আসিতে পারেন, তাহা প্রধাণতঃ দেখিত হইবে ।” ভারতের সাধনা পৃষ্ঠা ..... ৩০৫-৬ 


আপ পর এ 


প্রেরিত পত্র 


(১) সকলেই নিজের চিস্তাগুলিকে ভাষায় প্রকাঁশ করিতে চাহে; যদিও উহ! দুঃসাহস ব্যসন বলিয়া 
সংশয়ের চকিত বিছ্যুল্পেল৷ মনের মধ্যে খেলিয় গিয়াছে তবুও নিজের চিন্তাগুলিকে ভাষায় প্রকাশের 
চেষ্টা মাঝে মাঝে করিয়া আসিয়াছি। বহুদিন পুর্বে “মহাভারতে অনুশীলন তত্ব" নামে একথানি 
পুস্তিকা ছাপাইয়া ছিলাম প্রকাশক না জোটার বন্ধুদের উপহার দিয়া নিঃশেষ করিয়াছি। আজ যখন 
“চোখের বালিতে” অনেকের চোখ কর্‌ কর্‌ করে, প্চরিত্রহীন” চরিত্রহীনতার প্রেরণ৷ দেয়, শ্ত্রীকান্তের 
ভ্রমণকাহিনী অনেককে ভবঘুরে করিয়া তোলে, “নৌকাডুবিতে” অনেকের নৌকা! বানচাল হয়, 
“গুহদাছে” অনেকের গৃহ দাউ দাউ করির। জলে, “ঘরে বাইরে” ঘরে বাইরে দাবানলের জন্ম দে, তখন 
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“মহাভারতে অন্নুশীলন তত্ব” পড়িবার লোক পাওয়াত সম্ভবপর নয়; যে সব বন্ধুদের বইখাঁনি.. 
দিয়াছিলাম, তাঁহার! পড়িয়াছিলেন কিনা! বলিতে পারি না, কেহ কেহ “বেশ ভাল” বলিয়াছিলেন, ' 
চাঁরিদিকেই গ্হদয় মুখেতে ছু' সমতুলের” অত্যন্তাভাব লক্ষ্য করিয়! মনে হইয়াছিল বন্ধুদের এ. 
"বেশ ভাল”র মনের সঙ্গে সম্পর্কটা পাশ্চাত্যদের ভাড়াটিয়া শোককারীদের আচরণের সঙ্গে মনের 
সম্পর্কের মতই নিবিড় ।-_স. ম1। 

(২) আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে ২1৪ জন সহ্‌র বাসিণী শিক্ষিত হইলেও অধিকাৎ নারীই 
অশিক্ষিত। ও অজ্ঞ।। একট! সাদিক পত্র থাকিলেও তাহাদের শিক্ষা দিতে শিক্ষিতা নারী সমাজকে 
ও অনুরোধ করা৷ চলে তারা যদি কিছু কিছু লিখিয়। শিক্ষা প্রদান করেন। কারণ নারীর সুখ দুঃখ 
নারীর অভাব বেদনা নারী যত বুঝিবেন পুরুষে তাহ বুঝিবেন না । পুরুষরা চাহেন পাশ্চাত্য দেশের 
মত আমাদের নারীদিগকে গঠিত করিয়া! তুলিতে । কতকট। হইয়াছেও তাহাই কিন্তু আমাদের 
দেশে আমাঁদের ঘরে ইংরাজী সমাজের রীতিনীতি শিক্ষা শোভনীয় হইবে না, পাশ্চাত্য দেশের 
শিক্ষাতে আমাদের নারী সমাজ আরও অবনত হইয়া পড়িতেছে ও পড়িবে। 

কতকগুলি মহান্ুভব পুরুষ নারীর অস্তিত্ব স্বীকার সং-শিক্ষা ধর্ম শিক্ষা! এবং কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট 
করিয়া! দিতেছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ পুরুষই রাঁজী নন; তারা নারীকে পায়ের তলায় দাবাইয়া 
রাখিতেই চাহেন, নারীকে মনুষ্য মধ্যেই গণা করেন না । যাহা হ'ক সে সম্বন্ধে আমাদের আলোচনীয় 
নহে। আমরা নারীকে পুর্ব যুগের আধ্য নারীদের মত শিক্ষা দিতে, এবং নারীদের অন্তরে 
মনুষ্য শক্তি জাগ্রত করির। তুলিতে তাহার যেন বোঝে কর্মক্ষেত্রে ধর্মক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকার । 
এবৎ সংসাহস সৎচিন্তা, শ্বধন্ম আলোচনা, স্বধন্ম পালন করিয়া স্বকর্ম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে। 
যে নারীগণ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহাদের নিবেদন, তাঁরা এই অজ্ঞদের চোখের আবরণ 
খুলিয়। দিয়া হাত ধরিয়। কর্মক্ষেত্রে টানিয়' লউন। 

বহুদিন গৃহপিঞ্জরে বদ্ধ থাকিয়া অধিকাংশ নারীরই হাত, পা, মন, সব বন্ধ হইয়া! গিয়াছে; 
মনে ইচ্ছা থাকিলেও অগ্রসর হইতে সাহদ করে ন|। যেমন পিগ্তরের পাখীকে ছাড়িয়া দিলেও 
সে উড়িতে পারে না। চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, অন্ঠান্য পাখীরা এসে ঠোকর মারিয়া মেরে ফেলে। 
শামাদের বেশীয় ভাগ নারীদিগের সেই ছৃর্দশ।, সাহস করিয়। ঘরের বাহির হইলেও সুপথ, কুপথ বাছিয়। 
লইতে পারে না, কুপথে গিয়া পড়িয়া মান ও প্রীণ হারায়। সুতরাং প্রথমেই আাত্মবল ও 
নাত্ম রক্ষার দরকার ।-_ন্থু, বা. দেবী ও শকুস্তলা বন্থু, তপনীকা সমিতি ও শিক্ষা মন্দির । 


মাস-পঞ্জি- বৈশাখ ১৩৩৭ 

১লা বৈশাখ হইতে।__পঞ্ডিত জহরলাঁল নেহরু লবণ-আইন ভঙ্গ করিয়! ছয় মাস কারাবালে 
“দণ্ডিত হন-_বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস নেতাগণ ধৃত ও দণ্ডিত হইতে থাকেন- -অকম্মাৎ চট্টগ্রাম সহবে 
এক গোলযে'গ ঘটে £ অনুমান একশত লোক সেনাবাঁদ ও পুলিসের অস্্রখানা আক্রমণ করে ও 
বিনষ্ট করিয়! দেয়। ইহারা টেলিফোন অগ্নিসাৎ ও দুরের রেল পথও ভগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এই 
'ক্াক্রমণের ফলে একজন সার্জণ্টবমেজর, একজন এংগ্লো-ইগিয়ান, ও চারিজন ভারতীয় সেনার 
প্লাণনাশ হইয়াছিল ।--দেশে লবণ-আইন অমান্ত আন্দোলনের সঙ্গে বিদেশীয় বন্ত্র ও মাদক দ্রব্য 
' বর্জনের আন্দোলন বৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে-_-বড় লাটের:আদেশে বঙ্গদেশে অিনেন্দ জারি হইল-- 
ইতিপূর্ব্বে ণবেঙ্গল ক্রিমিন্াল-ল-এমে গুমেন্ট এক্ট* নাঁমে যে সকল কঠোর আইনের বিধি তুলিক়া 
দেওয়! হইয়াছিল তাহা পুনঃ প্রবর্তন কর। হইল __কাঁঞ্চনজল! আরোহণ-কারীর দল জন্গ্রী গিরি পর্য্যন্ত 
) পপীঁছিয়াছেন__স্তার কুরমা রেডি ভারত গভর্ণমেণ্টের এক্ষে্টরূপে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা করিলেন-_ 
পেশোয়ারে ভীষণ দাক্গা হয়, পুলিশের গুলি চলে, অনেক লোক হত ও আহত ভওয়ার সংবাদ 
আসিয়াছে__ভারতীয় রাষ-পরিষদের অধিনায়ক মাননীয় তিঃ জেঃ পেটেল পদত্যাগ করিলেন) 
পদত্যাগ দান কালে তিমি যে বিবৃতি করিয়াছেন তাঁহীতে চারি বংসর কাল তিনি যে বাঁধ! বিশ্ 
ও কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন-_মহাত্ম! গান্ধীর প্রধাঁন পার্খচর মহাদেব দিশাই 
গ্রেপ্তার হন-_-ভারতীয় সংবাদ পত্রিকার শাঁসনকল্লে বড়লাট এক অডিন্তান্দ আইন পাঁশ করিলেন__ 
কারাঁবাঁসী বন্দী প্রীমক্ত জে. এম. সেন গুপ্ত ৫ম বার কলিকাতার মেয়র নির্বাচিত হইলেন-_-গোয়ালন্ 
জগন্নাথ গঞ্জ পথে কৃগুব নামক প্রিমাব খানি জলমগ্ন হওয়াতে প্রায় ৩০ শত যাত্রীর প্রাণনাশ 
ঘটিয়াছে-প্রেদ অডিনেন্দের প্রভাবে ভারতীয় লৌোকেব পরিচালিত অনেক স্থানের বহু সংবাদ পত্র 
প্রকাশ বন্ধ হইয়াছে-_ভাবতের বর্ধমান অবস্থায় বিলাতেব রাজনীতিতে কিছু পরিবর্ভন ঘটিতে 
পারে বলির! সংবাদ প্রকাশ _ প্যাবরিস সহরে, “মে ডে” উপলক্ষে প্রায় ৮০* শত কমিউনিষ্ট বা 
জনসাম্যবাদী গ্রেপ্তার হইয়াছে-_কেইরে। সহরের নিকট একটা প্রাচীন কবর হইতে ৮০টী মামী 
জড়িত মৃত দেহ আবিদ্বত হইয়াছে -মনৌমোহন সিং নাঁমে এক জন ভারতীয় যুবক বায়ু পথে ইউরোপ 
কইতে ভারতের নিকে অগ্রসর হইতেছেন--পেগ্ড সহরে এক ভূমিকম্পের ফলে প্রায় পাচ শত 


লোকের প্রাণ হাঁনি ঘটিয়াছে--_মঙ্কাত্ম! গান্ধী বড়লাঁট সমীপে দ্বিতীয় পত্র লিখিয়াছেল তাহাতে তিনি 
এই অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, ভারত সরকার এদেশ হইতে লবণ আইন তুলিয়! দিন, নচেৎ তিনি 
লবণ গোল! অবিকার করিবেন। সরকার যেন এই অহিংস প্রতিরোধ কারীদিগের প্রতি আইন 
সঙ্গত ও সভ্যোচিত ব্যবহাব কারণ, বিশেষ করিয়া তিনি তাহা অবলন্টিত অহিত্র-নীতি সমর্থন 
করিয়াছেন ;__মহাত্ম। গান্ধী বোষ্ধে রাজ সরকারের কোঁনও বিশেষ ক্ষমতা বলে ধৃত ও অবরুদ্ধ হইলেন 
--বরদা হাইকোটের তৃতপুর্ব জজ শ্রীযুক্ত আব্বাস তাইবজী মহাত্মার স্থানে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন__সোলাপুরে বিষম দাঙ্গা উপস্থিত হয়--মনোমোহন সিং বায়ু পথে করাচী 
পৌছেন- কাবুলে ব্রিটিশ লিগেসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে--দেশের প্রায় সর্ব বখরী-ঈীদ 
উৎদব নিরুপদ্রবে সম্পন্ন হইয়াছে_-নভপরীতে প্রীশুক্ত আব্বা তাইবঙ্জী ৫৯ জন স্বেচ্ছাসেবক 
সহ ধৃত হইলেন--৩০০ শত সত্যগ্রহী ধরপন! যাত্র। করিয়াছিলেন--স্রীনুক্ত তায়েবঞ্জীর ছয় মাসের 
বিনাশ্রম কারাবাস হইল 1--৩১শে পর্য্যস্ত। ' 


মহাত্মা গান্ধির জয়ধাত্র! 


লি সাক্ষল্য শ্বহিডভ্ড স্কস্রিতে চান্স 


তবে, বিদেশী বস্ত্র বিষব পরিত্যাগ করিয়! 
এ জ্াতীক্তাঙস প্রতীক 
ূ বিশুদ্দ খাদির ব্যবহার করুন 
ভারতের সর্ববপ্রদেশ-জাস্ত কারুকার্্যমন্ খদ্দর সাড়ী, 
ধৃতী, চাদর ও সর্বপ্রকার খদরের 


পোষাকের অফুরন্ত ভাগ! 








মনে রাখিবেন, এই বিপুল আড়ম্বরের বিরাট বিপনী কলিকাতা! 
নশ্রীতে বিদেশী বর্জন করিয়। স্বদেশী গুতিষ্ঠা ও 
নিজ ন্দম্ প্রচ্চিলন্নে 


কাত্যায়ণীই পথ-প্রদর্শক 


মফঃস্বলের ৷ আহকগণের অর্ডার অতি যত্বের সহিত স্থুলভে সরবরাহ | 
কয়া হয়ু। 
সকালের ব)বহারোপষোশী বিবিধ প্রক্কারের সুতী 
. ব্েশমী ও পশমী দেশী বস্ত্র ও পোষাকের 
বিরাট আচোজনে অদ্বিতীয় 
কাত্যান্মমনী গ্েস্‌ 
রি (কবে মার্কেট, কলিকাতা। 
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মহাগ্রন্থ 
চরক সংহিতা 


জগভের যাবতীয় চিকিতসা গ্রন্থের মূল ভিততিস্বপ মহা ভারতের 
মহাভারত-কল্প দেব ও ঞ্লঁষি পরম্পরায় অধিগত মহীমুনি চরক বর্ভৃক প্রতিসংস্কৃত 
আবুর্ষেষেদ শিরোমণি 





শুল্ক তনশু হিতত1 
চরক-্চ্ুরানন মহামতি চক্রপাঁণি কাত “আাধুর্বেদ-দিপিক” ও মহামহেপাধ্যায় 
চিকিৎএসক-বপ গঙ্জাধর কৰ্রত্ব কবিরাজ মভোদয়-প্রণীত ক্জিল্প-কপ্পতরু' নাঙ্গী 
ভিকান্বম্ লক্মন্িত 
চরকের গভীর ভাব সমুহের পরিস্ধট করণার্থ পঠন পাঠনের শুবিধার 
শিষিত্ত বুব্যয়ে উত্কৃষ্ কাগজ ও খুদ্রণ-দ্বারা সমগ্ত সংহিত? গ্রঞ্থ 
শক ঠিলশ হজীত্শেচ্ছে। 
বকের অফ্ট-স্থানের মধো সমগ্রী সুত্র্বান, নিদান-স্থান, বিমান-শ্যান, 
শারীরত্াস ও ইন্দ্িয়স্থীন মুদ্রিত হইয়াছে । চিকিতুসা-সশ্ব।ন মুত্রিত হইতেছে । 
কষ্প-স্বীন এস দিপ্ছি প্বানও শীগ্রই প্রকাশিত হইনে। 
চিক্িহুদা শানে অনুরাশী, চিকিওসাশাশ্াধাফনেচ্ছুক ও চিকিৎসা 
ব্যবসায়ীগণ সন্বর হউল। 
প্র এত্ডে সমগ্র স্ুত্ কানন -মুশা-215 ডাকদাসিল--১৯ ূ 
| 


সস | সপ এপি পপ আপ 


ছিভীল্ খঙ্ডে শিলান সাজা ওহ তিনি জ্যানস্পমুল্য ১, ডাকমাভল-৮৮৮, 
শ্রকাশক 
ভিন, শ্বেত জেন্ন এও স্কোকি 


কলিকাত! 
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সাম্ধঞ্। 





ভারতীয় সাধনামূলক ভাব-ধারার বাহক সময়োপযোগী 
মাসিক পত্রিকা! 





জ্রীলিপু-ভ্রুম্মপ দিও এমএ আনম্পাগিনত 


লিজ্বহা 
পু্। পর 
সাধনা পথে ৭৭৭ ১৮৯: ৭৭৭ | হিন্দর আচার ক বাজ- 
ছাত্র-আন্দোনান শিক্ষা ৰ মতত্যুর কারণ ? ৫০৯ 
কমিশন ও হনফারেন্ম । সাধনা চির 1১৮ 
গাধনী টি ৪৮৫ মাচ নী ৫১১ 
বৌদ্ধ ধর্পোর পুনব়াথান ও ূ শান্তির পণ্য ৫২৫ 
হিন্দু বিদ্বেষ ৯ ৯১ 1 আলোচন। ৫৩৩ 
সুকষ বা ৮৪৯৯ | প্রতাত্তারর ই” 
দিগাদশন রো ৫০৩ বঙ্জায় ৭ খম স্বরাজ জম 
সার্টঘন অল যে'গ ূ মাস-পঞ্জি-সৈষ্ঠ ১৩৩৭৮১০০৫৩৯ 
টি রিটা হারা তি 
প্রথম বর্ষ ৪৬ 1 নবম সংখা 
১৩৩৭ 


ভারতের সাধনা নিয়ঘাবলী 


সাধারণ 
১1 প্রতি বাঙ্গলা মাসে ভারাঙের সাধন! প্রকাশিত হয়। 


১। কার্টিক কইতে চৈত্র এবং বৈশাখ হইতে আশ্িন--দ্রই যাথালিক হিলাবে 
বগসর গণন। হইয়। থাকে । গাহকগণ যগাসের প্রথম হইতে অথবা বগুসরেক হে 
কোনও সময় হইতে পিক! জইতে পারেন । মুল্য বাপিক ৪২, ধাগ্সাসিক ২০, 
প্রতি সংখয11৮%5০। টাক খরচ ন্দতন্ব। 

৩1 পত্রার্দ ভ্খিবার সময় গ্রাহক নম্বব উল্লেখ করিবেন । 

৪1 টাঁকা-₹ডি ও চিঠি-পণ মানেজার বাকানাবাক্ষের নিকট এব* প্রবন্গাদি 
সম্পাদকেব নিকট পাঠাবেন । 

“পন 

দেশের ধর্থা, শার্প, গান ও স্াস্থা সাধনার নির্দেশৰ সমুদয় বিনয়েব বিজ্ঞাপন 
পন্নিকাে গীত হয; অশ্লীল ও সমাজের অনিষ্ট-কর বিধয়ের বিজ্ঞাপন পধিভাজন | 
পিভগাপনের হাব সাধারণ--কাব্যাধ্যক্ষেব সহিত স্ভির করিবেন । 

এজেন্সী 

মাসে শ্ুতঃ ১০খালি পরিকা। লঈলে কেছু এজেন্ট হইভে পারেন । উপমক্ত 
মিশন দেএয়। হয়। এজেপ্টগণ নিগ্জারিত মুলা অপেক্ষ| বেশী না কম দরে পর্িকা 
1বক্রয় করিতে পারিবেন না। প্রতি মাসের ক্রিলাৰ এ মাস মধো পরিক্গাব করিম। 
[দিঠে টবে , ন। গিলে পর মাসের পর্রিকা পাইবেন না। পাশেল পাগাইবা? 
* পচ আমর বহন কবি; কিন মনি এডাখ কমিশন বা পণাদি লিখিবা খর» 
এজেণ্টকে পহন পবিতৈ হইবে | 


০৪ন* বেছু চাটাজ্জি রাঃ, কাধাধাক্ষ 
বলিকাত]। ভ্ঞালততেন্প সাধনা কাল্যালফা 








গরদের ছাপাক্ট 848 মারাঠি শাটী শি সঙ্গের লুটের ও জামার জন্তা 





১০৬৮ কণগুমাজিগ ট্রীট, মামী বা বাজার, কলিফাডা। 





জভূত্যদ্ষ্ম ও ন্িগশ্রঞেস্চল্ 


লা প্রকল্পটি এপ্স সপ পাজি পি কাপর উরি সপ ০ লি ০০ লা” _ লা ও ও পি, শি ০০০ এ আলি উর ০ এ আশ ও এ রি এল আপি ক পি পাম আক শা এ এড 


প্রথম বর্ষ ] আধাঢ-_-১৩৩৭ [ নবম সংখ্যা 


০০০ পাশ জট | পে পি লস পি পিছ এট পিসি আগ ভগ পিজি পন শ সি শপ পি শি এলি | 8 পা পাপ স্পিন শী শা পিসি পারিস পল পর শর্ট সত লস ৯ সি শর পি পাল শসা এপ সন উন ও ্স্ষিটি 


সাধনার পথে 


ঙ্গীণ হউক্‌ বা উচ্চ হউকৃ--স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্ট হউক্‌, আঁজ পৃথিবীর অনেক স্থানেই একট! 
মিলনের রব শুনা যাইতেছে 1 বৃহত্তর মানব-সমাঁজে এই অত্যক্প কালের মধ্যেই জাতি-সঙ্, রাষ্ট্র" 
মিরর সঙ্ব, শ্রমিক ও বাঁণিজ্য পরিষদ্‌ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইল, আর তাহার সমর্থনে 
বিবিধ শাস্তি-সন্মিলন, অন্ত্রত্যাগের আয়োজন প্রভৃতি নানাবিধ প্যাক, প্রতিজ্ঞা, 

প্রতিশ্রুতি, প্রস্তাবা্ধি হইয়াছ। ্ষুদ্রতর গণ্ডির মধ্যে বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জাতির ভিতর নান! 
বর্ণ, নানা সম্প্রদায়ের আপন আপন ধর্ম ও কর্মগত বিভিন্ন প্রকারের সম্মিলন দেখা ষাইতেছে। এ সকল 
মিলন প্রচেষ্টা অবশ্ঠই সে নীতিহ্থত্রের সন্ধান লয় না, যাহা ভারতীয় নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে সকলকে” 
“বনুধৈব কুটুম্বকম্‌ করিয়া লইতে চাঁয়--যে নীতিকে এক শ্বাশ্বত সত্য বলিয়! ধরিয়া লওয়া যায়। 
পাশ্চাত্য মনীধীর ভাব ও ভাষাতে যাহা---৪. 70955995100. 100: ৪1] (006, এবং যাহাতে ৮5 
1১০10 1)0110217 90015 15 020050 100 20 81910506০01 1055 11010 2 10৩ ৩0৩৫ 1৮ এ 
কোনও মিলনের মন্দির নয়--এ চুক্তি বা প্যাকট' বাঁধিবার স্থানমাত্র--উকীল ব! এটর্ণীর অফিস গৃহ 
এ মিলনের শবই উঠিত ন1 যদি বিচ্ছেদের ভাবে সংসার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া! না থাঁকিত; এ এঁক্যবন্ধনের 
আবশ্বকত! কেহ বোধ করিত না, যদি অনৈক্যের গরলে সমখজ বিষাক্ত না হইত, এ বন্ধুত্বের উদ্ভাস ও 
পরীর্ঘপরতার আবেগ প্রকাশ পাইত ন! যদি বৈর স্বার্থপরতায় আকঠ পরিপুরিত না হইয়া থাকিত। 
_ এইনূপ অবস্থায় এই সকল মিলন চেষ্টা বা প্যাক্টের পরিণাম যাহা হইবার তাহাই হইয়া আসিতেছে-- 
জাতি-লঙ্ঞের বৃহত্বর জাতি সমূহের প্রবল শক্তির পেষণে ক্ষুত্র তর জাতি সকলের অস্তিত্বে ভীতি উপস্থিত 
করিয়াছে, এক রাষ্ট্র-শক্তির প্যাক -বা' সঙ্ঘবন্ধতায় অপরের সন্দেহ ও ঈর্ধার উদ্রেক করিতেছে--একের 
সহিত সন্ধির বন্ধনে অপরের সমরায়োজনের প্রয়োজন হইক়া উঠিতেছে! আজ এই নান! 


 শোরগোলের যধ্যে (মিলন ) মনিরের কাসরী-ঘন্টার শব্দে কর্ণপাত না করিয়া (মিলন ) বাজারের, 
কেনা-বেচার মধ্যে প্রবেশ করিলেই এই মিলনের সার মন্খ্ব বুঝিয। লওয়া ধাইতে পারে। | 
ইংলগ্ডের “কম্সারভে টি ব! রক্ষণলীল রাজনৈতিক দল যে বাস্তবিক ব্রিটিশ সাম্রাজোর চরম 
শ্তিত্ব খরিচালনা করে, তাহা ইহাদের রাজনীতির একটু পর্যালোচনা করিখেই বুঝিতে পারা যায়। 
নামতঃ উদ্দারনৈতিক, শ্রমিক প্রভৃতি বিভিন্ন দলের প্রতিপত্তি সময় সময় দেখ! 
যায় বটে; কিন্তু তাহা রাজনৈতিক দিঙ.মগুলের নিরুদ্বেগভার . সময়েই হুইয়! 
থাকে ;কোনও রূপ সঙ্কটের সময়ে রক্ষণশীল দলেরই প্রাছর্ভাব দেখ! বায়, অথবা! অগ্ভান্জ নামীয় 
দলের কার্যাপ্রণালীও রক্ষণনীল দলেরই অনুরূপ হইয়া থাকে। কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত শক্ত বা জাতির 
পক্ষে এরূপ হওয়াই ম্বাভাবিক-__ইংলগু আজ জগতের মধ্যে যে অবস্থায় অধিষ্ঠিত, তাহাতে তাহার 
এই শক্তি, সম্পদ ও প্রতিষ্ঠ। সংরক্ষণ করাই প্রধান কার্ধয; উহার রাজনীতিও তাহাই-বর্তমান 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-নীতি রক্ষণশীলতার নামান্তর বা পরিণতি মাত্র। ইহাতে কাহারও সন্দেহ বা 
আপত্তি থাক! উচিত নহে। তবে কেহ ভ্রম গ্রমাদে না পড়েন, ইহ! বাঞুনীয়। কারণ, নাম 
ও রূপের মোহ--কেবল আধ্যাত্মিক চিন্তা-ধারায় নহে, বাস্তব জগতেও ভয়াবহ। 
ভারতবর্ষ লইয়া ইংলগ্ডের রাজনীতি যে রক্ষণশীপতার পরাকাষ্ঠা তাহা বলাই বাহুলা। 
উদ্বারনৈতিকের চূড়ামণি ভারতীয় রাষ্্-র্যবস্থাকে 'ছ্রীল ফ্রেম” ঝ| শক্ত নিগড়ে আটা বলিয়াই অভিহিত 
করিয়াছিলেন, আবার জনসাম্যের অভিভাবক বিলাতের শ্রমিক দলের নেতাঁকেও ক্ষমতা পাইয় 
ভারতের জন-মান্দোলনের বিরুদ্ধে কঠোর ভাব ধারণ করিতে দেখ! গিয়াছে। একবার বাঙ্গলার 
একজন রসজ্জ সাহিত্যিক বলিয়াছিলেন যে, জীবধিশেষের ছুইটা শৃর্গ 'বীকা”, কিন্ত ক্রিপ্না বিশেষে 
তাহারা 'একা, বা একই লক্ষ্যে চলে । 
মিঃ ানলী বলডুইন্‌ বর্তমান ব্রিটিশ 'কনসারভেটিভ দলের নেতা তাহার অভিমত ভারতীয় 
ব্রিটিশ রাজনীতিতে প্রমাণ্য বলিয়া ধর! যাইতে পারে। ভারতের বর্তমান অবস্থার লক্ষ্যে ল্যাঙ্কাপায়ারে 
ভ্বদলের নিকট এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঠিনি বলিয়াছেন যে, “ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমান্দের বিশেষ উদ্বিগ্ন 
হইয়া ধৈ্ধচ্যুত হইবার প্রয়োজন নাই। আমাদের নিজের ঘোকের উপরই উহার শাসনভার 
্ত্ত আছে, তাহারা উহার পূর্বনিদ্দিষ্ট (11505501750 ) পথেই উহাকে পরিচালিত করিয়৷ চলিবেন, 
এ বিশ্বাস যেন আমাদের থাকে । :....ব্রিটিশ সাগ্রাজ্যের সমুদয় অংশের সহিত পুর্ণ সহযোগ আমাদের 
বাধিভে হইবে । আর তাহাতে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষ সেই অংশ মান্্র। 
তারতবর্ধ যখন তাহার উচ্চ আকাঙ্া রাধিয়া বাচিয়! রহিয়াছে, তখন তাহাকে সেই সাম্রাজার 
বিভিন্ন ভাগের অংশ রূপেই নানা অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ কর্তব্য বা দারিত্ব গ্রহণ করিতে 
ছইবে।. সেই কর্তব্য সমষ্টি হচ্ছে--পরম্পর একত। সম্বদ্ধ হুইয়া সমুদয় পৃথিবীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হওয়। 1 | . 
ভারতবর্ষ কখনও কাহারও বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় নাই--বরং সকল জাতি সকল 
লোককে মৈত্রী ও সাম্যের আহ্বানে আলিঙ্গন করিয়া লইয়াছে) তার আপন সাধনার মৌলিক 
মিলনের একদিক  নীতিস্থতরে সেই মিধনের বন্ধন রহিয়াছে। যাহারা! বৈরীভাবে আসিরাছে 
তাহারাও ইহার বাহিরে পড়িয়া থাকে নাই.। ভারতের ধর্শ সেই সাম্য 


তারত ও সাজাজা 


১৬৩৭ : সাঁধনার পথে | $ 
ও-অক্িম্র নীতিতে প্রতিঠিত ; এপসন তাহার প্রভাব জগতের অধিকাংশ লোকের অন্তরে 
প্রপার লাভ করিয়াছিল এবং জগতের বিবধ ধর্দে ত'হ। এখনও বিভ্যমান। আঁ পৃথিবীর ভাব ও 
কণ্মধারায় যে জড়বাদ-মুলক এ্হিক সর্বস্বত! গ্রধান্ত লাভ করিয়াছে, এবং যাহাতে অভিভূত হইয়! 
সংসার আঁ হিংসা দ্বেষ ও পরশ্বাপহরণের দ্বারা ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহার হাত হইতে 
উদ্ধার প্রাপ্তির জন্ত ভারতের সনাতন অহিৎন্্ বা শাস্তি নীতিই কার্য্যকরী হইবে । অজ্ঞান, অহংকার 
ও"মোহের বশে মানুষ যতই তাঁর বিরোধ করিতে খাউক্‌ না কেন, একদিন ত্বাহাকে মন্তক অবনত 
'করিতেই হুইবে। ভারতের সনাতন মিলননীতির ভিত্তিতেই জগতের প্রকৃত শাস্তির মন্দির প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে। ভারতের এই ছর্দিনেও ভারতের মনীষা সেই লক্ষ্য ও দৃষ্টি হারাইয়া চলে নাই। 
'অপূর্বব বৈরাগ্যোদ্দীপ্ত হ্বামী বিবেকানন্দ ভারতের সাধনার মৌলিক তত্বের ভিত্তিতে জগতের সম্মুখে 
যে বিজ্যয়-নিশান উজ্জীন করিয়া! গিয়াছেন, তাহা! ভবিষ্যৎ মানবের মহামিলনের চন! করিতেছে; 
বিশ্বকবি রবীন্্রনাথ প্রাচ্য ও প্রতীচোর খিলন কামনায় যে ভারতী কথা গাহিয়া বেড়াইতেছেন, 
. তাহার লক্ষ্যও সেই এক দিকে) সাধনা-পৃত অরবিন্দ যে নিগৃঢ় তত্বের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, 
তাহার পূর্ণ বিকাশে ভারতীয় সাঁধনার সেই মর্দই উদঘাটিত করিতে চাহেন, যাহাতে সমুদায় ক্ষুদ্র শক্তি 
ও মতবাদ এক মহাশক্তির অঙ্গরূপে প্রকৃত মৈত্রীবন্ধনে সম্ব্ধ হইবে; আর সত্যনিষ্ঠ মহাত্যাগী 
মহাত্ম গান্ধা মার কর্মক্ষেত্রে যে মহ নীতির অন্তিষান আরম্ভ করিয়াছেন, ত'হ| সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই 
মিলন ও এঁক্যের সম্বন্ধ রাখে। 

ভারতীয় সাধনার ' কয হুত্রকে উপেক্ষা করিয়া, যাহার] ভারতের বা জগতের সহিত 
মিলনের প্রতীক্ষ। করেন, তাহারা কোনও ক্ষণিক উদ্দেশ্য বা লাঁভালভের বিচারে অগ্রসর হইতে. 
পারেন? কিন্ত প্রকৃত ফল লাভ কিছু করিতে পারিবেন নাঁ। বরং বিপরীত ঘটিবারই সম্তীবন1। 
জাগতিক ব্যাপারে তাহাই ঘটিয়া আপিতেছে। 

, সুখে যাহাই বলুক না কেন, প্রকৃত পক্ষে ইউরোপীয় মনোবৃত্তিতে শাস্তি বা মৈত্রীর 
স্থান নাই[বলিলেই চলে। শিক্ষা দীক্ষা ও এঁতিহাসিক ঘটনা পরম্প?1 সমুদরায়ই উহার বিরুদ্ধে। এত 
স্থদীর্ঘ কাল "ধরিয়া বিভিন্ন প্রকারের ধারাবাহিক যুদ্ধ পরম্পরার কাহিনী 
আর কোনও স্থানের ইতিহাদে দেখিতে পাওয়! যায় না; আর উহার সভ্যতা ও 
সাধনায় ভিত্তিও গড়িয়। উঠিয়াছে, বিভিন্ন জাঁতিরমধ্যে বিরোধ ও সমরানলের 
মধ্য হইতে। বর্তমান জগতের জড়বাদমূলক বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্ভার সাহায্যে তাহা আরও সহশ্রগ্ুণ 
বঞ্ধিত হুইয়! চলিয়াছে। বিগত ইউরোপীয় মহাযৃদ্ধের পর অনেকের মনে শাস্তি বা মৈত্রীর ভাব 
জাগ্রত হইলেও, তাহ! যে কাহারও অন্তস্থল স্পর্শ করে নাই, তাহাতে প্রকৃত মানবগ্রীত্ির স্থান নাই, 
তাহ! সহজেই বুঝ! যাইতেছে । যুদ্ধজনিত অবদাদ ও তাহাতে জনবল ও ধনবলে ক্ষীণ হইয়াই 
আঞ ইউরোপ শাস্তভাব ধারণ করিয়াছে; সুযোগ হইলেই আবার ভীষণ ব্ূপ ধারণ করিয়া 
পুনঃ মহাঁপ্রলয়ের হুচন1 করিবে । এজগ্ঠ ইতিমধ্যেই আয়োজন আরম্ত হইয়াছে । ইউরোপীয় বিভিন্ন 
জাতির মধ্যে এই ভাব এখন কিরপ প্রবল, নব্য ইতালীর একচ্ছত্র পরিচালক ও নির্মাতা! বিশ্ববিশ্রত 

ইতালীর মুসোলিনীর কয়েকটা বক্তৃতা হইতে ভাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতে পারে. . 

আত্মপ্রকাশ মিলেন সহরে আহত সৈনিকর্দিগের এক বিরাট সভায় তিনি বলিতেছেন্* . 


মিলনের 
-" আর একদিফ 


৮ ভারতের সাধনা |... আধাড় 


কপটতার এমন দৃষ্টান্ত মানয জগতে আর কখনও দেখ! যায় নাই! সকলেই 
মনে করিছেছে যে কেবল ইতালী মাত্র সামরিক বিমান-যানের মালিক, অপর সফল 
দেশ কেবল কাগজের ঘুড়ি উড়াইতেছে,-ইতালীরই বন্দুক আছে, আর সকলের আছে, 
বেড়াইবার ছড়ি, ইতালীরই কেবল সেনানিবাস ছাউনী প্রভৃতি আছে, অন্ত সকল দেশে 
প্রমোদ ভবন-শাস্তি নিকেতন মাত্র রহিয়াছে,-কেবল মাত্র ইতাঁলীরই আম্পর্দা যে 
নৌবহুরের অধিদ্বামী হইবে, আর সকল জাতির জেলে নৌকা ও ভেল! মাত্র রহিয়াছে! প্রত 
বিষয় যে এ সকলের উপ্ট| তাহা সকলেই জানে । একমাত্র ইতালীই বা অস্ত্রশস্ত্র বিবর্জিত হইয়া 
থাকিবে কেন?” আর বলিতেছেন, “মামার বক্তৃতা গুনিয়৷ ইউরোপের রাজহংনকুল শিরিয়! 
উচ্চরবে নিজ নিজ বিবিধ কিনল! রক্ষায় ব্যস্ত হইয়াছে 1” * 


সা্রাজ্যবাদের উপাসক ইংলগ্ড ও আত্ম-প্রতিষ্ঠায় নিরত একনিষ্ঠ সাধক ইটালী--এই ছুই 
বিভিন্ন দিগুসুখীন ইউরোপীয় রাঁজশক্তির ভাব দেধিয়। বর্তমান জগতের প্রগতি বুঝিতে পারা যায়। 
কারণ ইউরোপই এক্ষণে :জগতের নিয়স্ত। ও শক্তির আধার । ইউরোপের প্রভাবই জগতে বিস্তার 
লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ ও এক্ষণে ইউরোপের করকবলে ; ইউরোপীয় প্রভাব তাহার উপরেও 
বল বিস্তার লাভ করিয়া বপিয়াছে। একদল লোক তাহাতে সম্পূর্ণরূপেই আত্ম বিক্রয় করিয়াছে। 
তাহার! বৈর ব! মৈত্রীর সম্বন্ধ ইউরোপীয়ভাবেই দংস্থাপিত করিতে চাছে__সকল সমন্তার সমাধান এই 
পতি পরীক্ষা পাশ্চাত্যের ভাবে করিবে। ইহার! ভারতের জাতীয় সাধনার কোনও সন্ধানই 
রাখে না। উহার আন্তরিক শক্তির পরীক্ষ! করিয়৷ দেখিবার অবকাশ তাহাদের 
ঘটে নাই। কিন্তু একটু মনোনিবেশ করিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। আঁ ভারতের যে 
নূতন জাগ্রতির চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহ! এক হিসাবে পাশ্চাত্যের নীতি ও লক্ষ্য এবং ভারতের 
জীবনাদর্শেরই মধ্যে ছন্ব-_এহিক সর্বন্বতা ও পরমার্থপরতা, ভোগ-বিলাস ও ত্যাগ, পরশ্বাপহরণ ও 
পরার্থে দান__ইহাদের বিরোধ মাত্র। সকল বিষয় না বুঝিয়া-_ন1 গণিয়! বাছিয়! 1 খতিয়ান করিয়াই 
আপন প্রক্কৃতির প্রেরণার অজ্ঞাত সারেই যেন ভারতের অন্তরাত্বা বিদ্বোছ ঘোষণা! করিয়া বসিয়াছে। 
বাছিক দৃষ্টিতে ব্যক্তি বিশেষের প্রভাব ব! নেতৃত্বকে এ আন্দোলনের কারণ বলিয়। ধর! হইয়৷ থাকে। 
কিন্ত সে ব্যক্তিত্ব বা নেতৃত্বের মূল্য বা গুরুত্বও ততখানি মাত্র, যতখানি তাহ! ভারতীয় সাধনার 
মৌলিক প্ররুতির সহিত মিল রাখিয়৷ চলিয়াছে বু! যতখানি সে উহ্বাকে জীবনে উপলব্ধি ও প্রতিফলিত 
করিয়া চলিতে পায়ে। অনেক বিকৃত ও বৈদেশিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিকেও আজ এরূপ নেতৃত্বের 
অনুগামী হইয়! চুলিতে দেখা যাইতেছে। 
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১৩৩৬৭. ... সাধনার পথে | $৮$ 


”  * আর এক দিক দিয় দেখিতে গেলে, ভারতবর্ষে আজ বিভিন্ন শক্কির ক্রীড়া চলিতেছে । প্রবল 
প়াক্রান্ত বৈধেশিক বাজশক্তির কথ ছাড়িয়া দিলেও, দেশের ভিতয়েই বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন 

ধর্ম ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় রত রহিয়াছে। কিন্তু প্ররুতপক্ষে ইহাদের 
কার কতখানি শক্তি বা বল তাহার পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, দেশের মৌলিক শ্রন্কৃতি 
ও প্রয়োজনের দৃষ্টিতে যে আপনাকে অধিক নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতে পারিয়াছেন ও পারিবেন, 
তিনিই অধিক শক্তির অধিকারী। ভারতের পক্ষে সে শক্তি ভারতের সাধনাবল। এজগ্ত বর্তমান 
এই রিরোধী শক্তি সমুহের মধ্যে তাঁহাকেই প্রবল দেখিতে পাওয়! যাইতেছে, যে সেই সাধনার 
পথে চলিয়াছে। বাহিরের কোনও শক্তিকে প্রকৃত দেশের শক্তি বলা যাইতে পারে না; 

বাহিরের কোনও কারণেই অচিরাঁৎ তাহার বিলোপ সাধন হুইতে পারে। দেশের মধ্যে যে সকল 

- শক্তি আত্ম-প্রতিষ্টায় নিয়োজিত আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই নিজ শক্তির পরিচয় পাওয়।| 
যাঁয় না, বাহিক আবরণ বা চতুরতার নীতিতে ইহার আপনাদিগকে পরিপুষ্ট করিতে চাহে) 
বাস্তবিক ইহাদিগের মধ্যে সমর্থতা অপেক্ষা ভয়, আশঙ্কা ও সঙ্কোচের ভাবই অধিক। যাঁহাদিগের 
মধ্যে বাস্তবিক কোনও শক্তির চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহারা ভারতের নিজ সাধনার পথেরই 
অনুযাত্রী ; এবং যতদুর তাহার! এই পথে থাকিবে ততদূর শক্তির অধিকারী হইবে। ভারতের শৃঙ্খলা 
ও জগতের শাস্তি স্থাপনের অধিকারও তাহাদিগের। 


ছাত্রআন্দোলনে শিক্ষা 


বর্তমান সময়ে সমগ্র দেশে যে ছাঁত্র-আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে আর ছাত্র-চাঞ্চল্য 

বল! চলে না-_-দেশের সর্ধবসাঁধারণেরই তাহাতে চাঁঞ্চল্যের কারণ হইয়া! উঠিয়াছে। ছাত্রগণই 
দেশের ভবিষ্যৎ গড়িয়। তুলিবে--গুভ, অগ্ডভ, মঙ্গল বা অমঙ্গল তাহাদের বর্তমান প্রক্কৃতি ও 
ব্যবহারের উপর নির্ভর করিতেছে । উপস্থিত এই রাজনৈতিক আন্দোলনের কথ! ছাড়িয়া 
দিলেও, এদেশের ছাত্রগণের শিক্ষা ও ব্যবহার বহুদিন হইতেই বড় আশঙ্কার কারণ হইয়া আসিয়াছে। 
প্রকৃত নিদান ধরিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। বরং যে সকল দোষ এখন গুরুতর 
আকার ধারণ করিয়াছে, শিক্ষা-প্রণালী ও শিক্ষা-বিধানে তাহার প্রশ্রয়ই দেওয়া হইয়াছে । উপস্থিত 
আন্দোলনে সতকিত হইয়া! বজীয় গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা! বিভাগ যে সকল প্রতিবিধান করিতে যাইতেছেন, 
তাহার মধ্যে ছুই একটী কথা ছাত্র চরিত্রে শিক্ষকের প্রভাব--৪ 90005 21102005 1০0 01511 
50000170--ও তাহার আবহ্ঠীকতা। সম্দ্ধে বল! হইয়াছে, দেখিয়া আমরা এই ধোর অন্ধকারের 
মধ্যেও কিঞ্চিৎ আশার আলোক পাইয়াছি__যদিও কথাটা সম্পূর্ণ এ লক্ষ্যে বল! হয় নাই এবং আর 
ধে সকল বথা এত? প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার তেমন সামঞ্জন্তও নাই--সরকারী 
সাকুর্লার়ে ষে সকল কার্ধ্যে শিক্ষককে ছাত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে কাজে 
জাটকাইয়া রাখিতে চাহে--( 10 8০051059 ৯1১10) 0085 17051556 90800703 07 ০০85 ৮2? 


৮৮ ভারতের পাঁধনা আফা 
-৪550300 )-তাছার মধ্যে আস্তরিক চরিত্রের উল্লেখ নাই, আধুনিক সভ্যতার কতকগুলি বাহিক 
বিষয়েই এই প্রভাব বিস্তার করিভে হুইবে--1[0 ৩ 01525152610) 01 87705) 02 ৮০১ 
56086 (20550001735 15151011521 2100 01৩1207ি0 55005519195, 00021075 ১০0০86053 ৪10 
0 025 08115900001 50100019 2180 ০011929 109921069,.  এইবূপ অনেক কার্য ধারাই 
ষে উপস্থিত এই উচ্ছ-জলতার সৃতি হইয়াছে তাহা বুধিতে এখনও বাঁকী আছে। বৈদেশিক শিক্ষা- 
প্রণালীর ইহাই বিষময় পরিণাম। ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতিতে গুরুর চরিত্র প্রভাবই প্রধানতঃ 
আবশক। এই শিক্ষার মুল নীতি এই যে, প্রতোক লোকের অন্তরে পূর্ণ মনুষ্যত্বের বীজ নিহিত 
রহিয়াছে; উচ্চ বা! সম্যক বিকশিত মনুষা চরিত্র বা পিক্ষকও গুরুর প্রভাবে ও সংশ্রবে তাহার সম্যক 
বিকাশ সাধন হয়; আর এ অন্তনিহিত বীর্ধ-শজির প্রকৃত বিকাশ লাভ হইলেই চরিত্র নির্ধল, সংঘত ও 
বাস্তবিক শক্তি-সম্পন্ন হয়। তখন একদিকে তাহাদের যাবতীয় অধীত বিদ্/-কল! বিজ্ঞানাদির 
জ্ঞান লাভ অতি সহজে হয়, আর তাহারা সমাজের সর্বপ্রকার মঙ্গলের কারণ হইয়া ধবীড়ায়। 

ইস্ত/হারে আরও আছে যে গভর্ণমেণ্টের বেতনভুগী শিক্ষকগণের উন্নতি ব। অত্যুন্নতি এইরূপ 
প্রভাব বিস্তারের উপরই নির্ভর করিবে --6 0১০ 0005 01170810106 01010060101 512171105 
[75101351017 €0 0000515 00 0959 500191707 10219, 015 510815 (৪510 57 00025 1 
90001) ৪:০01510159 270 03511 51100055 10] 10019170175 501061)05 911] ০5 10550 11700 
00051067200), চাকুরীর যোগাড় ও রক্ষা, এবং তারপরে প্রমোসন' লাভ ও 'এফিসিয়েন্সীবারঃ 
ডিঙ্গাইতে যে সকল গুণের প্রয়োজন--চরিত্রের তাহাতে কতখানি স্থান আছে গভর্ণমেণ্টের উচ্চ 
বিভাগের সে সংবাদ রাখ! আবশ্তক। চরিত্রের দিক দিয়! বাছিয়! কতগুলি নিয়োগ-পত্র দেওয়া হয়, 
তাহার খবর তাহার বলিতে পারেন। চাকুরী-রক্ষা ও তদতিরিক্ত প্রমোসনের চিস্ত। ব্যতীত 
স্বাধীন চিন্তার অবসরই বা! কোথায় যাহাতে কেহ প্রকৃত হিতকর, সুস্থ ও সবল কোনও প্রভাব 
বিস্তার করিতে পাঁরেন। বাঙ্গলার এই ছই পক্ষ শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনায় দেখ! যায় 
একালেও একজন অশ্বিনীকুমার দত্ত বা গোপালচন্দ্র লাহিড়ী স্বাধীন ভাবে ছাত্র সমাজে যে প্রভাব 
বিস্তার করিয়া! গিয়াছেন, এবং তাহাতে দেশের যে কল্যাণ সাধিত হইগ্বাছে, তাহার দৃষ্টান্ত আর নাই। 
দেশের কল্যাণ শিক্ষকের উপরই নির্ভর করিতেছে। শিক্ষার মৌলিক নীতি ছাড়িয়া বাহিক আবরণে, 
তাহাকে ঢাকিয়! রাখিলে পরিণাম যাহ! হয়, সর্বত্র এখন তাহাই দেখা বাইতেছে। 


কমিশন ও কনফারেম্ 


সাইমন কমিশন ছুই কীন্তিতে তার রিপোর্ট বাহির করিয়াছে; আগামী অক্টোবর, মাসে 
রাউগটেবিল কনফারেন্স বপসিবে, বলিয়া ঘোবিত হইয়াছে । ভারতের ভব্ষিত শাসন চক্কের নেষী, 
কিন্প ভাবে ঘুরিবে, তাহার আকার ইঙ্গিত ইহাদের ঘর! হইয়া বিটিশ পা্সেষেপ্টের হাতে তাহার, 


পাকা রাস্তা নিট হইবে রিপোর্টের প্রথম অংশে দেশের পূর্বোধার অবস্থা ও বর্তমান রাষ্ট্র, 
সার্মাতিক, শিক্ষণ ও সান্প্রদায়িক বিবিধ বিষয়ের বর্ণন| করিয়াছেন; দ্বিতীয় খণ্ডে প্রন্তাবিভ শন 
বিধির এক পরিকল্পনা দিয়াছেন। প্রথম ভাগে দেশের অবস্থার এমনই বিবরণ দিয়াছেন যে তাহাতে 
শাসন ব্যবস্থায় জোকেট শ্ব-শাসনের অধিকার খুব বেশী দুর বিস্তৃত কর! কেহ ন্তাধ্য মনে করিতে 
পারেন না। ভারতের সমাজনীতি দুষিত, সাম্প্রনারিক বিরোধ উন্নতির বিষম পরিগন্থী-এই ছই 
কথা ভারতীয় শাসন সংস্থার সংস্কারের প্রস্তাব বলবৎ হুইয়! উঠা অবধি দেশ বিদেশে প্রভূত পরিমাণে 
বিজ্ঞাপিত হইয়া আসিতেছে । কমিশন-বিবরলীর প্রথম অধ্যায় তাহার বিলক্ষণ সহযোগিতা 
' করিয়াছে । এ অবস্থায় কমিশনের প্রন্তাব যে ভারতীয় লোকদিগের মনোমত হইবে না, সে আশঙ্ক! 
পুর্ব হইতেই হইতেছিল ; কার্ধ্যতঃ হুইয়াছেও তাহাই। দেশের যাহার! পুর্ণ ম্বাধীনতাকামী তাহারা 
_ অবস্ঠ কমিশন বিবরধীর লাভালাভের বিচার তত করে ন!। তন্তিন্ন অপর সকল দল ও সকল 
সম্প্রদায়ের লোক এক বাক্যে অপস্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। শ্বয়ং বড় লাট লর্ড আরউইন রিপোর্টে 
বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহার প্রতিকারের পথ অনুসন্ধান করিতেছেন। এই অন্ভই 
বিলাতে রাউওড টেবিল কনফারেছ্সের আয়োজনও শীঘ্র শীদ্র হইতেছে । কহিশনের রিপোর্ট পড়িয়। 
লোকের মন এমনই বিগড়াইয়! গিয়াছিল যে অতঃপ্রাউও টেবিল কনফারেক্ষের উপর আর 
কাহারও বিশ্বাস ব! ভরসা কিছু ছিল না। বড় লাট এই বিরোধের মধ্যে এক মধ্যস্থতার কার্ধ্য 
করিয়াছেন-_সিমলাতে ব্যবস্থা পরিষদের বৈঠকে এজন্য ষে বিজ্ঞান্তি দিয়াছেন তাহাতে তিনি এই 
বাক্যদান করিয়াছেন যে ণকনফারেম্নে ভারতের সকল সমন্তা এরূপভাবে সমাধান হইবে ষে 
বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দলের লোকই তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে। এবং কনফারেন্স যে সমাধান করিবেন 
তাহার ভিভিতেই ভারতের শামন-সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাব পার্লামেণ্ট মহ্থাঁসভায় উপস্থিত করা 
হইবে। কনফারেন্সে ভারতের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে ম্বাধীনভাবেই আলোচম! হইবে । রাজ- 
প্রতিনিধির কথাতে অনেকেই আশ্বস্ত হইয়াছেন; শ্রীযুক্ত জয়কার, জিল্ন! প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের 
"মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তীহায়! বিজ্ঞাপন করিয়াছেন-_'অক্টোবর মাসে লগ্ন সহরে 
যে কনফারেন্স হইবে তাহাতে অনেক ম্ুফলের আশ! করা যায়। ট্ট্যাটুটরী কমিশনের রিপোর্ট 
প্রকাশিত হওয়ার পরে এই কমিশনের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কমিশনের সিদ্ধান্তে ভারতের 
লোক সন্তষ্ট হইতে পারে নাই। .গুধু তাহাই নয়, ওপনিবেশিক স্ায়ত্ব শাসন ,লাভের পক্ষে উহা 
' "বিষম বাধা । কিন্তু বড় লাঁটের মুখে এই কথ! শুনিয়া আশ্বস্ত হওয়। যায় যে, এই রিপোর্টই 
কনফারেন্দের একমাত্র আলোচ্য বিষয় ব৷ শাসন সংগ্কার পদ্ধতির ভিত্তি বলিয়া বিবেচিত হুইবে ন1। 

বড় লাট লর্ড আরউইন শান্তিকামী ও উদারনৈতিক একথা তাহার শত্রকেও স্বীকার করিতে 
. হইবে ।. গত নভেম্বর মাসে তিনি শ্বদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া যে উদারতাপুর্ণ উক্তি করিয়া" 
ছিলেন, তাহাতে এ দেশবাঁনী মাত্রই উৎফুল্ল হইয়া ছিল। স্বয়ং মহাত্থা গান্ধী তাহার অন্বর্থা 
বিশিষ্ট 'লোকদিগের মত উপেক্ষা করিয়াও তদস্থধায়ী মৈত্রীর সন্ধানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ভারতের 
ঠ রাজনৈতিক বাঁযুমগ্লে নুবাতান বহিতে থাকে । কিন্তু ভারতের বড় লাট ব্রিটিশরাজনীতির 
দাস মাত্র।- ইতিপূর্বে একজন জবরদস্ত রক্ষণশীল ভারতের ই্রেটু সেক্রেটরী লর্ড আর একজন 
অভি বড় প্রতিগতিশালী ভাইলরয়কে বলিয়াছিলেন যে তিনি তাহার অধীনে অধংন্তন কর্মচারী মাত্র? 






খুসি ভারতের সাধনা |. আযাড় 
ফিন্তু ইংলগ্ডের রাজনৈতিক মণ্ডল হইতে খন নান! বিরুদ্ধ মত উতিত হইতে থাকে । বড় লাটের 
থা ডুবিয়া যায়। ভারতের. রাজনৈতিক ক্ষেত্র পুনঃ উত্তপ্ত হইয়া উঠে। দেশের নেতৃবর্গ 
গুঁপনিষেশিক শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি পাইতে প্রতীক্ষা করিয়া! অবশেষে এক 
চরম নীতি অবলম্বন করিয়! চলিয়াছে। তদবধি দেশের ভিতরে যে উদ্বেগ উৎগীড়ন ও বিশৃঙ্খল! 
দেশের সর্বত্র জম! হুইয়! তাহাই দেশের জনসাধারণকে অধিকতর বিব্রত ও শঙ্কিত করিয়া! রাখিয়াছে?. 
বাহিরের কষিশন ব। কনফারেন্স লইম্া! মাথা ঘামাইবার অবসর অতি অল্প ফোকেরই আছে। 
ধাহাদের আছে তাহার! দেশের প্ররুত অবস্থার সহিত পরিচিত নছেন, বিজাতীয় ভাব ও পরদেশিক" 
আবহ ওয়াতে ঘুরিয়া বেড়ায় মাত্র, দেশের প্রা ণ-শক্তি, বৃতুক্ষু অন্তরের সন্ধ!ন রাখে না। রি 


ভারতের বছুরূপে লর্ড আরউইন বন্ধুত্বের হত্ত প্রসারণ করিতে চা্য়াছেন, কমিশন ও 
কনফারেন্সের লক্ষ্যও হয়ত তাহাই, ফলে ইহার! ব্রিটিশ সাম্রাজোর কমন্ওয়েলথে ভারতবর্ষকে . 
অংশীদার করিবেন বলিয়! প্রতিশ্রতিও দিতেছেন। এবং মিএ। শাহন জওয়া সাহেবের মত 
এদেশের অনেকেই উৎফুল্ল হুইয়। বলিতে পাঁরেন--স্বড় লাটের বক্তৃতার আমাদের আশঙ্কা দূর 
হইয়াছে, এক্ষণে আমর! 'রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যাইয়া অবিলম্বে ওপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন 
দাবী করিতে পারিব। আমার মনে. হয় যে ভারতও ব্রিটেনের মিলন বিশ্বে শাস্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে 
বিশেষ সহায়তা করিবে ।” সবই ঠিক, কিন্তু এজন্য চাই খাঁটি ব্রিটেন ও খুঁটি ভীরতবর্ষকে, এবং 
তছপরি মানবীয় প্রকর্ষের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে । তদভাবে কোনও মৈত্রীয় বা মিলনের কথা নীতি- 
চাতুর্য্যে ভূবিয়৷ যাইবে, মানবীয় ধর্মের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না। এতদ্‌ বিষয়ে কমিশন বা 
কন্ফারেল কিছু করিতে পারেন বা করিবেন এ ভরসা কেহ করিতে পারেন না। কমিশনের কার্ধ্য 
বিবরলী, প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত বিষয়ে যে সকল মতামত ব)ক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এরূপ অভিযোগ 
না হইতে পারে এমন নহে --কমিশন ভারতের যে চিত্র অঙ্কন করিয়া আপন প্রস্তাবের ভূমিকা 
করিয়াছেন, তাহাতে প্ররুত ভারতকে কেহ দেখিতে পাইবে না। ভৌতিক ক্রিয়ার প্রভাবে 
বাহিক ছায়। চিত্রের আবেশে বিকৃত ভারতের রূপ প্রতিফলিত করিয়াছেন মাত্র । প্রকৃত ভারত 
তাহার পশ্চাতে সুপ্ত, জাগিয়া উঠিলে সে আপনিই সকলকে মৈত্রী ও মিলনের প্ররূত পথ দর্শাইবে। 


গায়ত্রী 
শ্রীযুক্ত বলাইটাদ মল্লিক তত্ববিশারদ 


হিন্দুগণের সর্ধশেষ্ঠ ধর্্র্থ বেদ মধ্যে গায়ত্রী ও প্রণবের সর্বাংশে উৎকর্ষ বর্ণিত হুইয়াছে। 
চারি বেদের লীর গায়ত্রী মন্ত্র এবং তাহার সার প্রণ। প্রণব মূল। প্রণবের ব্যাখ্যাই অন্তান্ত শান্তর । 
শান্তর গ্রন্থে স্থল হটতে হৃক্ষে যাইবার পদ্ধতি দৃষ্ট হয়। সেই জগ্ত ইন্দ্রিয় গোঁচর পদার্থ হইতে 
ইন্তরিয়ের অগোচর ক্স ও কারণ বিষয়ে প্রবেশ করিবার জন্য সাধন, দূরদর্শী ত্রিকালজ্ঞ খধিগণ করিয়। 
৮ গিয়াছেন । গায়ত্রী মন্ত্র প্রধানতঃ (আদিদেব) সবিতৃদেবের উদ্দেশ্বে প্রযুক্ত হইয়া! থাকে। 
- খণ্বেদের তৃতীর মণ্ডলের ৬২ হৃক্তের ১*ম খক্টা গায়ত্রী মন্ত্র। 
“তত সবিতু বরেণ্যং ভর্গে। দেবস্ত ধীমহি, 
ধিয়ো যো নঃ গ্রচে।দয়াৎ !” 
ইহার জন্থবাদ ও ব্যাখ্যা করিবার পূর্বে আমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য সবিতা বা সতর্্য 
বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে ভাল হয়, এই জন্য এই বিষয়ের অবতারণ|! করিতেছি ! 
বর্তমান সময়ে পৌরাণিক হিন্দৃধর্ম প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। 'পৈব, শান্ত, সৌর, 
_ বৈষ্ণব, গাণপত্য। এই পঞ্চ সম্প্রদায়ই বেদকে মূল ভিত্তি বলিয়! জানেন। এবং বেদ হইতেই 
তাহাদের ধর্থের পোষক মুগ সুক্ত উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। বেদের এক এক জন খধির সম্পূর্ণ 
বাক্যকে ুক্ত বলে ”সম্পুর্ণ খষিবাক্যন্ত সুক্তমিত্যভিধীয়তে ॥” বৃহদ্দেবতা। এইরূপ প্রধান পাঁচটা 
সৃক্ত হইতে পাচটা প্রধান সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। রুদ্র হুক্ত শৈবগণের, দেবী হুক্ত শাক্তগণের, 
গণপতি সুক্ত গাণপত্যগণের , পুরুষ সন্ত বৈষ্ণবগণের এবং সৌর হুক্ত সৌরগণের মূল তিত্তি। 
বৈদিক কর্মকাণ্ডের মীমাংসা জৈমিনি দর্শন হইতে বেদাস্তদর্শন পধ্যন্ত ছয়টাই বেদমূলক। 
ইহার মধ্যে খণ্েদের প্রথম মণ্ডলের ৫০ স্ুক্তটী পৌর হুক্ত। ইহাকে প্রধান ও অপর 
সৃক্তগুলিকে গৌণ ভাবে লইয়। সৌর সম্প্রনায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে । . 
সৌর হুক্তটীর সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ এনস্থলে আমরা উদ্ধত করিতেছি। 
এই হুক্তটার দেবতা, হয 
কথের পুত্র প্রস্কথ খষি। 
উদ্ভৃতাং জাতবেদসং দেবং বহস্তি কেতবঃ! দৃশে-বিশ্বায় হুর্যযং | ১। 
১। প্হূর্ধ্য দীন্তিমান ও সকল প্রাণীদিগকে জানেন, তাহার অশ্বগণ তাহাকে সমস্ত জগতের 
দর্শনের জন্ত উর্ধে বহন করিতেছে ।” 
২। সমস্ত জগতের প্রকাশক হৃর্য্যের আগমনে নক্ষত্গণ তন্করের স্তায় রাত্রির সহিত চলিয়া 
* হাঁয়। 
৩। দীপ্ামান্‌ অন্সির ন্যায় হুর্য্ের প্রজ্ঞাপক রশ্মিসমূছঘ সকল জোককে এক এক করিয়া 
দেখিতেছে। | 


৪৮৬ “ ভারতের সাধনা আষাঢ় 


৪। হে কুর্্য। তুমি (মহৎ পথ) ভ্রমণ কর, তুমি সকল প্রাণীদিগের দর্শনীয়, তুমি জ্যোতির 
কারণ? তুমি সমস্ত দীপ্যমান অস্তরীক্ষে প্রভা বিকাশ করিতেছ। 
1৫1 তুমি দেবলোকগণের সগ্গুখে উদয় হও, মনুষ্াগণের সম্মুখে উদয় হও, তুমি সমঘ্ক 
দবর্গলোকের দৃষ্টির জন্ত উদয় হও । 

৬। হে শোধনকারী অনিষ্টনিবারক। তুমি যে আলোক দ্বারা প্রাণীগণের পোষণকারী 
রূপে জগৎকে ঘৃষ্টি কর। 

৭ (সেই আলোক দ্বারা ) রাত্রির সহিত দিবসকে উৎপাদন করিয়। এবং রণীদিগকে 
অবলোকন করিয়া, তুমি বিস্তীর্ণ দিব্যলোক ভ্রমণ কর। 

৮। হে দীপ্তিমান্‌ সর্বপ্রকাঁশক সুর্য । হরিৎ নামক সপ্ত অশ্ব রথে তোমাকে বহন করে, 
জ্যোতিই তোঁমার কেশ। | 

৯। ন্ু্য্যরথবাহক, সাতটা অস্বীকে যোজিত করিলেন, সেই শ্বয়ংযুক্ত অর্বীদিগের দ্বারা তিনি 
গমন করিতেছেন। 

১০। অন্ধকারের উপর উখিত জ্যে।তি দৃষ্টি করিয়া, আমরা সমস্ত দেবগণের মধ্যে ছ্যুতিমাঁগ্‌ 
্র্য্যের নিকট গমন করি। তিনিই উৎকষ্ট জ্যোতি | 

১১। হে অশ্গকূল দীন্তিযুক্ত সুর্য । অগ্য উদয় হইয়া এবং উন্নত আকাশে আরোহণ করিল, 
আমার. হৃদরোগ এবং হরিমাণ রোগ নাশ কর। 

১২। আমর! আমাদের হরিমাণ (হরিঘবর্ণ ) শুক ও শরিক! পক্ষীতে স্থাপন করি, আমাদের 
হরিমাণ হরিদ্রায় স্থাপন করি। 

১৩। এই আদিত্য সমস্ত তেজের সহিত উথিত হইয়াছেন, তিনি আমার অনিষ্টকারী 
(রোগ ) বিনাশ করিয়াছেন, আমি সে অনিষ্টকারীকে বিনাশ করি না। 


এই ত্রয়োদশ খকৃই সূর্য্য সুক্ত। ( প্রমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয় কৃত অনুবাঁদ* ) 


এই সুক্তটীর টাকায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন | ১১, ১২, ১৩ একটা 
*ত্রিচ*ঠ পীড়া আরোগ্যের জন্ত সুর্যের উদ্দেশে এই মন্ত্রগুলি পড়িতে হয়। কথিত আছে যে সুর্য 
প্রস্থ মুনি বার! এই রূপ স্ত হুইয়! সেই মুনির *শ্বেতি” রোগ ভাল করিয়! দিয়াছিলেন।” 
“হৃদরোগং”--হৃদয়গতৎ আস্তরং রোগং, 
“হরিমাণং” শরীরগতং কাস্তিহরণ শীপৎ বাহাৎ রোগং*_-সায়ন। 
সু্যয অন্তর এবং বাহা উভয়বিধ রোগের উপশম করেন। 
এই উপলক্ষ্য হইতে আমাদের দেশে একটা ক্সোক প্রচলিত আছে, 
”আরোগ্যং ভাস্করা দিচ্ছে, ধনমিচ্ছেন্কতাশনাৎ। 
জানমিচ্ছেভ্‌, শঙ্করাত, মুক্তিমিচ্ছেজ্জ নার্দনাৎ ॥ 
শারীরিক আরোগ্য লাভের জন্য কুষ্যের, ধনের জন্ক অগ্রির, জ্ঞানের জন্ভ মহাদেবের ; এবং 
সুজির জন্ত বিজুর উপাসনা করিবে । পরবস্তী সাহিত্যে এই কুর্ধ্দেবকে আরাধন। কহিয়া আনেক 
লোক উৎকট ব্যাধি হইতে আরোগা লাভ করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া বায়। শ্রীকুফপু্ধ লান্ব . 


১৩৩৭ ূ গায়ত্রী : 8৮৯. 


সাহার এক প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল! ঝিনি কোন কারণে কুষ্ঠ রোগাক্রাত্ত হইয়া, নারদের উপদেশে 
'স্ুষ্যের আরাধন| করিয়া রোগ মুক্ত হন। এবং রোগ মুক্তির জন্য যে পঞ্চাশটা প্লোক রচন! করিয়। 


নুর্ঘযদেবের ভ্তব করেন তাহা পাঠ করিয়াও অগ্যাপি উক্ত রোগ হইতে অনেকে মুক্তিলাতও করিয়া 
থাকেন। এ ক্সোকপর্চাশৎ *দাম্বপঞ্চাশিকা” নামে খ্যাত। কাশ্মীর দেশের আচাধ্য অভিনব 
গুপ্তের শিলা “রাজানক ক্ষেমরাঞ্জ” ইহার সর্বোৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন, এবং তাহা! অগ্তাপি 
বিদ্বংসমাজে প্রচলিত আছে। এই পঞ্চাশটা শ্লোকে বেদের সার প্রণব ও গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাথ্যাই প্রদত্ত 


হইয়াছে! গায়ত্রী বৃদ্ধার পক্ষে এই স্তোত্র বিশেষ সাহাব্য করিয়া থাকে। 


ইহার অনেক পরে সংস্কৃত সাহিত্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ময়ূর ভট্টের আবির্ভাব হয়, তিনি কোন 


“কার, ণ কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইলে -্বয়ং সু্ধ্যদেবের আরাধনায় রত হন এবং একশত ঙ্লোকময় ত্তোতে 


,আদিত্যের আ্বব রচনা করেন, তাহ! প্হ্ধ্যশতক” নামে খ্যাতি। পগ্ডিতবর ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর 
" মহাশর বলেন “সংস্কৃত সাহিত্য মধ্যে মযুরভট্ট একথানি মাত্র "কোষকাব্য” করিয়া যেরূপ কবিত্ব শক্তি 


প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি যগ্ভপি অন্টান্ত কবিগণের সভ্য কোন "আখ্যান বস্তু” অবলম্বন করিয়া 


কোন কাব্য রচন| করিতেন, তাহ! হইলে তিনি একজন সর্বাশ্রে্ঠ কবিগণ মধ্যে পরিগণিত হইতেন।” 


»ংস্কৃত সাহিত্য ভাগ্ডারে এইরূপ গায়ঘী ব্যাখ্য| বিষয়ক অনেক গ্রন্থ বিদ্কমান আছ্ছে। 
বিশেষতঃ অগ্য।পি “নাদিত্যহ্বদয়* অনেক লোকের «নিত্য পাঠ্য” রূপে ব্যবহৃত হুইয়। আলিতেছে, 
এবং প্রত্যেক নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দুমাত্রেই প্রতিদিন স্ৃধ্যার্থ না দিয়া জলগ্রহণ করেন না; ইহাও নিট 
পাওয়া যায়। 

এক্ষণে আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুনরণ করিব । 

পূর্ববোস্ত পঞ্চ সম্প্রদায়ই নিজ নিজ ইহ্টকে ব্রচ্ম বলিম্া নির্দেশ করিয়া থাকেন। সকলেই 
বলেন ব্রহ্ধ ভিন্ন আরাধ্য অপর কেহ নহেন । 

ঘড় দর্শন ও পঞ্চ সম্প্রদায়ের মতে প্রায় এইরূপ অভিমত ব্রদ্গ বা ঈশ্বর বা পুরুষ সম্বন্ধে দেখিতে 
পাওয়। যায়। 

ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ। তিনি জগতের শ্যষি, স্থিতি, লয়ের কারণ 
এবং জগতরূপে পরিণত হইয়াছেন অথচ তিনি সত্য, জ্ঞান এবং অনস্ত। নিত্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপ? 
এবং তটসম্থ রূপে জগতের, জন্মাদিরও 'কারণ। দ্গতের উৎপত্তির কারণ হইয়াও তাহার স্বরূপ 
ভাব লাভ করিবাধ জন্তও তিনি সৃষ্টির মধ্যে অবস্থিত হইয়া সৃষ্ট জীবকে প্রেরণ। দ্রিতেছেন। সেই 
প্রেরণা লাভ করিবার জন্যই গায়ন্তরীর উপাসনা । বিখ্যাত ভাষ্যকার সায়নাচাধ্য ইহার তিন প্রকার 
অর্থ করিয়াছেন। 

,  প্ৰঃ” সবিতা দেবঃ পনঃ” অন্মাকং পধিয়£” কর্মমাণি, ধর্্মাদিবিষয়া বা বুদ্ধীঃ “প্রচোদয়াৎ 


" প্রেরয়তি, “তৎ তপ্ত “দেবন্ত” ভ্বোতমানন্ত "সবিতুঃ* সর্বাস্তর্ধ্যামিতয়। প্রেরকন্ত জগৎ শষ্টুঃ পরমেশ্বর 


প্ৰরেণ্যং" সতস্বরপতয়1 জ্ঞেয়তয়৷ চ ভজনীয়ং প্ভূর্গঃ* অবিদ্ব! তৎকার্ধ্যয়ো-ভজনাৎ ভর্গঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ 

পরবঙ্াত্মকৎ তেজঃ প্ধীমহি* বয়ং ধ্যায়ামঃ। বদ্‌ ভর্গে ধিষঃ প্রচোদয়তি ভদ.ধ্য।য়াম ইতি সমস্বয়ঃ | 
.-* যে সবিভৃদেব আমাদের কর্শ ও ধর্ বিষয়ে বুদ্ধি প্রেরণা করিতেছেন, সেই স্ভোতমান 

“সবিতার” অর্থাৎ সর্বান্তর্যামি জগহশ্রষ্টা প্রেরক ,পরমেশ্বরের বরণীয় অর্থাৎ সংম্বরূপ এবং জেয 


(8৮৮ এ প্ভারতের সাধনা . আধাড় 


বলিয়! একমাত্র ভজনীয় ( ভর্গ ) পরত্রন্ধাত্মক জ্যোতিকে ধ্যান করি, যে ভর্গ আমাদিগকে বুদ্ধি বিষয়ে 
প্রেরণ! দিতেকেন। 

যন্থ।-.বঃ সবিতা হুর্যযঃ “ধিয়$” কর্মাণি পপ্রচোদয়াৎ” প্রেরয়তি, তন্ক “সবিতুঃ* সর্বন্তঃ প্রসবিতুঃ 
“দেবহ” ভ্োোতমানন্ত শৃধ্যন্ত “তৎ” সর্বরর্শনীয়তয় প্রসিদ্ধং প্ৰরেণ্যং" সর্বঃ সম্তজনীয়ং “ভর্গ;* 
পাপানাং তাপকং তেজোমগ্ডলং প্ধীমহি* ধ্যেতয়া মনসা ধারয়েষ। 

যে প্রত্যক্ষ হুর্ধ্য আমাদিগকে কর্মে প্রেরণ করিতেছেন--সেই জ্যোতির্ময় সর্ব প্রসবকারী 
সুর্য্যের সকলে যাহ! দর্শন করিতেছেন, সেই প্রসিদ্ধ, সকলের সমাকৃরূপে আরাধনায় বস্তু পাঁপের 
নাশক তেজোমগুল মামর] ধ্যান. করি। 

যদ্ধা, ভর্গশব্েনাক্নমভিধীয়তে “্যঃ” সবিত। দেবঃ প্ধিয়ঃ” প্রচোদয়তি, তন্ত ণদেবন্ত” প্রসাদাৎ 
“তদ্ভর্গঃ* অল্নাদিলক্ষণৎ ফলং “বীমহি” ধারয়াম তন্তাধারভূতা ভবেম | 

পুনরায় অর্থান্তর ব্যাখ্যা করিতেছেন। ভর্গ শবে অন্ন অর্থও হইয়! থাকে। যে সবিতা 
দেব--বুদ্ধি-বৃতি প্রেরণ করিতেছেন, সেই দেবতার প্রসাদে, সেই অন্না্দিলক্ষণ ফল আমরা ধ্যান 
করি। বেদের ভাষ্যকার সায়ন।চার্ধ্য এই গায়ত্রী মন্ত্রের এইরূপ ভ্রিবিধ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন 
এবং এই ত্রিবিধ অর্থই সম্ভব। যিনি অধাত্ম জগতে যে স্তরে উপনীত তাহার পক্ষে সেই 
স্তরের ব্যাখ্যাই ঠিক বলিয়া বোধ হইবে। 

এক্ষণে আমর! পাশিগণের গায়ত্রীর মূল ও ব্যাখ্যা! উদ্ধৃত করিয়া দেখাইৰ যে হিচ্দু ও 
পাঁপিগণের মধ্যে একই ভাব এবং প্রায় একই আচার অনুষ্ঠিত হইয়। আসিতেছে । উভয়ের 
মূল উৎপত্তি এক স্থান হইতেই হইয়াছে । গত চৈত্র মাসের প্পঞ্চপুস্পে” অধ্যাপক শ্রীধুক্ত 
অশোকনাথ ভট্টাচাধ্য এম এ, মহাশয় প্প্রাচীন ইরাণ” নামে প্রবন্ধ লিথিয়াছেন, তাহা হইতে 
আমর! উদ্ধত করিতেছি । 

“ইরাণদিগের গায়ত্রী তিনটা পাদে বিভক্ত। প্রণম পদে আটটি, দ্বিতীয়ে ছয়টি ও তৃতীয়ে 
সাতটি পদ সর্ধবশ্তদ্ধ একাদশটি ছন্দঃ গায়ত্রী। মন্ত্রটর প্রত্যেক পাদে গড়ে গায়ত্রীর ছুই পাদ। 
মোটের উপর মন্ত্র ছুইটা “আধো” গায়ত্রী খকের সমান। 

প্রথম পাদ-_ 

“যথা অহ বইর্ষে|। 
অথা বতুশ অযাৎ চিৎ হচা॥” 

[টীকা যথা-যেমন যথা) অহ্‌--মহ, গাথায় দীর্ঘ, অস্ত, পৃথিবীর অধিপতি ; বইবুয়ে 
বু (বরণ করা) সর্ব-শক্তিমান্‌ বীর্ধ্যবান (যাহা ইচ্ছ। তাহাই করিতে লমর্থ ) অথ-- তেমন, তথা, 
রতৃশ.-খবি, অবাৎ-_ধর্ম্মহেতু খভাঁং ) চিৎ__নিশ্চয়ই, ইচা--সচা, সহ ] 

যেমন নরপতি ( ইহলোকে ) বীধ্যবান (সর্বশক্তিমান ) তেমনি খধি ও (ইহলোক ও 
পরলোকে ) খত প্রভাববশতঃ নিশ্চয়ই ( সর্ধশক্তিমান্‌) 

দ্বিতীয় পাদ-_- 
“রড্ছেউশ দজদা মনঙ্ছে|। 
শ্তওখননীম অঙছেউশ, দজদাই |” 


১৩৩৭ | : গ্রীয়ন্ত্রী . ৪৮৯. 


[ টীকা বওহেউস্‌--বসোঃ, সৎ, দজদা। (বৈদিক দা) দত্বানি, দানানি দাঁন সমূহ, মনঙহে] 
€ এখানে অবেস্তা ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে সমাস হইয়াছে ) সাস্তকরণের ; শ্তওখননাম--শ্য--চ্য 
€ বৈদিক চ্যোতনানাম্‌) কর্ণকারীগণের অঙছেউশ_-অসোঃ, প্রাণের, জীবিতগণের গ্রাণিরাজ্যের 3 
মজদাই__মজদায়, মেধসে (05105: ) প্রভুর নিমিত্ত ] 

ভূঙনাথের (প্রজাপতির ) নিমিত্ত ধাহারা (নিষচাম) কর্ম করেন, সদস্তঃকরণের দান সমূহ 
তাহাদেরই নিমিত্ত (রক্ষিত থাকে ) অর্থাৎ পরমেশ্বয়ের অভিগ্রেত কন্ম যাহারা করেন, তাহারাই 
সস্তঃকরণের দান পাইবার অধিকারী, অর্থাৎ তাহাদের ও চিত্ত পূর্ণ প্রসন্ন তা লাভ করে; 

তৃতীয় পাদ-_ 

ক্ষত্রেম চা অন্থরাই অ।। 
বীম্‌ দ্রিগুব্যো। দদৎ বাস্তারেম্‌॥ 

[ টাকা জত্রেম্-_ত্রমূ, বীর্য, বল) চাস্চ গাথায় দীর্ঘ, ও) অন্থ্রাই-__মন্রায়, 
অনুরস্ত যষ্ঠীর স্থলে চতুর্থী, অন্থুরের) বীম্‌-যম, যাহাকে; দ্রিগুব্যে-_দরিদ্রেভ্যঃ দরিভ্রুগণকে, 
দদং-_অদদৎ, দিয়া থাকেন; অতীত কালের অর্থ ইহাতে নাই ; বাস্তারেম্--দাহাষ্য $] 

ও অন্থুরের € পরমেশ্বরের ) বল, তাঁহারই নিমিত্ত, ধিনি দরিদ্রগণকে সাহায্য দন করিয়া 
থাকেন। ৃ 

এই তিন পাঁদে তিন প্রকার বিভূতির কথা উক্ত হইয়াছে । তৃতীয় পাদে দরিদ্রগণকে 
সাহায্য কর! প্রধানতঃ অন দ্বারাই হইয়া থাকে। ভর্গ অথে অন্ন সেই জন্ত ব্যবহৃত হইয়াছে । 
দ্বিতীয় অর্থে ধাহারা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত কর্ম করেন ত্তাহারাই চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করেন। 
সায়ন্াচার্য দ্বিতীয় অর্থে বলেন সুর্য মণ্ডলে জ্যোতির প্রভাবে পাপ সকল ভম্বীভূত হইয়া যায়, চিত্তের 
প্রত! লাভ হয়। এবং প্রথম অর্থ ব্যাখ্যায় বলেন খধিই সর্বশক্তি মত্বা লাভ করিয়। থাকেন--ধিনি 
পরব্রহ্গের ধ্যান করেন, তাহার বুদ্ধি বৃত্তি নির্মল হয় এবং তিনি নির্মল প্রেরণা লাভ করেন। ইরাণ 
দেশের গায়ত্রীতে যে সকল অর্থ তিন পদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, আধ্য গায়ত্রী ত্রিবিধ ব্যাখ্যাতে ঠিক 
প্রায় সেইরূপ ব্যাখ্যা দেখিতে 'পাঁওয়। যায়। ভাব এবং ভাষার ও অনেক সাদৃশ্ত সেইজন্য দেখিতে 
পাওয়! যায়। পাশ্লিগণের ও আর্ধ্যগণের ধর্ম সম্বন্ধে প্রাচীন, বজ্ঞ ও ধ্যান সন্ধে যে একতা! 
আছে, তাহাও আমর! পাশি প্রবর নাশ শরবনজী, এম দেশাই মহাশয়ের প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া 
দেখাইয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। 11059501120 11 10019. 1909 20109511191) 08572. 
185৩ 261. ) 

পািগণের আবেস্তায় কয়েক খও পুস্তক আছে এক এক খানি স্বত্ব গ্রন্থের সায়। ভাহার 
মধ্যে “্যপ্ষ” নামে এক প্রধান গ্রন্থ আছে। বক্স শব সংস্কৃত যজ্ঞ শবেরবাচক। যশন শবের 
বুাতপত্তি  যজ, ধাতু হইতে -যজ ধাতুর অর্থ, ষজন পুজন। যজ. ধাতু হইতে যোজা শব ও 
নি্পল্প হইয়াছে । যোজ শব্দের অর্থ অতি গভীর। আবেস্তার় যোজদাথুগর শবের অর্থ. ধিনি 
আনহুর মজদ সহিত একীভূত হুইম্বাছেন অর্থাৎ সংস্কতে যোগী শবের যাহ! অর্থ তাহাই প্রকাশ 
কর! হইয়াছে । যশননের প্রধান অধ্যায়ে (হা!) প্রথম ক্লৌোকে উক্ত হইয়াছে যে “যোজদাথুগর” 
অর্থাৎ উপাসক প্রথমে আছর মজদের সহিত যুক্ত হইবার জন্য তাহার গুণাবলীর ম্মরণ করিয়া 
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স্তব করিঙেন।? সকল গুণাবলীর মধ্যে প্রধান গুণ, তীহার *সৌনার্ধা”। তাহার ভার হ্ছন্দর 
কেহ নাই? ব্রদ্ধাণ্ডের সধুদায় সৌনরধ্, তাহার সৌনখোোর আভান মাত্র। পারশিফগণের 
বিশ্বাস, যে আছর মজদ মমুদয মূর্তিতে ব] অন্ত কোন মুষ্ঠিতি আবিভূ'ত হন না, কেবল ' মাত্র হুর্ধা 
বৰা অগ্সিতে তাহার মাবি9াব হইয়া থাকে, বৈদিক আবির্ভাব ও এইরূপ । 

* *খোরসেদ নিযায়েশ” অধ্যায়ে উক্ত হইরাছে পহে আহুর মঞ্জদ! সকল জ্যোতির মধ্যে 
আপনিই শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ, সর্ব সৌন্দর্যের সার মুষ্তি সুর্যই আপনার মুর্তি "আছর মজ দের পুঝআই , 
অমি €( আতম্‌ নিয়ায়েস্‌) এই উক্তি আবেষ্ায় বু স্থানে দেখিতে পাওয়। যায়। পাঁরসিকগণের 
প্অগ্সিমন্দির” আহুর মজদের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আছচুষ্ঠানিক পারসিকগণ 
প্রত্তি মাসে চারিদ্দিন করিয়! এবং আদ্দিবিহিষ্ত এবং আদের (কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ) মাসে চন্দন 
কাষ্ঠ লইয়া প্রতিদিন অগ্নি মন্দিরে গমন করিয়া থাকেন। প্রতিদিন প্ধগ্নি মন্দিরে” যাইবার পুর্বে, 
পারসিকগণ ত্রান করিয়! শুরু বস্ত্র পরিধান করেন। স্কুল হুক্ কারণ শরীর পবিত্র ও পরিশুদ্ধ 
করিবার জন্ত এই সাধন। 

এই সময়ে “্ছুকৃত” “হৃম্ত” ও *হূর্শত” অর্থাৎ বাঁক্‌ শুদ্ধি, কায় শুদ্ধি ও মন; শুদ্ধি ত্রিবিধ সাধন 
করিতে হয়। কায়মনও বাক্যের পবিভ্রতা সাঁধনই পারসিকগণের প্রধান সাধন। সমস্ত জীবনই 
এই সাধনায় অতিবাহিত করিতে হয়। বৈদিক আচারের সহিত পাণিগণের আচারের আরও 
সৌসাদৃশ্ত দেখিতে পাওয়া বায়। আধ্যগণের স্তায় পাণিগণের উপনয়ন -সংঙ্কারও হইয়া থাকে। 
বালক বালিকাগণের ৭ হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে এই উপনয়ন সংস্কার ব৷ দীক্ষা হইয়া থাকে। 
এই সময় হইতে দীক্ষিত বালক বালিকাগণকে উপবীত বা “কুস্তি” এবং পপুত্রা” বা স্বেতবর্ণের 
রেশমী জাম। পবিত্রতার চিন্ু স্বরূপ প্রদত্ত হয়।” পকুস্তি” মেষ রোমে নির্পিত ৭২টি সুতার দ্বার 
রচিত হুইয়! তিন গ্রন্থীতে কটি দেশে ধারণ করিতে হয়। . আর্ধ্যগণের স্ায় পাশিগণও চতুর্ববর্পণে 
বিভক্ত। আধ্যগণের সামবেদের সামগাণের সহিত যেরূপ হোম করার পদ্ধতি আছে, পাশিগণের 
“হোম যন্ত” গ্রন্থে ঠিক সেইরূপ গান করিবার প্রথা বণিত হইয়াছে । 

পুরোহিতের নামও অথর্ব! (সংস্কৃত অথর্বন ); জেওতা-হোতা; ব্রথি অধবর্ধ্য। যজ্ঞ 
ছুগ্ধ, ঘৃত, সমিধ আধ্যগণের ন্তায়ই প্রদত্ত হইয়া থাকে। 

বৈদিক অনেক শক ও এইকপ পার্শি ধর্দে স্থান লাভ করিয়াছে এবং এই জন্য সম্পূর্ণ এঁক্য 
দেখিতে পাওয়া যায় । মুল কথ! এই অগ্নির দ্বারা কায বা শরীর শুদ্ধি এবং হুর্য্যোপাসনা দ্বার! 
বাক্য এবং :মন (বুদ্ধি) এই উভয়ই পরিগুদ্ধি লাভ করে। এই জন্য পাশ্রিগণের অগ্নি ও স্। 
দেহ, বাক্য ও মন পবিভ্র করিবার একমাত্র অবলম্বন । 

অন্তান্ত পরভাবিক ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই জ্যোতি এবং সাধনের কথ! গৌণ ভাবে 
দেখিতে পাওয়। বায়, এবং কল ধর্ম সম্প্রদায়ের শান্ত্র মধ্যে এই তত্ব কোথায় মুখ্য এবং কোথার 
গৌণ ভাবে বণিতত হইয়াছে, তাহা আমরা আমাদের প্রকাশিত প্ধশ্ম সমন্বয় যা পন্থা নামক গ্রন্থে 
চারি ভাগে বর্ণন! করিয়াছি । পাঁঠকগণ ইচ্ছা! করিলে তাহা৷ দেখিতে পারেন। 
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ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরমাণুগুলি জীবন্তবস্ত, এবং ক্ষিতি, বাঁযু, অগ্নি ও জলরূপ চারিটী 
ভূতের চারিটী গুণ বিশিষ্ট। এ বিষয়ে শঙ্কর ভুল করিয়াছেন। কারণ, সর্বাস্তিত্ববাধীদিগের 
মত পরিচয় প্রদান কালে তিনি বলিতেছেন যে--“চতুষ্টয়ে চ পৃথিব্যাদিপরমানবৎ খরস্মেহোফ্টেরণ- 
স্বভাঁবাং তে পৃথিব্যা্দিতাবেন সংহন্ত্তে ইতিমন্তস্তে” ! বরঙ্ষুত্র ২১১৮ ) রী 

এই বাক্যটা দেখিলেই মনে হয় ইহা কোন বৌদ্বগ্রস্থের বাক্য । ইহার অর্থ শঙ্কর করিতেছেন 
যে, পৃথিব্যাদি চারি প্রকার পরমাণু যথাক্রমে খর ন্নেহ উষ্ণ ও ঈরণ ম্বভাঁবাপন্ন। অর্থাৎ পৃথিবী থর 
বা কঠিন, জল পরমাণু স্নেহযুক্ত, অগ্নিপরমাণু উষ্ণ, বাধু পরমাণু ঈরণ শ্বভাব; কিন্তু ইহার অর্থ তাহ! 
নহে। ইহার অর্থ সকল পরমাণুই পৃথিব্যা্দি মহাভূতের যে খরাদি চারিটা গুণ আছে সেই চারিটা 
গুণ বিশিষ্ট, গুতরাৎ পরমাণুগুলি একই প্রকার, চারি প্রকার নহে। শঙ্কর উক্তবাক্যের সমস্তপদের 
সমাসটী বুঝিতে পায়েন নাই, আর তদহূসারে তাহার টাকাকারেরাও ভূল করিয়াছে । 

ইছার প্রমাথ অভিধর্ম বিতাধাশাস্ত্রের একটা প্রশ্নোত্তর হইতে পাওয়া যাঝ। এই গ্রন্থধানির 
ছয়েনদাঙ্গ কুত চীন ভাষার অঙ্গবাদ এখনও পাওয়া যায়। যথা" 


১৩৩৪ . বৌদ্ধধর্মের পুনরভ্যুত্খান ও হিন্দুবছেষ ৪৯৩. 

্রশ্ন--কি করিয়া তুমি জানিলে বে, ক্ষিতি, বাযু। অয়ি ও জল এরই চারিটী মহাতৃত্ের 
গণ গুলি পরমাণুতে ত্বাভাবিক ভাবে আছে? 

উত্তর--যেহেতু চারিটা তৃতের বিশেষ প্রক্কতি এবং বিশেষ বিশেষ কার্য সকল যে পরমীণু 
সকলে আছে, তাহা যাবতীয় ভৌতিক বস্ত দেখিলে জান! যায়। যেমন ক্ষিতির প্রক্কৃতি, কঠিন 
বস্ততে ইন্দ্রিয় দ্বারাই জানিতে পার! যায়। তত্রপ জলের প্রর্কতিও কঠিন বস্ততে দেখিতে পাওয়া 
যাঁয় ) কারণ কঠিন বন্ততে যদি জলের প্রকৃতি না থাকিত, তাহ! হইলে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাআাদি অগ্নি 
সংযোগে গলিত অবস্থা প্রাপ্ত হইত না ইত্যাদি। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শঙ্করা চার্যয 
উক্ত বাকোর অর্থ বুঝিতে ভুল করিয়াছেন__ইত্যাদি। | 

এখন শঙ্করের উদ্ধত উক্ত বাক্যটা এবং পণ্ডিত ইয়ামাঁকামীর মন্তব্যটা পড়িলে কি মনে হয়? 
আমাদের মনে হইতেছে, উক্ত উদ্ধত বৌদ্ধ বাক্যটার অর্থ শঙ্করই ঠিক্‌ বুঝিয়াছেন এবং পণ্ডিত 
ইয়ামাকামীই বুঝিতে পারেন নাই। কারণ,--চতুষ্টয়ে চ পৃথিব্যাদি গরমাগাবং খরনেহোফেরণ- 
ক্বভাবাঃ তে পৃথ্যা্দিভাবেন সংহন্তস্তে*__এই বাঁকে সকল পরমাণু একই প্রকার, কিন্তু তাহাদের 
ধর্মই চারি প্রকার-_ইহা কিছুতেই বুঝা যায় না। যাহার সামান্তও সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান আছে, 
তিনিই ইহার পণ্ডিত ইয়ামাঁকামীর-সম্মত অর্থ করিতে পারেন না। যেহেতু যদি পরমাণু সকল 
একই প্রকার ইহা বলাই উদ্দে” তাহা হুইলে পচতুষ্টয়ে চ পৃথিব্যাদি পরমাণবঃ* না বলিয়। কেবল 
“পরমাণবঃ* মাত্র বলিলেই চলিত । “চতুষ্টয়ে' পদ দ্বারা পরমাণু সকল চারি গ্রকারই বল! হইয়াছে। 
আর পৃথিব্যাদি পদ দ্বারা পরমাণুসকল যে পৃথিব্যাদিরূপেই চারি প্রকার ইহাই বল! হুইয়াছে। 
আর মনেই পরমাণ,ই চারি প্রকার ভাবে অর্থাৎ স্থুল পৃথিব্যাদিরূপে মিলিত হইদ্নাছে। পণ্ডিত 
ইয়ামীকামীর ব্যাথা গ্রহণ করিলে “চতুষ্টয়ে” ও ৭পৃথিব্যাদি” পদছয় ব্যর্থ হয়। যদি বলা যায় 
চতুষ্টয়ে পদ্দের সহিত পরমাণুর অন্বয় নহে, কিন্তু পৃথিব্যাদির অস্বয় হইবে, স্ৃতরাৎ অর্থ হইবে 
দ্পৃথিব্যাদি ভূত চারিটার পরমাণু সকল” আর তাহা৷ হইলে পরমাণু আর চারি প্রকার হুইল না, 
ভূত সকলই চাঁরি প্রকার হইল। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ, তাহা! হইলে চতুষ্টয় পদের 
সহিত পৃথিব্যাদিপদের সমাস থাকিত ; তাহ! কিন্তু নাই । আর এ ক্ষেত্রে বস্ততঃ এমন কোন কারণই 
নাই, ষাহাঁতে সমাসের এই নিয়মের লঙ্ঘন করা আবশ্তক হইবে। সমাসের পূর্বপদের কারকপদ 
অথব। সম্বন্ধপদই পৃথক থাকিতে পারে বিশেষণপর্দ অসমস্তভাবে থাকিতে পারে না। অতএব 
“চতুষ্টয়ে পদ 'পৃথিব্যাদির বিশেষণ হইয়া আর পৃথক থাকিতে পারে না । 

তাহার পণ “পৃথিব্যাদি পরমাণবংখরম্মেহোফেরণম্বভাবাঃ” বলায় পৃথিবী, জল, তেজ ও 

বাষু পরমাণু খর ন্নেহ উষ্ণ এবং ঈরণ স্বভাব বলা হইয়াছে । আর তাহাতে পৃথিবী পরমাণ্র 
ধর্ম খরত্ব, জল পরমাণুর ধর্ম স্ষেহত্ব, তেঙ্জঃ পরমাণুর ধর্ম উদ্তত্ব এবং বায়ু পরমাণুর ধর্ম ঈরপত্ব 
ইহাই দিদ্ধ হয়। কারণ, এই পরমাণুর ক্রম ও সংখ্যা এবং খরাদি ধর্মের ক্রম ও সংখ্য। একই 
সংখ্যার এ্ক্য থাকিয়া ক্রম সম্ভবপর হইলে ক্রমানুসারে ব্যাখ্যা করাই শ্বাভাবিক। বদি ভাৎপধ্য 
বা যুক্তির অনুরোধে ক্রম গ্রহণে কোন প্রতিবন্ধক থাকে, তবেই এরূপ স্থলে ক্রম অগ্রাহ করা 
যাইতে পারে। কিন্তু তাৎপর্য) ব! যুক্তি এস্থলে ভাহার প্রতিবদ্ধকতাচরণ করে নাঃ ইছ। যথা- 
স্থলে প্রদশিত হইতেছে । | | 
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কাহার পর পণ্ডিত ইক্াঙগাকামী বলিতেছেন যে শঙ্কর পৃথিব্যাদিপরমাপব$ এই লমস্ত পদে 
ডি স্প সমাসট! বুঝিতে পারেন নাই। অর্থাৎ বোধ হয় তিনি মনে করিয়াছেন শক্কয় 'পৃঘিব্যারিয 
পরক্মাণু লূকল' এইরূপ হী সমাস ন! ভাঙ্গিয়! 'পৃথিব্যানিকাপ পরমাণুলকল” এইস্সপে কর্মধারয় সমাস 
কদিন! তুল করিয়াছেন, ইত্যাদি । কিন্তু তাহ! হইলেও বে তিনি এই সমাসটাকে জতি স্পট 
নলিত্ব। কযেফ পঙ.ক্ষি পরেই আবার তাহাকে জস্পষ্ট বলিতে বাধ্য হইয়াছেন--ইহা বাঁস্তবিকই 
কাক্ধরকে '্জ্ঞ বলিবার জন্ত তাহার 'অস্তরের আগ্রছেরই পরিচয় দিতেছে । কারণ, ১২২ পৃষ্ঠায় ভিনি 
মজিলে নও 230590176 5 0510০5 ০1৪, আর ১২৩ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন, “101. 7108180565 
51510110110 5 015 11)061019650910 01 005 ০010075209.6015) 1১115 12101. 106109501258 
হেটার080 5515105 1509105 0৮5 20500155101 ০৫ 005 011510051 9507911165 এ স্থলে উক্ত সমাসটা 
শণষ্ট বলিয়াই উক্ত সমাসে যে ছার্থ আছে, তাহ! তিনি নিজেই ম্বীকার করিতেছেন । আচার্য শঙ্করকে 
বাহার! ্বান্ত প্রমাণ করিবেন, তাঁহাদের এত শীত্ব শীব্ব নিজের কথ প্রতিবাদ কর! কি শোভ! পায়? 
তছার পর চতুষ্টয়ে পদ বাদেও প্পৃথিব্যা্দিপরমাণষ£” পদের অর্থ বণ্ঠী তৎপুরুষ সমাস দ্বারা স্পৃথিব্যাদির 
পরষাণু সকল পবলিলেও যে পরমাণ্সকল পৃথিব্যাদি চারিভৃতের অনুরূপ, চারিপ্রকার নহে পরস্ত একই 
প্র্কার--তাছ। ত বুবিবার কোন উপায় নাই। কারণ, প্পৃথিব্যা্দিভাবেন” এই পদটা পরেথাকায় 
ইছার অত্তর্থত পৃথিব্যাদির মধ্যে যে চারি প্রকারত। অর্থ আছে, সেই চারি প্রকারত। অর্থ টা পপৃথিব্যাদি- 
পরদাপবঃ এই পদের অংশ পৃথিব্যাদির অর্থ মধ্যে কেন থাকিবে না? পৃথিবাঁদি এই পদাংশটা ত 
উদয় স্থলেই দেখ। যাইতেছে । অত এব *পৃথিব্যাদিভাবেন* পদের অংশ পৃথিব্যা্ির মধ্যে যেমন 
শ্চারিপ্রকারতা" অর্থ আছে, তদ্রুপ “পৃথিব্যাদ্দিপরম।ণবঃ” পদের পৃথিব্যা্দি এই পদাংশে উক্ত 
*্চারিপ্রকারতা” অর্থ স্বীকার করিয়া সেই চ্চারি প্রকারতা” অর্থ পরমাণুতেও অন্বিত করিতে 
হইবে। আর তাহা হইলে “পৃথিব্যাদির পরমাণু মকল” এই রূপ যঠীতৎপুরুষ সমানের :অথে 
পরমাণু সকলের চারিপ্রকারতাই সিদ্ধ হইবে, এক প্রকারতা সিদ্ধ হইবে না। হইলে 
প্লৃথিব্যাদিভাবেন* পদের দ্বারা যে চারিপ্রকার মহাতৃতের কথ! বল! হইয়াছে, সেই মহাতৃত্েরও 
, প্রচ্থপ্রকারত। সম্ভব হইয়া! পড়িৰে। অতএব উক্ত বৌদ্ধবাক্টের অর্থ শঙ্কর যাহ! বুঝিয়াছেন 
ভাহাই ঠিক অর্থ, তাহাই শ্বাভাবিক অর্থ। পণ্ডিত ইয়ামাকামীর অর্থ ভুল এবং অন্বাভাবিক। 
বন্ততঃ প্পৃথিব্যাদিপরমাণবঃ পৃথিব্যা্দিভাবেন সংহন্যুন্তে” এই বাক্যে পৃথিব্যাদি চারি প্রকার 
গরমাগু তাহার কাধ্যভূত এই পৃথিব্যাদি ভূতরূপে মিলিত হইয়াছে-_ইহাই অর্থ, পৃথিব্যাদি চারি 
প্রকার ভূতের এক প্রকার পরমাণু-_-এরূপ অর্থই নছে; এরূপ অর্থ হইতেই পারে ন1।» 

যদি বলা! যাঁয়--তাৎপর্যাজরোধে অনেক সময় বাক্যের ম্পষ্টার্থের অন্তথা করা যার। 
উক্ত প্রশ্নোত্তর হুইতে চারি প্রকার মহাভৃতের এক প্রকার পরমাণু ইহা যে ব্যক্তি জানে, সে ব্যক্তি 
উক্ত “৪তুষটয়ে* ইত্যাদি বাক্যে অর্থ পণ্ডিত ইয়ামাকামীর সম্মত অর্থই করিবে। অর্থাৎ তা ৎপর্য্যান্ুরোধে 
“্চড়ুঠর়ে' পট পৃথিব্যাদিরই বিশেষণ হইবে, পরছাণুর বিশেষণ হইবে না, আর তজ্জন্ 
সযাদের মিয়ম লযনই কর! ববপ্তর হইবে। তাহ! হইলে বলিব-_উক্ত প্রশ্থোত্বরের অর্থও পণ্ডিত 
ইন্ায়াকামী দুঝিতে পারেন নাই । উহার অর্থ শঙ্কর কৃত অর্থেরই সমর্থক, পণ্ডিত ইয্ামাকামীর 
সম্মত অর্থের সমর্থকই নয়। কারণ 1৩ ০20815057198109 ০1 1১6 90 ০9) ১০:09705154 


১৩৩বধ ৷ ও বৌস্ধধর্টের পুনরভ্যুত্ধান ও হিন্দুবিদ্বেষ 8৮৫. 
9 20৬ ৪৩88:01827 0 90105. 906 (0৩ 01728065115005 ০৫ আগা আত ও ৫88৮ 
০1171015 হয 50105 ৪০. ইত্যাদি কথায় ক্ষিতিয় ধর্ম কঠিন পদার্থে যেমন আছে, শপ 
জলের ধর্মও কঠিন পদার্থে আছে, এই মাত্র বলা হইয়াছে। ইহা হইতে ইহাই সিদ্ধ ইয় খে, 
এই কার্ধাভূত ক্ষিতি জল প্রভৃতিতে ক্ষিতি পরষাধু যেমন আছে, তজপ জল পরমাণু আছে, 
অর্থাৎ চারিপ্রকার পরমাণু খিলিয়! এই গুল ক্ষিতি জলাদি হইয়াছে, এই মাত্র। আর এই অর্থই 
ইহার প্রশ্থ হইতেও প্রতীত হয়। কারণ প্রশ্ন হইতেছে-ব৩জএ ৫০ 508] 1070 0 815 
08911065- 01 21]1 05 001 7%2/%8725 €5121 58102) 217 গঠিত 2110 2051) ৪1৩ 
11015975175 10 005 27172577251 অথাৎ চারিটী মহাভৃতের ধর্ম যে পরমাণু সকলে 
আছে তাহ! তুমি কি করিম জানিলে? ইত্যাদি। এখুন এ কথায় পরমাণু যে এক প্রকার 
তাহা কি করিয়। বুঝায়? 11711615116 7) 035 £/2/8%12%%5 বলায় পরমাণুর একপ্রকারতা বা 
চারিপ্রকারত! কিছুইত স্পষ্ট করিয়া বল! হইল না। বরং 1০৮: £%/2%281%/45 অর্থাৎ চারি 
মহাভূতের--এইরূপ কথা পূর্বেই থাকায় মহাভূতের চারিপ্রকারহা পরমাগুতেও জামিয়া পড়ে। 
চারিটী মহাভূতের ধর্ম তাহাদের পরমাণুতে” অর্থাৎ ত্বাহাঁদের চারিপ্রকার পরমাণুতে”--এইকপ 
'অর্থই সহজেই মনে উদয় হয়। এই প্রশ্ন ও উত্তর উভয় মিলাইয়া পড়িলে চারিপ্রকার মহাতৃতের 
চারি প্রকার পরমাণু ইহাই বুঝা যায়; অর্থাৎ খরন্েহাদি চারি প্রকার ধর্শাক্রাস্ত টারি প্রকার 
মহাভূতের যে চারি প্রকার পরমাণু, ত1হারাও চারিপ্রকার ধর্মাক্রাস্ত, ইহাই বুঝায়। এখন মহাভূতকে 
পরমাণুর মিলি্রাবস্থা বলায় পরমাণু অমিলিভাবস্থাপন্ন বল! হয়, আর মিলিতাবস্থাপর চারি প্রকার 
মহাভূতের মধ্য ক্ষিতি খরপ্রধান, জল স্েহপ্রধান-_এইরূপ প্রধান-মপ্রধান ভাব থাকায়, সেই 
চারি প্রকার মহাতৃতের অমিলিতাবস্থাপক্সন পরমাণু আর তাহার কাঁ্যভূত মহাভূতের ভার খয় 
প্রধান, মেহপ্রধান ইত্যাদি প্রকার হইতে পারে না, প্রত্যুত খরপ্রধান ক্ষিতি নামক মহা- 
ভূতের পরমাণু কেবলই খরত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট, স্সেহপ্রধান জলনামক মহাভূতের পরমাণু কেবলই 
স্রেহত্বধর্দবিশিষ্ট--ইত্যাদি প্রকার হইবে। বস্ততঃ কার্যাভূত ক্ষিতি যে খরপ্রধান তাহার 
কারণ তাহাতে খর ধর্াক্রান্ত ' ক্ষিতিপরমাণু অধিক, প্সেহধশ্াক্রাত্ত জল পরমাণু প্রত্ৃতি . 
অল্প। এইক্সপই অন্তাত্র। সুতরাং উত্ত প্রশ্নোত্তর হইতে চারি প্রকার মহাভৃতের এক প্রকার 
পরমাণু আর সেই সকল পরমাণুই খরাদি ধর্ম বিশিষ্ট ইহা সিদ্ধ হয় না, প্রত্যুত তথ্বিপরীতই সিদ্ধ 
হয়, আর তজ্জন্ত তাৎপর্ধ্যান্ছরোধে “চতুষ্টয়ে* ইত্যাদি বাক্যে “চতুষ্য়ে' পদ পৃথিব্যাদির বিশেখণ 
হইতে পারে নাঁ, সমাসের নিয়মান্সারে পরমাণুরই বিশেষণ ভূইবে। 

বলিতে কি পণ্ডিত ইয়ামাকামী হয়েনসাঙ্গের কৃত প্রাচীন ভাষায় অনুদিত মহাবিভাষা 
শাস্ত্রের উক্ত প্রশ্নোততরটার অর্থই বুঝিতে পারেন নাই। বৌদ্ধপর্ডিতগণ এত অল্পবুদ্ধি লেন 
ধে, তীহারা এক প্রকার পরমাণুর চারি প্রকার ধর্থা-- এরূপ বালকোচিত মস্ত প্রকাশ করিখেন। 
দেড় হাজার বৎসরের প্রাচীন ভাষা আর বর্তমান চীন ভাষা বহু পৃথক্‌, তাহার পর' পর্ডিত 
ইয়াধাকামী জাপাঁনী-_-টীন জাতীয়ও নহেন। সুতরাং তিনি. ষে ছয়েন সাজের বাকোর ইংরাজী, 
অন্য করিয়াছেন, ভাহাতেও ভুল থাকিতে পারে। বস্ততঃ [0105216 10 (৯৩ /7780444 এই 
বলায় পরহাপুর একগ্রকারতার সঙ্গেহ হইতে পারে।। জবস্ত বিচার করিলে সে সন্গেহ যে থাকে না, 


৪৯৬ 1.7. ছরতের সাধনা -" আধাঁঠ 


তাহ উপরে প্রদশিত হইয়াছে। এন্থলে মূলে বাহা আছে তাহাতে 17115150020 09511 2৫12152144 
বলিলে এই সন্দেহ আরও ক্ষীণ হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন বিচারহীন হইয়! অর্থ কর! যেছেছু 
উচিত নে, সেই হেতু পপ্ডিত ইয়ামাকামীর অর্থই ভুল। পণ্ডিত ইয়ামাকশি ০চতৃষটয়ে” ইত্যাদি 
বাক্যেরও অর্থ ভূল করিয়াছেন, আর প্রশ্নোত্তরবাকোরও অর্থ ভূল করিয়াছেন। অতএব চারিপ্রকার 
মহাতৃতের পরমাণু চান্স প্রকার, একপ্রকার নহে, শঙ্করকৃত এই অর্থই ঠিক, এই অর্থই সঙ্গত, 
জার এই অর্থই বিচারসম্মত; এবং এই মতই খণ্ডনযোগা, আর তাহাই তিনি খণ্ডন করিয়াছেন, . 
বালকোচিত মতের তিনি খণ্ডন করেন নাই। এইত গেল শঙ্করোদ্ধ'ত বৌদ্ধবাক্যের নির্ণর- 
সংক্রান্ত বিচার। এইবার পণ্ডিত ইয়ামাকামীর কথিত বৌদ্ধমতটা যে আপাতদৃষ্টিতেও 
যুক্তিসঙ্গত বৌদ্ধমত নহে, বিচারসঙ্গত বৌন্ধমত হইতেই পারে না, তাহাই আলোচ্য। কিন্ত 
ইন্ডিফধ্যে আর একটা কথা এস্থলে বল! যাইতে পারে, সে কথাটা এই-_ 

পণ্ডিত ইয়ামাকামী বলিতেছেন শঙ্করকর্তৃক উদ্ধত বৌদ্ধমত্তজ্ঞাপক উক্ত বাক্যটা কোন 
বৌদ্ধমতের গ্রন্থ হইতে উদ্ধত বপিয়াই বোধ হয়। আচ্ছা, তাহা হইলে তিনি উক্ত বাক্যের আকর 
গ্রন্থের কেন অনুসন্ধান করিয়া শঙ্করের ভ্রম দেখাইলেন নাঃ তাহাদের দেশে ত ভাল ভাল 
লকল বৌদ্ধ গ্রন্থেরই অঙ্থবাদাদি হইয়া গিয়াছে । তিনি কি জানেন না যে. এক ব্যক্তির মত অন্ত 
ব্যক্তির মত দ্বার। ব্যাখ্যা করা উচিত নহে? তিনি উক্ত বাক্যের আকর আবিষ্কার না করিয়! 
ঘষে কোন একথানি গ্রন্থ দ্বারা তাহার ব্যাথ! করিলেন--ইহ! কি পঙ্ডিতোপযোগী কাধ্য হইয়াছে? 
শঙ্কর সৌত্রান্তিক মতসম্পর্কে যে কথা বলিতেছেন, তাহার ব্যাখ্যা তিনি বৈভাষিক মত প্রধান 
“জভিধন্দ বিভাষ! শাস্ত্র” হইতে একটা প্রশ্নোত্তর উদ্ধার করিয়া! শঙ্করের সৌব্রান্তিক বৌদ্ধমতে 
অনভিজ্ঞত! দেখাইলেন, ইহা! খুবই বিশ্ময়ের কথা বলিতে হইবে। আর তাহাও যদি তাহার 
হ্বপক্ষের অনুকুল হইত, তাহা হইলেও এক কথ! ছিল। ছুঃখের বিষয় তাহাও অনুকূল 
হয় নাই। 

বাস্তবিকপক্ষে বৌদ্ধমতে পরম্পর বিরুদ্ধ নান! মতভেদাদি যে হইয়া গিয়াছে, তাহ! তিনি 
নিজেই বলিয়াছেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন বৌদ্ধমতে পরস্পর বিরুদ্ধ নানা মত ভেদাদি 
হওয়ায় কনিষবের সময় মহাত্মা পারের বত্বে ৫০* শত স্থবির কতৃক উক্ত বিভাষাশান্ত্র সংকলিত হয়। 
ইহা কাত্যায়নীপুত্রের “অভিধর্ধজ্ঞানপ্রস্থান, শাস্ত্রের ভাষ্য স্বরূপ, ইত্যাদি ) যথা] 0১৩ 0৩20 
০6120870 10875 12219190002, 15 520 0 108৮2 ০0000791900 9০০ 501321785 ০: 91095 
০ ০০115০৮ 69250591211 006. 50115 1010) 00125600060 016 200001105055 ০8100 
০1 1035 52158550052580105, 005 10000165006 001150000 ৪5. 10805 01701 03৩ 
91295181/51505005 01 21) 91067 ০7 5085175,10507050 191552) 915০ 95 5210 09 
1595৩ 19৩10 €1)6 (52000৩1 ০ 0৩ 0০56 71১11050101 45358515092, 906৮9 9 005 
25520588 11310501015091 ০0181310250010 ০ 0020 280, 01১ 00: 053038051০0 0080 01 
8127 1৩290 01 91001519215 082৮ 28000006105] 5005010095012 ০0: (710208528 
10819500107 58115010520 0091295101055 95805) সা010 35 2 120017009) 
পর 11,855 2 8০181170135 ০0ভা7527 ০007 [81781740165515 91010101587100839505 


১৩৩৭ ' বৌদ্ধধর্দের পুনরভ্যুত্থনি ও হিন্দুবিদ্বেষ রি 


[15503858-585858.- 00৩ 5809100601151051 06 05 ৮০1 15195 2৪৮ 179850 
508:0879 01310056 0523180190 01 16 501509, 0020919615 ০01 209 090100018) 51120 
9023698094১ 38, 449 (1)1555 0152180050, 1০৮-৮6 0, 


20560000005 550615018 681552 0010 07510780056 001105 00৩ 2809 
08170011155 11380 1080 5190550. 51105 130001)29 0620 ৮811905 001711001176 00501155 
1080 2115910 207017551 05201)515 200 015010155 21] 01 %/1000 1761916 (012 018 
8150079120৫ 80175150 60 0611 09210010121 515৬৪, 


যে বৌদ্ধমতে এত মতভেদ, সেই বৌদ্ধমতের কোঁন একটা উদ্ধ তবাকোর তাৎপর্য নির্ণয় 
করিবার জন্ত সেই বাক্যের আকর অনুসারে নির্ণয় না করিয়া অপর ব্যক্তির একথানি গ্রন্থ দার! 
তাহার তাৎপর্য নির্ণয় কি পণ্ডিতোচিত কাধ্য হইয়াছে? আর এই মহাবিভাষাশান্ত্র ষে সম্পূর্ণ 
সৌত্রাস্তিক মতের গ্রন্থ নে, তাহাও বলা যার়। কারণ, 'বুনোন্তীঞ্িিও, নামক ১২টী জাপানী 
বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ইতিহাল পুস্তকের ২য় পৃষ্ঠায় লিখিত আছে--[)০ 0০০106 ০৫ 6015 58318 
(4101919109100515959752505) 9266. ঠ010 10011076100 60510021076 05081151 51559 
০1 11) 591585110580105 01 00058 01 005 58৪05001155, এই মতে কাত্যায়নীপুত্রকত 
জ্ঞানপ্রস্থানশাস্ত্রেরে উপর পার্্মুনি সংগৃহীত মহাবিভাষ! শান্ত্রধানি ভাষ্যত্বরূপ। অতএব এতথারা 
যে ঠিক সৌত্রান্তিকমতের কথা পাওয়া যাইবে না, তাহ! নিশ্চিত বলিতে হইবে। আর তজ্ন্ত 
একই পরমাণু একই কালে চতুর্বিধ ধর্মযুক্ত, ইহা! বল! সঙ্গত হয় না। 


তাহার পর তিনি যে!ুপ্রমাণ উদ্ধত করিলেন,.তাহাঁতে পরমাণুর একরূপতা দিদ্ধই হয় ন|। 
তথাপি বদি ত্ীহার কথাই মানিয়া লইয়া বল] যায়, উহার দ্বার পরমাণুর একরূপতা সিদ্ধ হুয় 
ইত্যাদি, তাহ! হইলে পরমাণু একরূপ কি চারি প্রকার, এই প্রশ্নের দ্বারাই কি সিদ্ধ হয় না যে, কোন 
কোন বৌদ্ধ পঙ্ডিতের মতে পরমাণু চারি প্রকার বিবেচিত হইত। আর পেই মতজন্ত সংশয়বশতঃ 
উক্ত প্রশ্ন হইয়াছে । আর বদি বলা হয়, উহা! কোন বৌদ্ধ মতবিশেষেরজন্ত সংশয় নহে, বৈশেষিকাঁদি 
অবৌদ্ধের মতজন্ত সংশয়, তাহ! হইলে উহা! উক্ত প্রশ্নোত্তর হইতে প্রমাণিত হয় না। প্রশ্নোত্তর 
পড়িলে মনে হয়, প্রশ্নের কারণ যে সংশয় তাহা কোন বৌদ্ধমতজন্ত সংশয় । অতএব 
শঙ্করোদ্ধত বৌদ্ধ বাক্যের তাঁৎপধ্য নির্ণয়ের জন্য অন্ত গ্রস্থের সাহায্য লওয়া এবং তৎপরে শঙ্করকে 
অজ্ঞ বল! পঙিত মহাশয়ের গাত্রদাহ নিবারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

এইবার দেখ। ষাউক শঙ্কর যে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছেন এবং পণ্ডিত ইয়ামাকামী যে 
বৌদ্ধমত বর্ণন করিয়াছেন তন্মধ্যে কোন্টা অপেক্ষাক্কতযুক্তিযুক্ত এবং তজ্জন্ত খণ্ডনের যোগ্য। ষে হেতু 
স্পষ্টতঃ খগডনের, অযোগ্যমতের খণ্ডন অথবা! নিজ মতের অবিরোধী মতের খণ্ডন কোন বুদ্ধিমান 
ব্যক্তিই করেন ন!। 

প্রধমতঃ শ্মরণ রাখিতে হুইবে যে, প্রায় সকল বৌদ্ধমতেই সকল ভাববস্তই ক্ষণিক ভাব 
স্তর ক্ষণিকত্ব বিষয়ে প্রায় সকল বৌদ্ধাচাধ্যই একমত। আর এই ক্ষণিকত্ব বলিতে উৎপতিক্ষণের 
পরই বিনাশক্ষণ বল! হয়। বৈদিকমতেও কার্যত ভাববস্ত ক্ষণিক, তবে তক্সতে উৎপত্তি". 


৪৯৮ ..... ভারতের সাধনা আযাড় 
কণের পরঞ্ষণেই বিনাশ স্বীকার করা হয় না, স্থিতিক্ষণ একট! মধ্যে স্বীকার করা হয়। ইহাই উত্তর 
মতের মধ্যে প্রতেদ। ূ 

এখন এক প্রকার পরমাণু সমৃহই যদি চারি প্রকার ধর্ম বিশিষ্ঠ হয়, ইহাই, পণ্ডিত মহাশয়ের 
মতে বৌদ্ধমত হয়, তবে জিজ্ঞান্ত এই যে, খর শ্রেহ উষ্ণ ও ঈরণ স্বতাবগুলি একটা পরমাণুতে 
একই সময়ে থাকে কি করিয়া? যেহেতু উহারা ত বিরুদ্ধ ধর্ম। বিরুদ্ধ ধর্ম একই কাঁলে একটা 
ধশ্বীতে থাকিতে পারে না। যাহা! খর অর্থাৎ কঠিন তাহা ত স্সেহ্ধর্যুক্ত হইতে পারে না, 
আর যদি এক পরমাণুর ভিন্ন দেশে ভিন্ন গুণ বলা যায় তাহ! হইলে পরমাণুবাদই আর থাকে ন। 
বদি বল! হয়--মাহ! কঠিন তাহা স্সেহ্যুক্ত হুইবে না কেন? যেমন বরফ কঠিন, অথচ স্েহগুণযুক্ত 
অর্থাৎ শৈত্যকারক। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই, যেছ্ছেতু পণ্ডিত মহাশয়ই ন্েহগুণের অর্থ 
সরলতা! সম্পাদক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ; যথা--4 00৩ 013215065115110 ০1 ৪০1 9130 
3 15061111016 40) 50105, 70508715611 10 010 1706 55190 17 10-75010১ 91151 01 ০0190৩1 
2170 00 ০০010 170 05 1500060 00 2 10610075001. 122--3. ৮ অতএব 
ন্েহ অর্থ বৌদ্ধমতে শৈত্যকারকই নহে, পরস্ত ইহা তরলতামম্পাদক গুণ বিশেষ । এখন কঠিন ও 
তরলকে আর অবিরুদ্ধ ধর্ম বলা যায় না। স্ৃতরাং একইকালে একই পরমাণুতে বিরুত্ধধন্থ থাকিতে 
পরে না বলিয়া একই পরমাণু বিভিপ্নকালে বিভিন্ন ধর্থাক্রান্ত হয়, অথবা বিক্ুদ্ধ ধন্াক্রান্ত 
পরমীণু' বিভিন্নই হয়. বলিতে হুইবে। 

যদি বলা হয় বিরুদ্ধ ধর্ম গুলি একই পরমাণুতে বিভিন্নকালে থাকে বলিলে একই পরমাণু চতুর 
ধর্মযুক্ত বল। যাঁয়। তাহা হইলে বলিব, যে পরমাণু উৎপন্ন হইয়াই বিনষ্ট হয়, তাহার ভিন্নকালে স্থিতি 
স্বীকার করিতে হয়। আর তাহা শ্বীকার করায় তাহার বৌদ্ধসম্মুত ক্ষণিকত্ব অসম্ভব হয়। অতএব 
বৌদ্ধ সম্মত ক্ষণিকত্বের অনুরোধে একই পরমাণু ভিন্নকাঁলে বিভিন্ন ধর্মযুক্ত, ইহা! আর বৌদ্ধ মতই 
হইল ন1। স্থুতরাৎ বিরুদ্ধ ধর্মাক্রান্ত পরমাণু বিভিন্নই হয়, ইহাই অপেক্ষাকৃত যুক্তিসহ বৌদ্ধমত 
বলিতে হইবে। 

বদি বল! হয় খর স্েহ উষ্ণাদি ধর্মমগুলি-__তাহাদের অর্থ যাঁহাই হউক না কেন তাহারা যে অথে 
বিরুদ্ধ ধর্ম হয় না, সেই অর্থের বোধক হুইয়া অবিরুত্ধ ধর্ম এইরূপই ম্বীকার করিব, তাহা হইলে 
বলিব_-নানা! ধর্ম থাকে বলিলে সেই ধর্মগুলি বিরুদ্ধ ধর্মই হয়। সম্পূর্ণ বা অংশতঃও বিরুদ্ধভাব 
তাহাদের মধ্যে ন! থাকিলে তাহাদের নানাত্বই নিন্ধ হয় না। আর যদ্দি একই পরমাণু একই কালে 
নানা ধর্থাক্রান্ত হয়, ইহ! শ্বীকারও কর! যায়, তাহা হইলে সেই পরমাণুসমূহ মিলিত হইয়া 
যাহা উৎপন্ন হইবে তাহাও তাহাদের পরমাণুর স্ায় একই প্রকার হইয়! নানী ধর্শক্রাস্ত হইবে। 
ক্ষিতিপরমাণুর আধিক্য বশতঃ ক্ষিতি, জলপরমাণুর আধিক্যবশতঃ জল, ইত্যাদি ব্যবহার 
অলস্ভব হইবে ; অথব। ক্ষিতি, জলাদির কোন ভেদই থাকিতে পারিবে না।. অর্থাৎ জগতে ক্ষিতি, 
জল, তেজ, বায়ুরূপ পৃথক্‌ পৃথক পদা্ন থাকিবে না। অতএব খরাদি ধর্মগুলি বিরুদ্ধ ধর্মই বলিতে 
হইবে। আর তজ্জন্ত এক এক ধর্ম বিশিষ্ট এক এক পরমাণু অপর পরমাণু হইতে পৃথক, ইহাই 
অপেক্ষাকৃত যুক্তিদঙ্গত বৌদ্ধমত বলিতে হইবে, অর্থাৎ একই পরমাণু খরাদি চতুর্বিধ ধর্শাক্রান্ত 
ইহা অপেক্ষাক়ত লঙ্গত বৌদ্ধযত আর বলা গেল না। ও (রশঃ 


পুরুষ 


অধ্যাপক ্্রীযুক্ত ক্ষেত্রলাল সাহা, এম-এ 


বৈষব সাধনার কথা হইতেছিল। আমার একজন বৈজ্ঞানিক বন্ধু কথা-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা 
করিলেন-__“ষে বথ৷ মাং প্রপদ্তন্তে তাংস্ততৈব ভজামাহৎ,” তাই বদি হয়, তবে তিনি নারীও হইতে 
পারেন ? তাঁহাকে সত্রীতাবেও ভজন কর! যাইতে পারে? প্রপ্নটী নিতাস্ত অসঙ্গত মনে হইল। 
একটু ভাবিয়া দেখিলাম-_-উত্তর যাহাই হোক্‌, প্রশ্ন অনুচিত নহে। 
কুষের প্রতিজ্ঞ! এক আছে পূর্বব হৈতে। 
ষে যৈছে ভে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।--১রিতামুত। 
ইহাতে কোনো কথাই বাদ যায় না। তিনি সর্বভাবেই ভক্তের বাপন! পুর্ণ করিতে পারেন। 
ইহ! আচার্ধযগণের মত। শ্রুতিও বলিতেছেন---্বং স্ত্রী ত্বং পুমানার্থ। ত্বং কুমার উত ব| কুমারী । 
কিন্তু সে মায়া-প্রপঞ্চে এবং লীলায়। পরমার্ধতঃ এবং তত্বত্তঃ তিনি কেবল পুরুষ । পুরুষই আদি 
কারণ। বিশ্বের মূল। বিশ্বপুর” ব্যাপিয়াই “বাস” করেন, এই জন্য পুরুষ। আবার বিশ্বের সকল 
অভাব “পুরণ' করেন-নুতরাং পুরুষ । 

পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূধ। 
ইহাই পরত্রন্গের প্রকৃত বর্ণনা । পুরুষ আনন্দময় । আনন্দের স্বভাব প্রেম। আনন্দ এবং প্রেম 
উভয়ই গন্দর। ব্রঙ্গের এই আনন্দবৃত্তিই নারীরূপে মুর্তিমতী। এই আনন্দ-বৃত্তি হইতেই বিশ্বস্থট্ি | 
বিশ্ব ব্রদ্দের অপরিলীম আনন্দ-তরল্গ । জীবমাত্রই ঈশ্বরের আনন্দ-প্রবাহ-সঞ্জাত। সুতরাং প্রকৃতি- 
স্থানীয় । শ্বরূপে জীব কথনে। পুরুষ হইতে পারে না। ব্রক্ষও কথনে প্রর্কৃতি হইতে পারে ন|। 

প্ররুতি ব্রদ্দের । ব্রন্গ প্রকৃতি নহে । 
আমরা যাহাকে জীবাত্ম! বলি তাহা! একটা যুগণ-তত্ব। আনন্দময়ী প্রকৃতি এবং সচ্চদানন্দ 
পুরুষ। অবাক্ত ব্রন্মই অভিব্যস্ত হুইয়! ব্যক্ত জীব হন। উদ্দেপ্ত আনন্দ প্রেমসৌনর্য্য-_লীল]। 
জীব হব্রঙ্গচ্ছায়া বা চিচ্ছায়।+ প্রেমময়ী প্রকৃতি । সতরাৎ জীব প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিই। কারণ 
ব্ষতো৷ পুরুষরূপেই পূর্বাপর মমভাবেই আছেন। ্ীব যদি পুরুষ-ভাবে শাশ্বত-পুরুষাবস্থা প্রাপ্তির 
জন্য সাধন! কয়ে, তবে তাহাকে প্রথমে বুঝিতে হইবে থে সে পুরুষই। শাশ্বত পুরুষ একজনই। 
, স্থৃতরাং ব্রন্মৈবাহমসিন-_তাহাকে এই ভাবের সাধন! করিতে হইবে । এবং যখন তাহার সিদ্ধিলাড 
হইবে তখন সে ব্রদ্ধে লীন হুইবে। অর্থাৎ ত্রশ্গ-সাধুজ্য লাভ করিবে। অতএব ভগবানূকে 
নারী-রূপে গ্রহণ করিলে নিদ্ধেকেই ভগবান্‌ হইতে হইবে। পুরুষ একজন চাই-ই। ভগবান 
যদি নারী হইলেন, তখন পুরুষ হইবে কে? যিনি সেই নারীকে গ্রহণ করিবেন তাঁহাকেই 
পুরুষ অর্থাৎ ব্রচ্ম ব1 ভগবাদ্‌ হইতে হইবে। কারণ পুরুষ ব্যতীত নারীর কোনে। মানে হয় ন1। 
পুরুষের হৃদয় হইতেই নারীর উদ্ভব । বাইবেলের ইতের জন্মবিবরণ অর্থযুক্ত। 

ভগবানকে নারীরপে পাঁওয়ার মানেই ভগবতীতে অর্থাৎ ছুর্গাকে ব। রাধাকে পত়ীবণে 


৫৩০... . ভারতের সাধনা আঁষাঁড় 
পাওয়া। এই অশোভন বাার শাস্ত্রে ছইটা উদাহরণ আছে। শুল্তান্থরের দূত স্গ্রীব হিমাটল- 
সান্থদেশ-সমাসীন! অতীব মুমনোহর রূপবতী ভগবতী পার্বতীকে শুস্তান্থরের আকাজ্চা ও আদেশ 
"জানাইল--- 
মাং বা! মমানজং ব| চাপি নিশুস্তমুরুবিক্রমং | 
ভজ ত্বং চঞ্চলাপাঙ্গি রত্বভৃতাষ্টিবৈ মতঃ। 
দৃতের কথা শুনিয়া ভগবতী বাহিরে গম্তীব-ভাৰ ধারণ করিয়। মনে মনে হান্ত করিলেন। 
'গভীবাস্তঃশ্মিতা জগৌ' মহামাঁগ। মায়াজাল বিস্তার করিয়। বলিলেন--. 
দত তোমার প্রস্তাব অতি হন্দর, কিন্ত একট! কথা। আমি অল্পবুদ্ধিবণতঃ একটা! প্রতিজ্ঞা 
করিয়া ফেলিয়াছি। 
যে! মাং জয়তি সংগ্রামে 
যে! মে দর্পং ব্যপোহতি। 
যে! মে প্রতিবলে! লোকে 
সমেভর্তী ভবিষ্যতি। . 
তারপর দেবীর সঙ্গে শুস্তাস্থরের যুদ্ধ হইল। শুস্ত সবংশে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইল। আয়ান ঘোষ 
শ্রীরাধাকে পত্বীরূপে লাভ করিবার জন্ত তপন্তা করিয়াছিল এবং শ্্রীরাধাকে লাভও করিয়াছিল। 
যখন রাঁধা আয়ানের সংসারে আসিলেন তখন আয়ান আর পুরুষ থাকিল না। নপুংসক হইল । 
ইহার অর্থ অতি গভীর । শুস্ত এবং আয়ানের জীবন হইতেই বোঁধ হয় আমাদের আলোচিত 
প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতেছে । 
মায়া-গ্রপঞ্চে আমর! দেখি লক্ষ লক্ষ পুরুষ, লক্ষ লক্ষ নারী । এই পুরুষই তাহার প্রণী-শক্তি 
সহযোগে বহু নর-নারী হইয়া! বিবিধ বিচিত্র সন্বদ্ধ বিস্তার করিতেছেন। নিত্যে ইহা! হইতে পারে 
না। ভগবান্‌ নারী হইলে সাধন! অসম্ভব হয়। কেনন। সাধকই তখন ভগবান্‌ হইয়া যান। এবং 
সাধকের ভগবান হওয়া মানেই ভগবানে লীন হওয়!| ব্রক্ম-সাধুজ্য লাভ করা। ব্রঙ্গ হইলেই 
হলাদিনী শক্তিরূপিনী রমণীকে পাওয়া গেল। ভগবান্কে রমণী-রূপে পাওয়ার আর প্রকারাস্তর 
নাই। ভগবান্‌ পুরুষ এই জন্যই সর্বপ্রকার সাধন! সম্ভব। তিনি সখা হইতে পারেন। পুত্র 
হইতে পারেন। আমি সখ৷ হইয়! পিত| হইয়া পুরুষই থাকিতে পারি। তাহ! পরমার্থতঃ সম্ভব 
ইয়। পরম পুরুষ ভগবান্কে সম্মুখে রাখিয়। সর্বপ্রকার ভাবাভিনয় হইলে মৃল-পুরুষের প্রতিবিশ্ব 
ব৷ প্রতিচ্ছায়। রূপে শত শত তথাভিমানী পুরুষের উৎপত্তি বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তিনি নারী 
হইলে স্জন ও লীলার, ছুই প্রবাহই বন্ধ হুইয়া যাঁয়। ইহাই দার্শনিক সিদ্ধাস্ত। বাহিরের দিক 
দিয়াও ইহ! ধারণ! কর! যায় 
আমি শ্বামী, তিনি স্ত্রী--মানে আঁমি বড়, তিনি ছোট। অর্থাৎ সে আমার অন্গগত ও 
জনুগৃহীত। আমি তাঁর গ্রন্থু। তাহার, জীবন আমার ,আ্ীবনের অন্তর্গত। আমার জীবন তাহার 
জীবনের চেয়ে বৃহত্তর । ভগবানের সঙ্গে ঘদি সাধকের এই লব্বদ্ধ হয় তবে আর তিনি ভগবান 
নন, ভগবাম্‌ আশার স্ত্রী হইলেও তিনি আমার পৃজনীয়।। তিনি মহীন্নসী। তিনি অসীমশক্তিশাপিনী । 
আমি-ভাহার দাঁসানুদাস। তাহ! হইলে আর ভগবাদ্‌ স্ত্রী হইলেন ন1। তিনি হইলেন আমার 


১৩৩৭ 0 খু: ৫৯৯: 
জীবনের নিয়ন্ত্ী শক্তি। আমি তাহার অনুগত ও আশ্রিত। ভিনি আশ্রিতের উপভোগ্য যে হইডে 
পারেন না। তিনি শ্বতাবতই কাহার চেয়ে শক্তিমান যে পুরুষ তাছারি অনুগত হইযেন। 
তাঁহাকেই আত্মদান করিবেন। অর্থাৎ তিনি রাধা । ক্কষ্ককে আত্মসমর্পন করিবেন। সাধক 
ভ্রীরাধার অন্থগত হইফ্াই-_শ্রীরাধার উপাননা করিয়াই_ বুঝিতে পারিবেন যে তাহার পুরুষাভিমার 
মিথ্যা! । সে প্রক্কতপক্ষে নারী। পরমপুরুষ ভগবান্‌ শ্রীকু্ণ তাহার বাঞ্ছিত। সেক্রীরাধার দাসী। 

ভগবানের সঙ্গে বিশ্বরমণীর বা প্রীরাধার যে সম্বন্ধ, তাহার সহিত সাধারণ তথাকথিত পুরুষের 
সহিত নারীর সম্বন্ধ একজাতীয় নহে। অস্তরজভাবে অনুধাবন করিলেই বোঝা যাইবে 
পুরুষের যে নারীর প্রতি আকাজ্ষ! তাহা! নিগৃঢ়ভাবে নারী হইবারই আকাজ্ষা। ভোগের মোঁহট! 
ত্রম। কাজেই অচিরস্থায়ী পুরুষের ভোগবৃত্তিটা ক্ষণে ক্ষণে ধ্বংশ হুইয়াই যায়। আবার আসে আবার 
ধায় । স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে ভোগবৃত্তিটা আমার ম্বরূপগত নহে। বাহির হইতে আসে। 
. একটা আবেগের মত। একট! অবসেশন যেন। ভোগসমাপনে বৃত্বিটী অন্তহিত হইয়া যায়। 
ইহা হইতে বুঝিতে হইবে পুরুষ প্রক্কত পুরুষ নহে। উচ্চ অঙ্গের প্রেমের দিক দিয়! দেথিলেও 
দেখ৷ যায় রমণীর প্রতি যে অনুরাগ তাহ! বিশুদ্ধাবস্থার রমণীর সঙ্গে অভিন্ন অর্থাৎ 106170550 
হইবার ছুরস্ত বাসনা । ভাব-রসের খুব উপরকার স্তর-সমূহে 56স-1150:00090 নুণ্ত হইয়! যাম। 
নতরাঁং পুরুষ-ভাব কোনে! প্রকারেই প্রতিঠিত হয় না। উহ! সাংসারিক প্রাক্কত-প্লেনের একটা 
অস্থায়ী অবস্থা । নারীর প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিয়া! সাধন! করিলে উহা! ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়, 
পরমপুরুষকে লক্ষ্য করিয়। যদি সাধন! প্রবর্তিত হয়, তবে এ পুরুষেরই একটা ছিন্ন বিশ্ববগে 
কোনে! বিশেষ পুরুষ-ভাঁব দাড়াইতে পারে। 

ভাঁবে এবং ভোগে উভয়তই পুরুষ-ভাঁব অস্থায়ী আমর! দেখিলাম। প্রকৃত পুরুষের অর্থাৎ 
শ্রভগবানের পক্ষেই কেবল পুরুষ-ভাব নিত্য । সম্তোগও সীমাহীন। 
রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীর-ললিত। 
নিরন্তর কামক্রীড়। যাহার চরিত। 


নিরন্তর সম্ভোগ এক পরম পুরুষেই সম্ভব। কোনো জীবে সম্ভব নহে। বিশ্বে পুরুষ নিতান্তই এক। 
_ এইখানে একটা বিষয় বিশেষ-ভাঁবে ধ্যানদৃষ্টিতে দেখা আবশ্তক। সম্ভোগ বলিয়া যে একট! জিনিষ 
জগতে আছে তাহার বিশেষত্ব এই। সম্তেগ কেবল নিজের জন্তই সুন্দর ও মনোহর। আর 
সকলের পক্ষে কুৎসিত? অন্ঠের সস্তোগের বিষয়ে সকলেরি মনে একট বিদ্রোহের ভাব আছে 
তাহা বিচার ও জ্ঞ।নের দ্বার] শাস্ত করিতে হয়। আমিও যেমন অন্তেও তে! তেমনি! এই প্রকার 
চিন্ত। করিয়। মন স্থির করিতে হয়। পশুপক্ষীর মধ্যেও এই বিদ্বেষ ভাবটী খুব প্রবল। ইহার 
কারণও বোঝ! যায়। আমি যখন ভোগ করিতেছি তখন আমার উপর ভোগাধিপতি ভগবানের 
আবেশ থাকে । কাজেই আমার ভোগটা.সুন্দর মনে হয়। আমি ভোগ করি না। যাহার ভোগ 
তিনিই ভোগ করেন। অন্তের ভোগের প্রতি যখন দৃষ্টি করি তখন তো আর ভগৰান্কে দেখি ন!। 
দেখি একটী ক্ষুত্রজীব অনধিকার চর্চা করিতেছে । দেবতার জন্ত সাঁজানে। নৈবেন্ধ একটী সামান্ত 
স্ততে নষ্ট করিতেছে । অন্তরের গোপন দেশে এই প্রকার একটী অনুভব জাগে। তাহা হইতেই 
উবিদ্বেষটী দগ্তাত হয়। সর্ধই ভোগের কর্তা *আমি”। আমি মানে আত্মান্তর্ঘযামি পুরুষ ! . 


6৪৩ ভারতের সাধনা আধা 
'খিনি শ্রতি ঘ্বদয়ে হৃদয়ে অধিষিত। সম্ভোগের সময় যাহার সন্তোগ তাহাকে সমপণ করিতে 
। পারিলেই মর্গল | নতুবা অমঙ্গল । ভোগ ভগবানের। আমার নহে। ভগবানের ভোগ আত্মন্মাৎ 
“করিতে যাইয়াই আমর! মরণপথের পথিক হই। ভগবাম্‌ ভোগ করিক়! যে সখ পান.ভক্ত ভগবানকে 
/ভালবাসিয়া' তাহার চেয়ে সহশ্রগুণ দুখ পায়। | 
ময়ি ভর্তিহি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে। 
এই জন্ত ভগবান্‌ নিজেই ভক্ত-ভাব অবলম্বন করেন। এই জন্ত শিব শ্রশীনবাসী। এই জন্য কৃ 
গৌরাঙ্গ । গীতায় যে উপদেশ আছে--যৎ করোধি বদ্।সি * * তত কুরুত্ব মদর্পণং | তাহার প্রকৃত 
মন্দ এইথানে বুঝিতে হইবে । 
'সমুদ্দীপিত প্রেম-পথে রমণীর সাধনা করিলে সাধকের পুরুষ-ভাবটা জগ্গস্ত প্রেমের তাপে 

গলিয়! মিলাইয়। যায়। থাকে একটা দীপ্ত আত্ম-সমর্পণ-বৃত্তি। শেলী তাই বলিয়াছেন, 
৬০ 51021] 09001206 (106 98156, ৬০ 91121] 06 0179 
পু ০1011651001 650 12169) 011 1 /16190015 (০ 2 

(005 70855101) 1 (10705251551 
৮ খধিও বলিয়াছেন ঠিক তাই-_ 

ন! সো রমণ না হম রমণী । 

দু মন মনোভব পেশন জানি । 

জীবের পুরুষ-ভাব গৌণ। উহ 020561150 509150. নারী ভাবটাই মুখ্য । উচ্চতম 

সাধনায় প্রেমময়ী রমণী-ভাবেরই গ্রতিষ্ঠ! হয়। রমণী-ভাব লাঁভ করিতে পারিলেই সর্বোত্তম 
কর্ম-শক্তি লাভ করা যাঁর়। সর্বশক্তিমান ভগবান আমার স্বামী । প্রভূ। এই বিশ্বগংসারে আমাকে 
তাহারি কার্ধয করিতে হইবে। আমারি প্রিয়তমের সংসারে আমি তাঁহারি গ্রীতির জন্য কারা 
করিব। ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য । এর চেয়ে আনন্দ আর কিছুই নাই। এই ভাব-সাঁধনাই 
গীতার সকল উপদেশের তাৎপর্য্য । সর্ব ধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণৎ ব্রক্-__-এর মানে এই 
দিকে খুজিতে হইবে। অজ্ঞলোকেরাই বলিয়া থাকে বৈষ্ণব-সাঁধনায় মানুষ ছূর্বল ও অকর্মণ্য হয়। 
প্রচলিত বৈষ্ব-সাধন!| অপূর্ণ । দেশে যে নিফাম-কর্ম-সাঁধনা চলিতেছে তাহাও অপূর্ণ। বৈষ্বের 
ভাব আছে। কর্ম নাই। কক্ধীর কর্ম আছে। ভাব নাই। ছুই-ই নিক্ষল। এ ছুইয়ের মিলন 
ন! হইলে মঙ্গল নাই। 


'দিগ দর্শন 
সাইমনি অসহযে।গ। 
শ্রীনরেন্্নাথ শেঠ । 


সাইমন কমিশন তাহাদের রিপোর্ট ছুই কিস্তিতে বাহির করিয়াছেন। প্রথমে তাঁহারা 
বলিতে চান্কেন যে ভারতে জনসাধারণের হাতে স্বায়ত শাসনের 'ভারার্পণ করিবার বিস্তর বাঁধ! বিস্ব 
বর্তমান। সেই বাধ! বিস্বের বর্ণন করিতে তীহ!র! একখণ্ড পুস্তিকা লিখিয়৷ জুন মাসের প্রথমার্ধে 
প্রচার করিলেন। ছুই সপ্তাহ পরে আরও একথানি পুস্তিকায় তাহার! তাঁহাদের শাদনসংস্কারযোগ্য 
প্রস্তাবাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এতদ্যতীত ছুই দফায় কমিশন সভাপতি সার জন সাইমন 
বেতার বার্তা সাহায্যে তাহাদের বক্তব্য প্রচার করিয়াছেন। 

প্রথম পুত্টিকাখানিতে ভারন্ে একতন্ত্রী জনগণ-প্রতিনিধি-পরিচালিত শাদনতন্ত্র হওয়ার যে 
কত রকম বাধা আছে তাহার অনুসন্ধান ও প্রচারই উদ্দেশ্ব। কমিশন সদম্তগণ ১৮।১৯ লক্ষ টাকা 
খরচ করিয়! "ভারতের নান! দেশ করি পর্য্যটন” এই প্রচার কার্য করিয়াছেন। তীহার! ভারতে 
ছন্ব ও ভেদের অস্তিত্বই দেখিতে পাইয়াছেন। ভারতের জীবন যাত্রায় কোনও একীভূত মুলস্থত্র 
থুঁজিয়। পান নাই। ভাষার ভেদ, জাতির ভেদ, ধর্মের ভেদ, আচার ব্যবহারের ভেদ, এই বিরাট 
দেশের ভিতর এমন পর্বতপ্রমাণ বলিয়। তাহাদের নিকট ঠেকিয়াছে যে তাহারা এই ভারতের 
গ্রতিনিধিদের লইয়! একট। রাজ্যতন্ত্র গড়িয়া তোল। অতি অমাহ্ছষিক বিরাট ব্যাপার রলিয়! ধরিয়া 
লইয়াছেন। তীহার! ধরিয়াই লইয়াছেন ষে ব্রিটিশ শাসনের ক্ষমতা ও অধিকারই ভারতকে একটা 
একীভূত সত্তা! বলিয়া জানাইয়। দিয়াছে । নতুবা রুষবঞ্জিত ইউরোপের মত ভারতবধ একটী 
নানাজাতির সমাবেশ পুর্ণ মহাদেশ। ভারতে স্যাসনেলিটার উদ্ভব হইয়াছে ছুইটী কারণে--একটা 
হইল ইংরেজী ভাষার প্রচলনে আর একটা হইল বর্তমানের রাজনীতি-শিক্ষিত লোকের মতিগতিতে 
জগতে ভারতবর্ধকে একটা জাতি “বলিয়] গ্রতিষ্ঠা। করিবার আগ্রহে । কমিশন সভ্যদের বক্তব্যটা 
এইখানে তুলিয়। দিলে ভাল হয়। 11:02 16 0729 106 0796 175 1580519 00 20 16060 0১9 
861)00061705 011085565 01-0551) 2110 /010617 10 110019১ ৮1180 1000৭ 10750 00 090)115 
01 70150019105 2170 215 895011050 1) 00150115006 05016009051] ০00156 01 08611 
05119 11553, 30৮ 10005 005 1555 1১0%/5%51 11001050400 10000051558 ০00009150 
₹/11 0195 1২01৩, 085 17010 0050 01 10019, 019100 60106 50010690761) 007 015 13015, 
ইহ! সত্য যে জাতীয় আন্দোলনের নেতারা ভারতের নরনারী সংঘের কার্ধ্যকরী ভাবের প্রতিনিধি 
নহে। এ নরনারী সংঘ রাজনীতিকদের কিছুই জানে না৷ আর দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পারম্পর্য 
ধারাকে মানিয়! চলে । কিন্ত তথাপি এই নেতার নমগ্র জাতির যত অল্প অংশই হউক ন! কেন, 
তাহারাই জাতির হইয়া কথ] কহিবার দাবি করে। বলা বাছুপ্য, এই যে অভিমত, ইহা সার 
ভ্যালেন্টাইন চিরলের মতের পুনকুক্তি। সেই বিখ্যাত লেখকের উক্তি বদিও আমাদের পাঠকবর্গের 
নিকট ইতিপূর্বে জানান হইয়াছে, তথাপি এস্থলে তাহা! আর একবার ন! উদ্ধত করিলে প্রসটী 


০৪ ভারতের সাধন! আবাঁচ 


 পরিস্ফুট হইবে না1 মাঘ মাসের “ভারতের সাধনায়” ২২৩ পৃষ্ঠায় চিরল সাহেবের উক্তিটী উল্লিখিত 
জাছে। "7৩ ৬50 005 6915171650005050 1001217) % % + ক 11510250706 23 5৩ 
9 ৪2) 055819 0৫055 119 00 09 50621৫ 001 075 00153 01 108111075 ০1 115 চি]19৬ 
0027070)0) ৮71১০ 21৩ 501] 11510610005. 015015057060. 200099013515 01 0) 1180191 
1771001 3559 % * * ডা 51)0010 155510 1100 25 075 0019 07 005 22056 200000165- 
0৮৬ 23080) 016০6 ০1015105505 2100 ৮1151053০06 01361. 0195565 0? 60৩ 81586 27833 
01 183 6110৮ ০0010110700 ঠা) 15010 005 ডি 00610 11) 10909 555 2 1533 
01055 10001) 021) 006 £0511511020 120 11559 10 00511101050 আমর! পাশ্চাত্য 
শিক্ষিতকেই চাই *% * * সে এখনও ভারতীয় মধ্যযুগে সমাহিত বিশ কোটা ম্বদেশবাসীর হইয়া 
কথা কহিবার অধিকার অর্জন না করিলেও এবং তাহাদের মধ্যে বসবাসকারী ইংরাক্গ অপেক্ষা 
অনেক বিষয়ে সঙ্গবর্ছিত থাকিলেও আমরা তাহাদের শ্বদেণীয়দের অভাব ও অভিপ্রায়ের ভাষা” 
দাতা বলিয়া মাঁনিয়াঁ লইব। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে ইতিপূর্বে যে নীতি কেবলমাত্র 
সাংবাদিকের মস্তিফ বিজস্তণ মাত্র ছিল, আজ তাহা রাজকীয় কমিশনের মন্তব্যের ভিত্তিতে পরিণত 
হইতে চলিল। এই নীতির ভিতর কু কোথায় তাহার একটা আভাস না দিলে, হয়ত অনেকেই 
আমাদেরই নিন্দা করিতে পারেন। ইতরাজী শিক্ষিত সমংজকে নেতা বপিয়৷ মানিয়। লওয়! দোষের নহে 
আমরাও সেকথ! বলিতেছি না। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিত সমাজই দেশের রাজনৈতিক উন্নতির 
ভিত্তি, তাঁহাদের জাীয় ভাবই একমাত্র জাতি সংগঠনের মালমশলা, দেশের জনসাধারণের দৈনন্দিন 
জীবনযাত্রা ৭৯০৮০* বৎলরের পূর্বেকার খাতে আজও প্রবাহিত কাজেই পরিগণনীয় নহে, 
এই ইংরাজী ভাষাই হইল জাতীয়তার বাহন--এ সমস্ত মনোভাবের পিছনে যে ভারত-মবজ্ঞ। উকি 
মারিতেছে, ভারতের যুগধুগান্তের ইতিহাসকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব সচিত হইতেছে 
তাহাই হইল কু। ইহাই হইল সাম্রাজ্যতস্ত্রের দস্ত। ভারতের ইত্তিহান ভারতের রাজনীতিক 
অভিব্যক্তির পক্ষে কিছুই নহে, আর ইংরাজের ছুই দিনের ফরী লীলাই ভারতে নূতন রাজনীতির 
সৃষ্টি করিতেছে ও করিবে এ ভাৰ যেখানে বর্তমান, তাহাই যে" সকল প্রকার উন্নতির সর্বপ্রধান 
অস্তরায়, সকলপ্রকার অভিব্যক্ির মুলোৎপাটন করিতে উদ্যত, এবং ভারতের ক্রমবিকশিত 
মাঁনবতাকে উদ্ার্গগামী করাইয়া ও ইতিহাস-বিচ্ছিন্ন করাইয়া একেবারে নাশ করিবার প্রয়াস_- 
একথা৷ বুঝিবার সামর্য যাহাদের নাই তাহারা যেন এইখানেই এ প্রবন্ধ পড় শেষ করেন। 
প্রান্তরে দেখিলাম সম্পাদক সাইমন মন্তব্যের ছুইটী মৌলিক ছুরবগহ তত্ব খু'ঁটিয়া বাছ্র করিয়া- 
ছেন। বিস্ত যে দত্তের পরিচয় উপরে উল্লিখিত হুইল এ দন্ত হইতেই যে সকল পাপই সন্তব। 
এই বিষয় লইয়া একটু অন্ত পরিচয় আবশ্াক। 

ডাঃ বেশাস্ত ভারতবর্ষের মহিত গত ৪০1৪৫ বতনর পরিচিত। এ দেশের নানা জনমত 
সংগঠনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভারতবর্ষের কংগ্রেম আন্দোলনের একজন নেত্রী এবং কংগ্রেসের 
ভূতপূর্বব সভানেত্রী। এতিহাসিক পর্যবেক্ষণ শক্তিতে, সভ)তার মৃগন্থত্র অধ্যয়ন-তৎপরতায, 
আধ্যাত্মিক শক্তি-সপ্পদের কার্ধ্যকারিত| জ্ঞানে, তাহার নাম পৃথিবীর ইতিহাসে বিশ্রুত-কীন্তি। 
সাইমন সপ্তক পঞ্ত্ব পাইবার পত্র যখন বিশ্বাত হুইয়৷ যাইবেন, তখনও এনি বেলাস্তের নাম 


৩৩৭ |  দিগবদর্শন। ৫০৫ 


সভ্যজাতির লেখমালায় অমর হইয়া থাকিবে এ কথা নিঃসংশয়ে বল! য়াইতে পারে। তিনি 
ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে একথণ্ড ক্ষু্র পুস্তিকা লিখিয়াছেন ভাহাঁতে তিনি ভারতের অতীতের 
ভিত্তি লইয়াই ভারতের ভবিষ্যতের ভিত্তি গড়িয়াছেন। 

48 00101011953) 200. 5. 586 1136 18007 00. 00৪ 50226, 011 1920010115৫) 
০০70156, 25170 [26017 ০০০1 10০ 9100006 05107601165, 1061118105 10711151712, 01 ০15111- 
286100 13210100 10705 তি পে৪৩ ০7117015১85 06 4555119) 71518, 78500) 08 
11) 0175 (7105 10019. 01015 হ070 07058 11035 ০001020901915 5156 ৮৪3, 11789 
215 092.0, 9155 50111 11595, 

যবনিকা উত্তোলিত হইলেই রঙ্গমঞ্চের উপর আভরণ-সজ্জিত, পূর্ণাঙ্গ জাতির দর্শন পাওয়া! 
 যায়। শতান্বীর পর শতাব্দীর, কল্পান্তের পর কল্পের সভ্যতা লইয়'ই হইল জাতি। এসিরিয়, পারসিক, 
ও মিশর সভ্যতার সঙ্গে ভারতের সভ্যত1 সমপাসয়িক হইলেও ভারত তাহাদের হইতে এক বিষয়ে 
বিভিন্ন । উহার মুত, ভারত এখনও ঝাচিয়া আছে। া 

এই উক্তির পরে ডাঃ বেশাস্ত ভারতের বেদ, স্বৃতি, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের উল্লেখ 
করিয়! প্রত্তিহাসিক ভিন্সেপ্ট স্মিথের মতে উদাহরণ শ্বরূপ বিুপুরাণ ও মংস্ত পুরাণের প্রতিহাপিক 
মূল্য কত আছে তাহাও উদ্ধত করিয়া, তাহার মূল বক্তব্যটা বলেন__ [15 0) (1019 116919001ও 
81১0 01) 009 0950 610৮093150 10 16 0196 015 0০810709600 01 117015 56017211015 
10085000092 1510. এই সাহিত্যে ও এই সাহিত্যের অঙ্গীভূত অতীতের উপরই ভারতের 
জাতীয়তার ভিত্তি অবিনশ্বর ভাবে গঠিত হইয়া আছে। 
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এই প্রাগৈতিহাসিক অতীতের অসীম খ্রশ্বধ্যের কথ! যিনি না জানেন, তিনি ভারতের . 
অন্তঃকরণ ও মনের কিছুই বুঝিতে পারিষেন না। প্ভারতে অশান্তি” নামে সার ভ্যালেপ্টাইন 
চিরলের যে ছুরভিসদ্ধিপূর্ণ বেহায়া বই আছে, তাহাতে তিনি ঠিক সত্যই ধরিতে পারিয়াছিলেন 
যে “হিন্দু পুনরূখান হইতেই আধুনিক ভারতের জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব হ্ইয়াছে। 

বলাবাহুল্য হিন্দু পুনকুখান অর্থে হিন্দু সমাজ্ভুক্ত লোকের অভ্যুদয় মাত্র নছে। হিন্দুর 
ভাব-ধারা অতটা সঙ্কীর্ণ স্োোতন! লইয়া! ভারতের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। প্রকৃত 
জ্ঞানী মুসলমান লম্রাটরা ভারতের এ উদ!রতাকে মানিয়! লইয়াছেন। ইহ! আমাদের স্বকপোল- 
কল্পিত কথার বথ৷ নহে। ইতিহাস এ বিষয়ে প্রককষ্ট প্রমাণ উজ্জল করিয়া! রাখিয়াছে। সম্রাট 
আকবর আইনের চক্ষে সকল ধর্মবিশ্বসীকে তুল্যাধিকার দিতে হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। 
ধর্শ-নিরপেক্ষভাবে সফল লোঁকের পক্ষে সকল উচ্চপদে গুণান্থমারে অধিকার ছিল। সমাট আরঙজেব 
&ঁ নীতি হইতে সামান্ত রকমের বিচ্যুতি করাতেই মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের বীজ বপন হয়। 
কিন্তু তাহার পরেও পুনরায় আকবরের উদ্ারনীতি পুনরায় সন্মানিত হয়। বাঙ্গলারর ইরাজ, 


৫৬ | ভারতের. সাধন! | আয়া 


লাট ভেরেলষ্ট ১৭৭০ ধুষ্টাব্ব পর্যন্ত ভারতের অবস্থ! দেখিয় গিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন £-- 
যে যুসলমানর| তরবারি সাহায্যে ভাহাদের জয় যাত্রার বিষ্লয় পতাকা সর্বত্র উড়াইয়৷ আসির়াছিল, 
ভাহারাই ভাবতে আসিয়া সেই তরবারি থাপেই বন্ধ রাখিয়াছিল। তাহারা বুবিয়াছিল যে একজন 
হিন্মুকেও তাহাদের আইন ও ধর্শে গ্রহণ করিবার পূর্বে এই দেশে রক্তের বস্তা বহিয়। যাইবে, 
নেই কারণে সমীচীন বুঝিয়া তাহারাই হিন্দু ধর্শের অভিভাবক ও রক্ষক হইয়াছিলেন। হিন্দুর 
ভাব ধারায় ধর বিদ্বেষ বা! জাতি বিদ্বেষ বর্তমান থাকিলে এই নীতির পরিপোষণ সম্ভব হইত কি? 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সাইমন কমিশনের সদন্তর। ইংরাজী ভাষা ও ইংরাজী শিক্ষার প্র্গন 
কেই ভারতের জাতীয়তাঁর জনক জননী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ইতিহাসের 
ভিতর তাহারা ভেদ ও দ্বন্ঘ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান নাই। এখন বোধ হয় পাঠকবর্গ 
বুঝিতে পারিবেন যে সত ভাই চম্পারদল ভারতের ইতিহাসের ধারায় জাতীয়তার কিছুই দেখিতে 
চাঁন নাই বলিয়াই দেখিতে পান নাই। এই সত্যকে লুকাইবার, ইতিহাসকে বঞ্চিত করিবার, 
অবশ্থস্তাবীকে বিকৃত করিয়৷ দেখিবার প্রবৃত্তি হইতেই পূর্বোক্ত পত্রাস্তরের উল্লিখিত অপর ছুইটা 
মৌলিক বিকৃতি এই সপ্তকের মন্তবোর ভিতর স্থান পাইয়াছে। 

প্রথম। তাহারা ১৯২১ সালের আদম স্থমারির কর্তা! মার্টেন সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়। 
খাইবার চেষ্ট। করিয়াছেন যে “হিন্দু” বলিয়া কোনও একটামাত্র বিশেষ ভাবের ধারণ! হয় না। 
আমর! নিজের কথ! বলিয়া পাঠকবর্ণকে ভুল বুঝাইতে চাহি না। মার্টেন সাহেবের উক্তি 
পাঠকরা! পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে তাহার উক্তির প্রণঙ্গ ছিস--ধর্্ম হিসাবে ভারতের লোককে 
শ্রেনী বিভাগ করিবার অনেক অন্তরায় আছে। মুললমান সম্বন্ধেও এক রকমে আছে, থুষ্টিয়ান 
সম্বন্ধেও আর এক রকমে আছে, হিন্দুর সম্বন্ধেও অন্ত রকমে আছে। ত্বাহার কাছে সংজ্ঞা স্থচক 
একীভূত ভাবের 'অভাব বলিয়া যাহা একট! সমস্তার ছিল, সেই অভাবের বর্ণনার মধ্যে হিন্দুর 
সম্বদ্ধে যতটুকু আছে তাহা! উদ্ধত করিয়। কমিশন সদশ্যর] হিন্টুকে নস্যাৎ করিতে চাহিয়াছেন। 
এই হ্বীন মনোবৃত্তির অন্ত কোনও জবাব দেওয়া আব্শ্তক করে না। হিন্দু বলিতে সার উইলিয়ম 
জোন্স এই ব্রিটিশ শাসনের প্রাঙ্কীলে যে সন্ত্রমের পরিচয় দিয়াছেন, সার টমাস মন্রে! যে হিন্দু 
মন্ত্রীর গোময়লিপ্ত কুটারে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ক্কৃতার্থ বোধ করিয়াছেন, সার উইলিয়ম লকছার্ট 
ইংরাঞজজ সেনাপতি হইয়। যে হিন্দু নাগ! সঙ্ন্যাসীর আশ্রম দ্বারে সন্ত্রীক উপস্থিত হইয়া মাথ! নত 
করিতেন, সার জর্জ বার্ড উড যে ভারতকে মাতা বলিয়! ও যে বর্ণাশ্রমকে ঘোষণ। করিয়! নিজের 
আজীবন সেবার সার্থকত৷ প্রচার করিয়াছেন, পিয়ের লোতি কাব্যের উচ্ছাসে যে ভারতকে “মানবের 
ধর্দ-বিশ্বাস ও চিন্তাধারার শৈশব দোলা” বলিয়া এই ইৎরাজ শাসন কালে পরিদর্শন করিতে 
আপিয়াছিলেন, জি ডবলিউ ডিকিনসন ষে ভারতকে একবার দেখিয়াই সমগ্র পৃথিবী হইতে ভারতের 
ত্বাতন্ত্য ব্বীকার করিয়াছেন, সেই ভারতের একত্ব ও হিন্দুর সত লইয়া তর্ক করিতে হুইবে 
আমরা এত বড় হীনতা। স্বীকার নাই করিলাম। আমাদের একমাত্র কথাই বথেষ্ট বলিয় মনে 
করি ষে ভারতের যাহাকে এই সপ্তকরা ছোট করিতে চাঁন সেই হইল হিচ্টু। সে সুললমান, 
খৃষ্টান, শিখ, জৈন হইলেও হিন্দু। 

দ্বিভীয়। এই কষিশন লদন্তরা মণ্টেণ্ড সাহেবের ১৯১৭ সালের ঘোষণার যে অর্থ মঞ্জুর 


১৩৩৭ দিগ.-দর্শন ৫০৭ 
করিয়াছেন তাহা! কদর্থ ও বিধ্ুত। ১৯১৮ সালে তদানীন্তন বড়লাট চেমস্‌ ফোর্ড ও মন্টে্ 
'ছুইনে শাপন সংস্কার সমন্ধে রিপোট লেখেন। ১৯১৯ সালের ৫ই মাচ্চ তারিখে লাঁট চেম্স্‌ 
ফোর্ড ভারত সরকারের তরফ হৃহতে একটী ডেস্প)াচ পাঠান। তাহাতে ১৯১৭ সালের প্র 
ঘোষনার অর্থ যাহ। লেখা আছে তাহাই বথার্থ। সেই কথাগুলি এত সহজ দরল ও সম্‌বৃদ্ধির 
হুচক যে তাহাতে সন্দেহের অবসর মাত্র নাট । কথাগুলি এই *আমাঁদের নিশ্িস্ত ধারণ। 
হইয়াছে যে ভারত শাসনের লক্ষ্য ব৷ আদর্শ কি সেটার যথার্থ পরিচয় দেওয়ার সময় আসিয়াছে। 
ব্রিটিশ ইতিহাসের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জন্ত রাখিতে গেলে, ভারতের জনগণ আঁমাঁদের সাহায্যে 
ও পথ প্রদর্শনে নিঙ্গেদের শাসন কার্য নিজেরা করিতে শিথিবে এই আদর্শ ছাড়া আর কোনও 
লক্ষ্যের কল্পন! আমরা করিতে পারি না”। এ লাইমন সপ্তক বলেন যে পাঁলেমেন্টের কমিটি এ 
ঘোষণার ষে অর্থ ধরিয়াছেন তাহাই ঠিক। সেই অর্থ এই ষে এ ঘোষণার দ্বারা দায়িত্ব ছুচক 
শাসন আংশিক ভাবে প্রবর্তন করার উদ্দেশ্র ছিল না, কেবল মাত্র দায়িত্ব সৃচক শাপন কি করিয়া 
ক্রমিক ভাবে হুইতে পারে সেই লক্ষ রাখিয়৷ স্বায়ত্ব শাসন অনুষ্ঠানের ক্রমোন্নতিই উদ্দেশ্ব ছিল। 
অর্থাৎ দাঁয়িত্ব সুচক শাসন পদ্ধতি হয় কোনও কল্পান্তে ঘটিতে পারে, আপাততঃ স্বায়ত শাসন 
অনুষ্ঠানে শ্বায়ত্ত কাহার ও যাহার আমত্ব করিবার আয়োজন সেই *ম্ব” এর ভিতর কে, বা কাহারা, 
কত ভোটে, কি ভোটে, কি বিষয় লইয়া কতখানি শাসন করিতে পারিবে তাহা! লইয়াই এই 
সপ্তরথী অত্যন্ত গভীর ভাবে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ভারতের বর্তমান ঘন্দ 
বিরোধের ক্ষেত্রে তাহাদের প্রস্তাবিত শাসন সংস্কারই একমাত্র অমোঘ ব্যবস্থা ! 

অর্থাৎ লাট চেম্স্‌ ফোর্ড থে কার্ষের সময় আসিয়াছে বলিয়া! ধারণ করিয়াছিলেন, এই 
সপ্তকের নিকট সেই কাধ্যের সময় আসে নাই বলিয়া প্রচার করা অত্যন্ত আবশ্তক ঠেকিয়াছে। 
আমাদের পক্ষেও মনে হয় তাহাদের প্রস্তাবাবলী আলোচন! করিবার সময়ও বোধ হয় আসে নাই। 
একট কথা কেবল পাঠকবর্গকে অনুধাবন করিতে অনুরোধ করিতেছি। গত বৎসর অর্থাৎ 
ইং ১৯২৯ সালে অক্সফোর্ডে বেলিয়ল কলেজের মাষ্টার লিগুসে সাহেব ণ্গণত্রস্ত্রেরে মৌলিক 
উপাদান” সম্বন্ধে কয়েকটা বক্তৃতা দেন। তাহাতে এ সপ্তকের দেশের পণ্ডিতই বলেন যে প্রতিনিধির 
শাসনতত্ত্রে লৌক মতের প্রতিধ্বনি ও শাসন সৌকর্ধযই লক্ষ্য । এই দুইটী অর্থাৎ 930310150699 
2180 68016209 সাধিত হইলেই গণতন্ত্র সার্থক হয়। “71782001706 05020610 0010017010 
19 1720 0507001800 06102.0705% | উহাই গণতন্ত্র চায়, পণ্ডিতী এক্যমত গণতন্ত্রের লক্ষ্য নয়। 
আর যে দ্বন্দ বিরোধের বথায় পঞ্চমুখ হইয়! এই সপ্তক ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্রের উদ্রেক 
করিতে চাহিয়াছেন, সেই ঘন্ব বিরোধের অস্তিত্ব ও সম্ভাবনাই উক্ত অধ্যাপকের মতে 
একপক্ষে রাষ্ট্রের কর্তব্য-নাধনের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় ও অপরদিকে লোকমত সংগঠনের 
প্রক্ষে অধিকতর সার্থক, কেন না তাঞগাতেই 50522612200 9190100921565 01 ০0100175012 110 
সাধারণ জীবন যাত্রার শক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বলবত্তর হয়। এই বলবন্তর শক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য যাহাতে উদ্ভব 
না হয় তাহাই কি এই সপ্তকের উদ্ধেন্ত ? কিন্তু এসব বিষয় লইয়া আলোচনার নময় আইসে নাই । : 

কিন্ত এক দিয়া দেখিতে গেলে এই সাইমনি ব্যাপারটাতে অসহযোগেরই জয় হইয়াছে। 
তারতবাসী এই কমিশনের সহিত সহযোগ করে নাই | এই কমিশনও ভারতবাঁসী জমিদার, 


(০৯৮ ভারতের লাধন। টঃ "আষাঢ় 


মুসলমান, প্রজা, কংগ্রেস,খুপাংবাদিক সম্প্রদায় সকলের সহিত অসহযোগ করিয়াছিল, 
তাহারা! জাঁনে এবং মানে যে ভাহারাই ভারতের ইতিহাস ইতরাজী ভাষা ও শিক্ষ। দ্বারা গড়িতেছেন 
এই ম্পর্থার প্রশ্রয় দিয়াছে কে ? যাহার! একই সময়ে মুখে অপহধোগ করিয়াছে কার্ধে; 
সহযোগ করিয়াছে, ইংরেজ নির্বোধ প্রচার করিয়াছে, জীবন পথে ইংরাঁজের সঙ্যঙাঁকে বরণ 
করিয়াছে, «বন্দে মাতরং ঘোষণা করিয়াছে আর মাতৃ-অপমানকে নীরবে সহ করিয়াছে, 
ভারতের স্বাতস্ত্রকে ;বাহানা করিয়াছে, আর ব্যবস্থাপক সভায় সেই স্বাতন্ত্রাকে বজায় করিতে 
অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে । ইত্রাজী ভাষ! ও ইতরার্জী শিক্ষাই হইল জাতীয়তার ডিত্তি- 
ভূমি, হিন্দু বলিয়! স্বতন্ত্র কোনও বাস্তবের জ্ঞান সম্ভব নহে, সিভিল সার্ব্িস ও পুলিস সার্বিন 
হইল ভারত শাসনের জামিন, আর শাঁদনতন্ত্রের দায়িত্ব তাঁরতবাসীর কাছে কবে হইবে তাহা! 
আপাততঃ ভাবিয়া পাওয়া! যায় না-_সমস্ত ভারত, ভারতের ইতিহাস, ভারতের ভাঁবপরম্পরা 
ভারতের সাধনা, ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবনের সহিত এত বড় অলহযোগ ইহাই কি মানিতে 
হইবে, না এখনও এই কমিশনের লেখার খতিয়ান কাটিয়া আলোচনার হিসাব নিকাশে আরও 
মানবতীর অপমান পু্জীভৃত করিতে হুইবে! যে ছুধধ ধর্ষণ নীতির বজু হুঙ্কারের ভিতর এই 
রিপোটে'র অসহযোগ চপলালোকের আভায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাঁহ বিধাতার আণীর্বাদ' বলিয়া 
ইতিহাস ঘোঁষণ| করিবে, যদি দেশ এতদিনে বুঝিতে পারে-_ 
ঘর কৈনু বাহির বাহির কু ঘর 
পর কৈন্থ আপন আপন কৈনু ঘর। 

তাই মনে হয় ভারতের গত ১৫* বৎসরের ইতিহাসের ভিতর দিয়! ভারতের নির্ধ্যাতিত 
নিগীড়িত মানবতা প্রত্যেক ২৫৩৭০ বৎসর অন্তর অন্তর্দেবতাঁকে জাগ্রত করিবার তপশ্ত। করিতে 
প্রেরণা পাইতেছে। সাঁইমন সগ্তক অসহযোগ করিয়া ইংলগ্ডের সভ্যতাকে কেবলমাত্র স্বতন্ত্র ও 
প্রধান রলিয়া ঘোঁধণা করিলেই যদি বর্তমান অভিবাক্তির চরম সার্থকত। হইত তবে 
'তআসহযোগের জয় লা বলিয়। সাইমনের জয়ই বলিতাম। কিন্তু আজিকার প্রথম নংঘর্ষের 
প্রত্ম আঁঘাতেই এই অসহযোগ ও প্রাধান্ত প্রচার ছ্বার। ভারতের জাগ্রত অন্তর্দেবতাকে যে ভাবে 
তুল্যরলশালী ও ভবিষ্যৎ-ভীতি-সঞারকারী বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে, তাহ! যে ভারতের 
অন্হযোগ নীতির জয়জয়কার ছাড়। আর কিছুই নহে। ভারতের বহিঃশক্র চিরদিন ভারতের 
বুকে 'অঙ্গাঙ্গী সন্ধে বাঁস করিয়াছে, এই বড় কঠোর সত্যকে অতীত বলিয়। উড়াইয়! ব! চাপিয়া 


দিয়া, আজ যদি ভারতের ভয় বড়, ভারতের কি-জানি-কি মনোভাবের পরিবর্তন বার্থ করাই শ্রেম্, 
ভারতের সকল ইচ্ছ! দমন করাই ৩০ কোটি লোকের সহিত ছুই লক্ষ লোকের ক্ষণিকের ছ্দে 
ঈহ্কমাত্র নীতি-_ইছাই যদি ইংরাজী সভ্যভার একমাত্র সমস্তাপূরণ হয়, তবে এখনি বলিতে হুইবে 
্ারতের নবজাগ্রত মানবতার কাছে এই সপ্তরতী অন্ততঃ হার মানিয়াছে। ছুর্ভাগ্য, কাহার ? 
লর্ড হল্ডেন মরণের কিছু পূর্বে যে আক্ষেপ করিয়। গিয়াছেন, আজ এই সধ্চরঘীর ক্বার্য্যকলাপ 
ফেখিয়! মনে হয় যে সে আক্ষেগ নিতাত্ত অমূলক নহছে। ভারতের সহিত মিলন মানুষের পক্ষেও 
রেমন. মানব নংঘের পক্ষে ও তেমদি--অতি বড় ভাগ্যে এই মিলন হয়। লর্ড হল্ডেন তাই 
হুঃখ করিয়াছিলেন--লামর! গ্ুযোগ পাইয়া! শ্রীকুষ্ের বংশীধ্বনি শুনিলাম না। কত পুণ্য বলে, 
কালায় বাশী গুনিতে পাওয়া যায় তাহা না বুঝির আজ উহীর! অসহযোগ করিল ! | 


হিন্দুর আচার কি বালম্বত্যুর কারণ? 


অন্ধস্মতেল্ল খও্ডন্ন যে 
ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত, এম্-ডি | 


প্রায় এক বৎসর অতীত হুইল বিলাতের “হিবার্ট জর্ণাল* পত্রিকায় মিস্‌ ইলিনর র্যাথবোন 
লিখিত “ক্যাথারিন মেয়ো ভাঁরত-জননীর নিন্দা করিয়াছেন কি?” নামক প্রবন্ধের সমালোচন। 
সত্রে-বিলাতের ল্যান্সেট পত্রিকায় ভারতের গ্রন্তি-তন্র ও সমাজ-নীতির অযথ! নিন্দাবাদ করা 
হয়। উপরদ্ধ এ ল্যান্সেট পত্রিকাঁতেই প্রায় ছুই বৎসর পূর্বে মিস্‌ মেয়র “ভারত-জননী, 
(মাদার ইণ্ডিয় ) নামক পুস্তকের ভূরি ভুরি গ্রীশংসা করা হয়। আমরা এতদিন এই সফল অজ 
ও একদেশ-দর্শা ব্যক্তির সমালোচনা সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় মনে করির! তৃফীস্তাব অবলম্বন করিয়াছিলাম। 
কিন্তু এখন যাবতীয় সরকারী :ও বেসরকারী দেশের স্থান্থ্যঘটিত কাধ্যবিবরশ্নীতে (রিপোর্ট) মেই 
মিথা। স্থর ধরিয়াছেন দেখিয়। এই সকল সমালোচন। যে একদেশনৃষ্ি-গ্রানথত ও মিথ্য। তাহা! দেখাইতে 
প্রবৃত্ত হইচত বাধ্য হইলাম । 

ল্যাত্সেট পত্রিকায় স্তীশক্ষা এবং অশিক্ষিত 'দাইদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রস্তাব কর! 
হইয়াছে। শিক্ষ। বলিতে যদি আধুনিক শিক্ষাভাব না বুঝাইয়! প্রকৃত শিক্ষা! বুঝায় তাহা হইলে 
এই কথ৷ মূল্যবান তাহার আর সংশয় নাই। 

তারতে শিশুদিগের এত অকাল মৃত্যু কেন হয় বিচার করিতে গিয়া ল্যান্সেটের মত 
বিখ্যাত ভাক্তারী পত্রিক। ভারতের সমাজনীতির সন্ধে যাবতীয় দোষের বোকা! টাপাইতে বিশ্ুীজ 
ঝুঁঠা বেধ করিলেন না । ভারতের অন্নীভাব ও ভীষণ অর্থ/ভীব যে বালমৃত্যুর একমাত্র কায়ণ 
না হইলেও যে প্রধান কারণ, তাঁছা বিজ্ঞানপত্রিকা ল্যান্সেটও ষে বুঝিতে পারেন না, তাহা! কল্সনী- 
বছিভূতি বলিয়া! মনে হয়। বিজ্ঞানালোক বিরহিত মুখ” লেখকগণ (যেমন মিস মেছো বা র্যাথযাঁন ) 
কোনক্নপ অনতীষ্ট ফল দেখিলেই সমাজরীতিই ছুষ্ট বলিয়া অজ্জভাব্শতঃ স্থির করিলেও করিতে 
পারেন। কেননা তাহা যে সমাজ-রীতির সহিত পরিচিত নছেন, আত্মাতিযান বশতঃ সেই 
রীতির সদগুণে সর্ধদাই অন্ধ। কিন্তু ধীহীরা বিজ্ঞানবি না হইলেও যে বিজ্ঞানের অভিমাব 
রাখেন, তাহাদের পক্ষে এই ভ্রম অমার্জনীয়। 

ধিলাতের এ সকল বিজ্ঞানবিদ্গণের আচরণের সহিত ফরাসী দেশের স্ববিখ্যাভ বিজ্ঞান, 
পত্রিকা “লা নাতুর* (55 [5:45 ) পত্রিকার আচরণ তুলনা করিলে গুণগ্রাহিতায় মু হইতে. হয় 
আহার! এসিয়াবাসীদের গুণ থাকিলে কুদধ না হইয়া আহাদ করিয়া গ্রহণ করিতে জানেন। লা নুর 
লিখিয়াছেন “এই এপিয়াবাসীদিগের নিকট কোনও গিনিষ ব্যর্থ হয়না এবং অনথসন্ধান করিলে 


৫১৭ 0... এ ভারতের সাধনা আবাঢ় 
রা ওরা বর তাহাদের পূ্বপুকষণ ঘে সকল লিনিষ বীজ ভাবে দিয়! গিষাছেন 
তাছারা তাহার পুষ্টি করিয়াছে । তাহাদের রসায়ণশান্্র আমাদেরই স্তায় উন্নতি লাঁত করিক্সাছে। 
শিশুগণের অকাল মৃত্য জাপানে প্রায় নাই এবং তথাকার অধিবাসিগণ এমন দীর্ঘ জীবন লাভ করে 
যে অন্ত দেশে তাহ! দেখিতে পাওয়! যায় না। ইহার “কারণ তাহাদের নাইহ্রোজেনযুক্ত মাংস 
বর্জিত খাঁস্-.প্রধানতঃ শীকসজী ও ভহাঁদের বড়ই প্রিয় খাস মাছ।» (--১৫ই নভেম্বর, ১৯২৯ সাল।) 

আহ(রাতাবে মন্থৃষ্যো ম্বাস্থা থাকিতে পারে না ও ছুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তির সমাজ 
'স্করণের দ্বার! রক্ষা হয় না, একথা আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেই বুঝিতে পারে! তাহার জন্ত কোনও 
বিজ্ঞান আবশ্তক হয়ন|। কিন্তু কালের কি অন্ভুত মহিমা! ল্যান্সেটের স্তাঁয় বিজ্ঞান- 
পজিকাকেও প্রয়াস পূর্বক প্রমাণ করিতে হইবে যে ম্গুন্ত আহাঁর বিন! প্রাণ ধারণ করিতে পারে 
না! “জন্রং হি প্রাণিনাং প্রাণা আর্তীনাং শরণং ত্বহং। ধর্োবিভং নৃণ।ং প্রেত্য সস্ভোর্বাগ বিভ্যতো- 
হরণম. 1” অক্পই গ্রাশিগণের প্রাণ, আমিই (শ্রীভগবানই ) আর্তব্যক্িগণের আশ্রয়, ধর্মই 
পরপোকারিত ব্যক্তিগণের একমান্র বিস্ত এবং নাধুমহাত্মারাই সংসার-ভীত ব্যক্িগণের একমাজ 
আঙয়।, 

৯৯২৪ সালে আমেরিকায় মিসিসিপি নদীতে বন্তা আপিয়া ছুকুল ছাপাইয়৷ বছুছুর পর্য্যন্ত 
ভালিয়। যায়। আমেরিকার গবর্ণমেন্ট গ্রামার ও মোটর বোট করিয়া খান্চদ্রব্য পাঠাইবার বাবস্থা 
করিতে পারিলেন নাঁ। এরোগ্লেনের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন উপর 
হইতে খা দ্রব্য বর্ষণ করিতে লাগিল। খা দ্রবাগুলি বন্তার জলে ডুবিয়া বৃথা নষ্ট হইল কি কেহ 
পাইল, সে বিষক্সে আদৌ স্ৃষ্টিপাত করিলেন না। জলপ্রবাহের স্তাঁয় অর্থপ্রবাহে দেশ প্লাবিত 
করিলেন। মন্তুষ্তে যাহা! কল্পনা করিতে পাঁরে তাহার কোনটাই বাকী রহিল না। এত করা 
সন্ধেও এই ছুদিনের বস্তায় সেই দেশবাসীদের শরীর একেরারে ভাঙ্গিম। গেল ও পেলেগ্রা নামক 
ভীষণ রোগে দেশ জলপ্লীবনের গায় ছাই গেল। তাহাদের যে খাস্তের অভাব হইয়াছিল তাহা 
নহে। থাণ্চদ্রব্য হথেষ্টের উপর যথেষ্ট ছিল। কেবগ মাত্র সামান্ত ভাইটামিন বি'র অভাঁবই এই ভীষণ 
্যা্িবন্তার একমাত্র কারধ। কৈ? আমেরিকাবাসীর এই শীত্মশক্তির অভাবের জন্য কেহ তাহাদের 
ঈমাজ নীতিকে ছুষ্ট বলিয়াছেন কি? ভারতে কে কোথায় কবে শুনিয়াছে যে একবার মাত্র বস্তায় 
দেশে পেলেগ্র! কি তজ্প অন্ত কোন ভীষণ ব্যাধি দেশ ছাইয়! ফেলিয়াছে ? এই ঘটনাকে প্রমাণ বলিয়। 
'মির্দেশ করিলে, ভাঁরতবাসীর! যে আমেরিকা বামীদের অপেক্ষা বছ গুণে সক্ষম ও সহিষ্ণু, তাহার আর 
সংশয় নাই। পুনশ্চ হদি সমাজনীতিকেই প্রধান কারণ বলিয়। ধরা যাস, তাহা! হইলে এই সনাতন 
ভারতের সনাতন সামাজিক প্রথার তুলনায় আমেরিকার সমাজ নীতিকে অতি নিকষ্ট বলিয়াই 
নিসেন্দেহ অঙ্থমিত হয়! 

বিগত ইউরোপীর মহাযুদ্ধের সম ইউরোপের মধ্যবর্তী দেশ গুলিতে মাত্র ও বৎসরেরও 
অল্প কালের জন্য প্রয়োজনীয় খাস ভুব্যের সামান্ট কিছু ত্রুটি ঘটিয়াছিল; কিন্তু পেট ছরিয়। খাইয়াও 
দেশেক্ লোকের স্বাস্থ্য এমনই ভাঙ্গিয়া গেল যে বহুকাল ধরি! ব্রিকেট্‌দ্‌ও টিউবায়কুলোলিস নামক 
ছুইটা গল্মজনিত, রোগে ভিয়েন! নগরী ছাইয়া গেল। এই হতভাগ্য দেশে কিন্তু কতই সহ হু 
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বলা যায় না দি সমাঁজনীতিই ইহার কার? হয়, তাহা হইলে ইউরোপের এই সমীজনীতি 
দেশ হইতে হত'শীজ বিতাড়িত হয় ততই দেশের মঙল। লোঁকে বৎসরের পর বৎসর বেস্কপে 
করিয়! হুর্ভিক্ষ 'ও তাঁহার যোগ্য সেনাপতি বক্তার আক্রগণ অকাতরে সহ্‌ করিয়াছে তাহা 
দবেখিলে এমন কোনও সত্যনিষ্ঠ গোক, নাই যে বিশ্বয়ে অভিভূত হন .না। অভাব ও ক্লেশের 
সহচর ভুর্ভিক্ষ বন্ঠ! 'ও মহামারী গ্রপীড়িত ভারতবাসী পৃথিবীতে এমন নিঃস্ব, সারহীন মন্দ 
জন্মায় যে ছুদিনের যংকিঞ্চিৎ অতাঁবও*সহ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। 

যদি বালযৃত্যুই সমাজনীতির গুণাগুণ ও দেশের স্বাস্থ্যের উপর তাহার প্রভাবের একমাজ 
পরিচাননক হয়, তাহ! হইলে অপর দেশের সমাজনীতির তুলনায় ইংলগেের সমাজনীতি যে হেয়, সে 
বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। কেননা! ইংলগ্ডে হাঁজার করা! ৭০টি শিশু মৃত্যুসুখে পতিত হয়, 
কিন্তু জাপানে বাল-মৃত্যু নাই বলিলেই হন্ন। ভারত সম্বন্ধে যেমন সমার্গনীতিকেই বাক্গ-মৃত্যুর একমাজ্জ 
কারণ বলিয় নির্দেশ কর! হইয়াছে, সেইরূপ যুক্তি উদ্ভাবন করিলে জাপানের সমাঙনীতির র্যা 
অনুসরণ করা৷ ইংলগ্ডের কর্তব্য । 

হিন্তুর 'আচার ব্যবহারের উপর আক্ষেপ বর্ষণের কতটুকু প্রকৃত কারণ আছে তাহ! 
এই্ছলে উদ্ধত গতবৎসরের একটি সংখ্যাপরিগ্রহ হুইতে স্পষ্ট গ্রতীত হইবে। গতবৎসর মাসিক আহ 
প্রায় ২০০২ টাকা এপ ৮*০শত অপেক্ষাকৃত ধনী পরিবারের মধো এই সংখ্যাপরিগ্রহ কর! হয়) 
ধাহার! বিলাতী মোহে মোহিত নহেন, ধাহার! হিন্দুভাবে চলেন, ইংরাজী শিখিযাও সনাতন 
ধাত্রী প্রথাকে ত্বণা করিতে শিখেন নাই, সেইরূপ ৮**শত জন্মের হিসাব গ্রহণ কর! হছ্। 
তাহাদের মধ বালমৃত্যু সংখ্যা মাত্র ২৩ টি (অর্থাৎ হাজার করা ২৯টি অপেক্ষা ও কম) বিদ্ধ 
ইংলগ্ডে বালমৃত্যুর সংখা! হাজার কর! ৭০ (২1০ গুণ)। আমাদের শিদেশীয় মুদ্‌- 
গণের যুক্তি অবলম্বন করিলে ইহা হইতে নিঃসংশয় প্রমাণিত হইবে যে পাশ্চাত্য সর্গীজনীতি অপেক্ষা 
ভারতীয় স্মাঁজনীতি শতগুণে উৎকৃষ্ট । ' কিন্তু ধাহাদের কোনও স্থার্থাভিসন্ধানের গ্রায়োজন 
নাই তাঁহার! ইহা হইতে “কেবল ইহাই বুঝীবেন যে অভাবই ( অব্।ভাব, অর্থাভাব ইত্যাদি ) মৃত্যুর 
কাঁরণ। সমাঁজনীতির কথা উত্থাপন করা উদ্মত্বের প্রলাপ মাত্র। 

কিছুদিন পূর্বের মাদ্রাজ স্বাস্থ্য বিভীগের 'মধ্যক্ষের পরামর্শ ক্রমে মাজরান্স প্রেসিতেন্সর ওটি 
নগ্রীতে ( মাদ্রাজ, মাছুরাঃ কাদ্বেতুর ও ত্রিচিনোপলী ) সরকারী লোকের বাগ মৃত্যু সংখ্যা গণনা 
করা হয়। তাঁহার ফলের সহিত আমাদের গণন! সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়। সর্বাশ্ুদ্ধ ১৮৩৯*০ লোকের 
হিসাব গ্রহণ করা হয়।' তাহাদের মধ্যে ৭৩০৪ শিশু জন্ম লাভ কয়ে। গণনার ফলে দেখা 
যাক যে, আয় বৃদ্ধি হইলে মৃত্যু সংখ্যার ভাস ও আফের হাসে মৃত্যু সংখ্যা! বৃদ্ধি হয়। এই 
কথ! আপন! হইতেই এমন সুস্পষ্ট যে, ইহা বুঝিতে কোনও বুদ্ধি শুদ্ধির প্রয়োজন হয় 
না।  বিষুঢধী শিক্ষারর্জিত বালকের নিকট যাহা স্পট হইতে হুষ্পষ্ট, তাহ! বুঝিতে যে 
গপনীর সাহাধ্য লইতে হয় ইহাই আশ্চর্ধয। মাঞ্জাজগণনায় দেখা যায় ফোন পরিবারে 
২৫২ টাকার ভিতর মাসিক আগ হইলে, মৃত্যুর হার হাঁজারে ১২* জন, ২৫ টাকা 
হইতে ৫০ টাক্কার ম্যে আয় হইলে এ হার ১৯৫, আর ৫* টাকার অধিক আয় হইলে হাজারে 
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৮৪ আন গা নৃতু হয়, অর্থ দারিতরয প্রস্থ ও শীড়িতজনের বাঁলমৃত্যু "সংখ্যার ভিনভীগের 
ব্কতাগ সাজ! ৮ 

গায় দ্বার! দি কিকু সপ্রঙাণ হয় তাহা হইতে ইহাই বুঝিতে পারা খান যে আহারের 
পটগন্ই জীবন নির্ভর করে (ন্সং হি প্রাণিনাঁং প্রাঁণাঃ) এবং আঁহার ভিন্ন অন. কারপস্তুলি 
খায় কিছুই নছে। একদিকে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ প্রধান দেশবাসী ছূর্ভিক্ষ ও বস্তা বিধাস্ত বৎন,র 
& পাউগ্ড আয়ের লোকের মধ্যে হাজ/র করা ৮৪ টা মৃত্যু, আর বিলাতের স্বাস্থাকর জ্লবাুতে 
"াগুনিক সঙ্গতার পুষ্ট ৬৫ পাঁউণ্ড বাঁৎসরিক আয়ের (ভারতের ১৬ গুণ) অধিবাসীগণের মধ্য 
-ছাক্সার করা ৭০ সৃা। এই ছুইটা তুলনা করিলে আমাদের দেশের অবস্থা অনেক ভাল বলিতে 
ছইহে। র 

মাতীকের সরকারী তদন্তের পর আর মিস্‌মেয়োর নায় ০1৮৪ লোকের অলীক অমূলক 
স্যার কর্ণপাত করিয়া তাঁরতের সত্যতাও সমাজনীতিকে নিন্দা 'ক্ষরা চলে না পরের মুখে 
ঝাল না খাইয়া, বৃখ! আত্মাতভিমান পরিত্যাগ পুর্বক একবার এই প্রাচীন ও অপরূপ সভ্যতার 
লীলাভূমি ভারতের তন্ব অনুসন্ধান করা কর্তবা। হিন্দু সভ্যতার মুখে চুণ কালি দিতে গিয়া, 
' চীন ভারতের নির্ধল যশে কলঙ্ক কারিমা লেপন করিতে গিষ্া, মিস্‌ মেয়ো আত্মহারা হইয়াছেন । 
দিশ্বিদিকৃ জারশূন্ত ছুইদা লজ্জ(র মাথ! খাইয়া বলিয়্াছেন-_যে হিন্দুর মেয়ে গ্র/য়ই ৮বৎসর বয়সে 
গর্ভধারণ কর্ধেও : এত দুর মিথ্যা কথা কোন ভারতবাসী করপনাও করিতে পারে না। 'মিল্‌ মেয়ে! 
বলিয়াছেন থে এ দেশে এগার বা বার বৎসর বয়সে সন্তান প্রসব করাই সাঁধারখ' এবং ১৪ বৎসর 
মের উর্ধে প্রথম সন্তান হওয়া! বিরল। বিদেশীয় দিগের এই সব বাতুলের প্রলাপ শুনিবার ও বিশ্বাদ 
শ্রিবার এ্রত ব্যস্ততা "দেখিয়া আরও “বিশ্মিত হইতে হয়। মাত্রাজের সরকারী তদন্তে পাও 
যে ১৮৩০৪০ লৌকের মধো ৭৩০ সন্তান তৃমিষ্ঠ' হইয়াছে এবং ১৫ বৎসরের অপেক্ষা আল্স বয়সে 
গঠরথায়ণ রিক্বান্ছে এরূপ বালিকার সংখ্যা শতকরা "৫৯, অর্থাৎ ছুই শতের ভিতর একজন। 
আর ফিদ্‌ মেয়ো বলেন কিন! হিন্ুর মেয়ের ৮ম বর্ষে গর্ভ থারণ করা প্রায়ই ঘটা খাকে। 
লোকে কথায় বলে দুর্শ মিলে ভগবান্‌ ভূত। মার্রাজের সরকারী তদন্তে আবিষ্কৃত সত্যও মিন্‌ 
মেয়োক্স গ্রলাপোক্তির কাঁছে ( বিশ্ময় জনক ) ভৌতিক বলিয়া মনে হয়! 

প্রত্যেক ভারতবাঁসীর গড়ে বাৎসরিক আয় ২৭২ ( ১পাঁউও ১৬শিলিং ) দাদাভাই নও়োজী 
স্থির ফক্ধিয়াছিলেন। ২৫ বৎসর পূর্বে লর্ড কাজ্জন লোক পিছু বাৎসরিক ৩ পাঁউও্ড আদ্র নির্ণ? 
'কিয়িয়াছিলেন এবং এখন সরকারী রিপোর্টে বাৎসরিক. ৫ পাঁউও্ড হিসাব করা হইয়াছে । এখন 
জিনিষ পঞ্জের মৃত্য ছিগুণ বৃদ্ধ হইয়াছে ইহা সরকারী রিপোর্টে শ্বীকাঁর কর! হইয়াছে। অতএব 
এই লরক্ষাঁ়ী হাঁ এখন বাৎসরিক ৩ পাউওড হগন। বিলাতে ( গ্রেটব্িটেনে ) প্রত্যেক ন্মধিবাদীর 
বাকি জার ৬৫ পাউন্ডের উপর এবং একমাত্র ছুরা পানেই প্রত্যেকের ৬* পাউও খরচ হস্ব। 
'শিল্তগণ মন্তপানে অক্ষম, অতএব এ জন্ত শিশুদিগকে বাদ দিলে গ্রেটত্রিটেনে জোঁক পিছু কেবল 
বন্তপানেই ৯৬ পতিও খরচ হয়। ভারতের তুলনায় গ্রেটব্রিটেন উধর্য্ে় শবপ্নরাঁজ্যে বাঁস -করি- 
ক্তেছছে এবং টিমের তুলনায় ভারত অভাবের নিয়তম কুপে নিম্জ। এতানৃশ অবস্থায় 
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পার্থকা থাকিতে ই দেশে ফি বরিষ্া তুলন! হইতে জ পারে? গ্েটরিটেনবাসী- এ এক. খসে 
যে টাঁকা উপার্জন করে, সেই টাকা উপার্জন করিতে তারতবাসীরু দেড় বৎসরেরও উপর লয় 
লাগে গর্রজন দৈস্ত দপ|র চয়ম সীমায় অবস্থিত, এবং আর একজন বর্ষের জোনে দুখে, 
গু) এই ছইজনের তৃলন| কর! কি অতীষ গঠিত নহে 1 একজনের যে টাঁকাতে প্রাণধারণ হয: জার 
এ্রকজন-তাহার “দ্বিুণ কফি তিনগুণ নেশাতে উড়াইয়্া দেয়। ভাঁরতে অধিকাংশ লোকের এক 
ল্্যার বেশী অস্ত্রের সাগ্থান হয় না। কাজেই মৃত্যুসংখ্য! যে বেশী হুইবে, এই হতভাগ্য দেশে 
ভৃষিঠ শিশু যে অল্লায়ু হইবে এবং অনশন ক্লিষ্ট মাত যে ভ্রীত্যেক বার প্রসবের পর মৃত্যুপথে ক্রেষশ 
অগ্রসর হইবে তাহার আর বিচিত্র কি! একসন্ধা বই আহার অনেকের ভাগ্যে ঘটে না। ই 
আছারও শুধু দুইটী ভাত কি দুখানি কুটি এবং কৎনও বা একটু ভাল তৈল ; মাখম, স্ব গ্রস্থৃতি 
উপাদেয় খাস অধিকাংশ লোকের স্পর্শ করিবার ভাগ্য হয় না। অতি শৈশবে অর্ধাশন হেতু 
গুস্তহীন মাতার সতৃত্তন্ত ছাড়! অধিকাংশ শিশু জীবনে কখনও ছুগ্ধেব স্বাদ পায় না। শুধু তাহাই 
নহে, ইহার উপর ঘন ঘন ছুভিক্ষ হইয়া হরবস্থা শত গুণে বর্ধিত হুইয়াছে। ১৮৭৮ হইতে 
১৯০২ সাল পর্যাস্ত এই ২৫ বসরে সরকারী রিপোর্টেই গ্রকাশ ১১ বার হৃতিক্ষ হইয়! লক্ষ লক্ষ লোক 
ও গবাদি পঞ্ড পঞ্চত্ব পাইয়াছে এবং যাহার! রহিল তার সর্ধস্বাস্ত ত হইলই অধিকন্ত তাহাদের 
স্বাস্থ চিন্নকালের জন্য ভগ্ন হইয়া গেল! এই গুলি ধাহারা দেখিতে পান না, কেবল দেখিতে শ্ীন.যে 
সামাজিক রীতি নীতিই ভারতবাসীর যত ছুঃখের আকর, তীছাদের যে কি আখ্য। বে উচিত ত্রাষায় 
খুঁজিয়! পাওয়া .যাঁয় না। এ 
ভারতে বন্যার ফলে এমন ছূর্দশ। হুয় যে অন্তর তাহা কল্পন| কর! যায় না। বৎসর .বৎলর -দ্ামব! 
শুনিতে পাই বন্যান্ব বিস্তৃত জনপদ ধ্বংস করিয়া দিতেছে । অল্প কমেক বৎসরের মধ্যে উড়িষ্যা, উত্তর 
বর্ণ, পশ্চিম বঙ্গ, বোস! ই, মারা প্রত্যেক প্রদেশৈই বন্যার অত্যাচারে শত সহন্র লোক একেবারে 
সর্বন্থাত্ত হইয়! গিক্াছে। বর্তমান সভ্যত! ও এশ্বর্ষ্যের কৌড়ে পালিত আমেরিকার কৃম্বকের! যদি 
একখার মাত ক্ষণন্থনী বন্যার ফলে পেলেগ্র! নামক ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়| যায়, ভাহা হইলে 
দারিদ্বাপীড়িত পুনঃ পুনঃ বন্যা ও ছূর্িক্ষের অত্যাচারে বিধ্বস্ত তারতবাসীর বৈ.কি অবস্থা হওয়! উচিত 
সহজেই অন্মান করা যায় । 
একট দৃষ্টান্ত দেওয়! যাইতে পারে। উড়িষ্যা গ্রদেশে সাত বৎদনের ভিতর সরকারী রিপোর্টেইপ্রকাশ 
হুইব।র দুর্ভিক্ষ ও পাঁচ বাঁর বন্য। হইয্নাছে। থে অত্যাচারে পড়িলে ইউরোপ বাসীর চিহ্ধও থাকে না! মে 
অত্যাচার মহা করি উ়িষ্যার কৃষক যে বচিয়া আছে ইহ! বড়ই সুখ্যাতির চির | এই হঃ ষে 
অনেক শিশুর প্রাণবিয়েছগ হইবে ইহাতে আর আশ্রর্য্য কি? 
ভাবতবাসী স্াস্থাতম্বের আর দুইটা গ্রধান কারণ উল্লেখ করা! যাঁইতে পাঁরে-_ালেরিয়। এবং 
খাদাব্রবযে অখান্তের মিশ্রণ (পেজাল)। আধুনিক সভ্যতার ফল এই ভেজাগ_-ভেজিটেবল ঘি ও মিলের 
চাল। দেশের লোকে এষন একটা খাস্ত খজিয়া প্রায় না যাহা! স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর। প্রায় .সফল 
খাস্ত্রবো অথাস্ত যিশাইম। বিজ্ঞ হইতেছে। কাঞ্জেই লোকে .ভাইটামিন আ'র-মাটেই পাইতেছে না। 
একে ত খাইতেই পায় না, তাহার উপর ধাঁহ! পায় তাহাতে অথাস্ত কুখাস্তই বেশী। এইরূপ অবস্থা 
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যদি অন কোনও বেশে হইত তাহা হইলে নে দেশের লৌক একেবারে অকর্মপ্য হইয়া যাইত অথবা” 
আমেরিকার মত পেলেগ্রা রোগৃগ্রস্থ হইয়া! পড়িত । ও 

এই নিদারুণ দৈ্দশ! ; তাহার উপর পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষ এবং ঘন ঘন বন্যায় দেশ বিধবন্ক হইয়াও 
লোকের দুঃখের শেষ হইল না। ইছাঁর উপর যমদৃতের ভ্তায় দারুণ বাধি যাহা রেলগের প্রসাদে 
আমাদের দেশে স্থান পাইয়াছে-_ম্য।লেরিয়। কি ইতর কি ভদ্র, কি ধনী কি দরিজ্র সকলকেই আক্রমণ 
করিল। কত গেক যে মিল তাহায় ঠিকানা নাই।. যাহারা! প্রাণে বীচি আহার! অস্তঃসারশৃ্ত 
হইয়া ছাঁয়া মাত্র হইয়া রহিল। ১৮৬৯ সালের পূর্বে ভারতে ম্যালেরিয়া ছিপ না বলিলেই চলে। 
বড় বড় রেলওয়ের অন্য দেশের জল নিকাশের পথ অররোধ করিয়া বড় বড় বাধ দেওয়া ₹ইল। 
তাহাতে সেতু করা হইল বটে, কিন্তু সে নিতান্ত ক্ষুত্র। ফলেযে স্থান পূর্বে স্বাস্থ্যকর ছিল 
তাহা এক্ষণে জলাজমিতে পরিণত হুইল | ১০ বৎসর অতীত ন! হুইতে ম্যালেরিয়া রাক্ষপী এই 
জলাস্ভমির আসনে বসিয়! তাহীর বিরাট ভোজ আরম্ভ করিল। লোক মরিতে লাগিল_-শত শত নছে, 
সহম্ব সহত্র নহে, লক্ষ লক্ষ লোক ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। 

ইহাতে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর মারা যাঁয়; এবং ইহার কত গুণ লোক যে মৃতপ্রায় হইয়া! 
থাকে তাহার নির্ণয় নাই। পশ্চিম বঙ্গে গ্রামেয় পর গ্রাম একেবারে জনশুন্ত হইয়া! গিয়াছে ; এবং জনশৃন্ত 
বাড়ীর ভিতরে জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়! ম্যালেরিয়া প্রতাপ ঘোষণা করিতেছে । রেলওয়ে নিষ্দাণের 
অল্প পরেই এদেশে এই ম্যালেরিয়! দেখ! দেয়। তাহার পূর্বে কিছুই ছিল না। এ অবস্থায় ছেলে 
মানুষ হয়৷ দুরে থাকুক, বাঁচাই সঙ্কট । ম্যালেরিয়াগ্রস্ত পিতা৷ মাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া, 
ম্যালেরিয়ায় জরজর রক্তহীন মাতার স্তন্ পান করিয়া, এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসে ম্যালেরিঘ়ার হাওয়া গ্রহণ 
করিয়া, শি যে কি করিয়! বাঁচে ও মান্ষ হয় ইহাই বিশ্বয়ের কথা। 

পুনঃ পুনঃ দেশব্যাপী ছুর্ভিক্ষ এবং প্রবল বন্যায় বিধ্বস্ত, তদুপরি রেলওয়ের প্রাসাদে উৎসন্ন 
ম্যালেরিয়ার প্রকোপে জরজর হইয়! অর্থাভাবে অন্লাভাবে দেশ শ্মশান প্রায় হইয়াছে। সেই দেশের 
শিশু ও প্রহ্থতি কি কারণে মারা যাইতেছে তাহার কারণ খুজিয়! না পাইয়৷ কেবল উপযুক্ত চিকিৎসার 
অভাব ও দেশের অস্বাস্থ্যকর সমাজ নীতিই কারণ বলিয়! যাহার! চীৎকার করিয়! থাকেন, তাহাদের 
যে কি বলিতে হয় তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য । চিকিৎসকের ত' কথাই নাই। তাঁহাদের পক্ষ 
হইয়া বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, তাঁহারা উন্নত্তবৎ কাওজ্ান শুন্ত হইয়া কি বলিতে 
কি বলিয়াছেন বুঝিতে পারেন নাই। যদি দেশের পুরাতন রীতিনীতি ও কুংসন্কার পৃর্ণমাজা বজায় 
থাঁকিত তাহা হইলে শিশু ও প্রৃতির মৃত্যুর ছার এত বাড়িতে পারিত ন!। মৃত্যুদংখ্যা কমিবার 
কোনও লক্ষণই নাই এবং বৎসরের পর বৎসর সমভাবেই চলিতেছে । 

: পাশ্চাত্য সভাতাক্ সংঘর্ষে পললীগ্রাম অপেক্ষা সরে হিন্দুর সমাঁজবন্ধন অনেক পরিমাণে শিথিল 
হইয়া গিয়াছে । এক প্ীগ্রামের পুরাতন ধাত্রীর পরিবর্তে লহরের অনেক পরিবারে পাঁসকর! 
ধাত্রীর আবির্ভাব হুইয়াছে। কলে শিপু ও প্রন্থতির মৃত্যু সংখ্যা পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সরে হিশ্তণ 
হইয়াছে | ই! ইইতে সমাজনীতির ও অসহায় খ্রাত্রীর প্রতি দোষারোপ কর! যে কত অন্ঠার শাহ! 
্ষ্ট বুঝা যায়। দাাজের রিপোর্টে প্রকাশ স্হরের শতকরা প্রায় ৩৩টা ডাক্তারী শিক্ষিত দাই গ্রদব 
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করায়, কিন্তু প্রত্যেক স্থলেই সহরে শিশুর ও প্রস্থতির মৃত্যু সংখ্যা পন্থীগ্রামের গুণ । . যুক্ত প্রদেশের 
সরকারী রিপোর্টে গ্রকাশ-__পল্লীগ্রমে ১৫০, সরে ২৪৪; পল্গীগ্রামে সহরের মৃত্যু সংখ্যার অর্ধেক 
বণিয়! প্রমাণ হইতেছে যে, দেশীয় ধাত্রীবিষ্থ/র এবং ধর্ম ও সমাজনীতির একেবারে অযথ! নিন্দা করা 
হইয়াছে এবং প্রকৃত কারণের জন্ত অন্তত্র অন্থসন্ধ'ন করিতে হুইবে। 

কলিকাত! হেল্ধঃঅফিসারের রিপোর্ট হইতে পাওয়! বাঁয় যে কলিকাতায় শিশুদিগের মৃত্য সংখ্যার 
শতকর! ২৯টা ব্রস্কাইটিস্‌ ও ক্রক্কেনিউমেনিঘাতে এবং জন্মগত দৌর্ববল্যের জন্ত শতকর! ১৮টী | হেল্থ, 
অফিস।র বলেন যে এই পুনঃ পুণঃ শ্ব(সযস্ত্রের রোগের কারণ প্রধানতঃ অস্বাস্থ্যকর বসতিতে বাস কর! 
এবং দ্বিতীয়তঃ যথেষ্ট কাপড় চোঁপড়ের অভাবে ঠাণ্ডা লাগ! । অতএব প্রায় এক তৃতীয়াংশ স্থলে 
অাতাঁবই মৃত্্যর কারণ। জন্মগত ছুর্বঙগতারও কারণ প্রায়ই অর্থের অভাব। অতএব শতকরা 
প্রায় ৪০্টা মৃত্যুর কারণ অর্থাভাব। প্রলবের গণ্গোলের জন্ত শতকরা ৮টা মারা যায়। অপরিষ্কার 
্রস্থতিচর্যযা অপেক্ষা অর্থের অনাটনই তাহার প্রধান হেতু । 

যাহ! বলা হইল তাহা হইতে নিরপেক্ষ ব্যক্ষির আর বিল্মুমাত্রও সন্দেহ থাকে না যে ভারতে শিশু- 
দিগের অকাল মৃত্যুর কাঁরণ মর্থাভাব। শুধু তাহাই নহে, নিরপেক্ষভাবে দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় 
যে, যে সমাজনীতির নিন্দা হইতেছে সেই সামাজিক রীতিনীতিই এতকাল বাচাইয়া রাখিয়াছিল। এই 
অবস্থায় অন্ভজাতির চিহ্ছও থ।কিত না। ভারতে শিশুকে তৈল মাখাইয়৷ নৌদ্রে কয়েক ঘন্ট। রাখার 
প্রথ অতি প্রাচীন কাগ হইতে প্রচলিত আছে। ইহাতে রক্তের ক্যালনিয়াম ও ফসৃফেট বৃদ্ধি করিয়া 
সতেজ করে এবং এই কারণেই এত অর্থকষ্ট সত্ত্বেও এদেশে রিকেটুস্‌ (71155 ) রোগ নাম মাত্রই 
হইত। ছুর্তাগ্ক্রমে বিলাতী চিকিৎসকগণ ইহার উপকারিত! এতদিন বুঝিতে পারেন নাই বলির! 
এই প্রথা উঠিয়া যাইতে বদিয়াছে। সেইক্সপ আমাদের দেশে ছধ জাল দিয়! শিশুকে খাওয়ান হয় 
বলিয়া শিশুদিগের পেটের পীড়া ( উপত্তিক এবং আন্তরিক পাঁড়।--285070 1765950779] 0$50106/ ) 
এত কম। এ কথ! হেল্থ, অফিসার তাহার রিপোর্টেও লিখিগছেন। এমন কি বাল্যবিবাহ এবং 
অবরোধ প্রথ-- যাহার নিন্দা করিতে কেহ ক্ষান্ত হন না, তাহার কল্যাণে আঁজও উপদংশ ( ফিরিঙ্গ় 
রোগ বলিম। যাহ! এ দেশে সর্ধন্র পরিচত ) প্রদারলাভ করিতে পারে নাই। বালাবিবাহের সন্ভানগণ 
যে দুর্বল ও অক্র্মণ্য হয়__পাঁশ্চাত্য সালোচকগণ যেমন বলিয়া! থাকেন-__-তাহা নহে। তাহার! এমন 
বলিঠ ও তেজী হয় যে তাহাদের যে, দেশেই জন্ম হউক না কেন তাহার! দশের গোৌরবস্থল বলিয়া 
আদ্বতহইবে। পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে অতি অল্প দিন পূর্বেও ছুগ্ধ এবং ছুপ্ধজাত খা্তপ্রব্য গ্রচুর 
পরিমানে পাওয়। যাইত। তথায় ম্যালোরয়! বা ততগ্রকার কোনও ব্যাধি নাই বলিয়' বাল্যবিবাহ 
ও 'অবরোধ প্রথ সত্তেও, এমন সবল ও স্ুস্থকায় পুক্রুষ দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদেশীগণ 
আশ্চর্য্যান্িত হইয়া! যান। ম্যাক ক্যারিসন বলিয়া গিয়াছেন যে পাশ্চম পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশে এমন হুদার ও বলিষ্ঠ দেহ দেখিতে পাঞয়। যায় যে তাহাদিগকে পৃথিবীর আঘর্শ বল! যাইতে 
শারে। বিদেশী নিন্দকের। এ বিষয়ে লঞ্চ) করেন না, কেনন! অস্বাস্থ্যকর এবং নিন্দিত সমাজনীতিতে এমন 
অপর্প ফল কি করিয়। হইতে পায়ে ! হিন্দুদের এবং*বে।ধ হয় মুললমানদেরও ধর্দে শারীনিক ও 
মানসিক আচার পালন করিথার বিশেষ নিয়ম আছে। পাশ্চাত্য দেশে আজ পর্য্যস্তও তাহায় কিছুই 


4১৬. | ভারতের সাধর্সা . . আয়া", 
নাই। আমাদের আঁচারে প্রত্তাষে সান, খহিষার পুর্বে ও পরে তাল করিয়া হাত ধোঁওয়া। প্রত্যহ 
নিম বা অন্ত কোন শ্বাস্থাকর গাছের দত্ত কাষ্ঠ ( দ'তন) ব্যবহার করা, পায়খাঁন। হইতে আসার পর 
শৌচাদি, মণ্তপাঁন একেবারে বজ্ঘ্বন, এবং নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত স্ত্রীনঙ্গ হইতে বিরত ধাকাঁর ( যথা খাডু- 
কাঁলে, গর্ভাবস্থায়, এবং প্রসবের পর কয়েক মাস, বিশেষ ভিথিতে ) নিয়ম আছে। এই সফল এবং 
অন্তান্ত কল্যাণকর প্রথা, এত দৈন্ত দশা! সত্বেও দেশকে বাচাইয়া রাখিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার 
সংঘর্ষে এই সদাচার হইতে ত্র্ট হওয়াই এ যাবতীয় ছুঃখের কারণ । 

কলিকাতায় ক্ষয় রোগের মৃতুর হার হইতে দেখা যায় যে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান এই ভিন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে, যে হিন্দুর নিরামিষ ভোজন, বাল্যবিবাহ, 'অবরোধ প্রথ| প্রভৃতি বিদেশীগণের চক্ষে 
অতি কুৎসিৎ কদাচার বর্তমান তাহাদের মধোই ক্ষযরোগে মৃত্যুর সংখ্য। সর্বাপেক্ষা কম। বিলাতী 
পাদরী দিগের ₹পায়। যে ঘকল আচার ব্যবহারে তাহাদের আতঙ্ক জন্মে, গ্রীষ্টান্গণ সকলই তাহা ত্যাগ 
করিয়া শিক্ষিত ও সভ্য হইয়াছে, তথাপি তাহাদের মধ্য ক্য়রোগে মৃত্যু সর্বাপেক্ষা! বেশী। যদি 
ঘটন] বা সংখ্যার দ্বারা কিছু প্রম(ণ হয়, তাহ! হইলে এই প্রতিপর হয় যে, যাহারা এই সকল 
কদাচাঁর ত্যাগ করিয়া সভ্য হইয়াছে, ক্ষয়রৌগ তাহাদ্দেরই বেশী ধরে এবং যাহারা .এই সকল আচার 
ধরিয়৷ আছে তাহাদের তেমন ধরে না। ইহার এই অর্থ হয় যে, ক্ষয়রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি 
পাইতে গেলে বাল্যবিবাহ এবং অবরোধপ্রথার আশ্রয় গ্রহ্ণ করা একাস্ত আবশ্তাক । ইহ! 
শুধু এক বৎসরের রিপোর্ট হইতে সংগ্রহ কর! নহ্ছে, বৎসরের পর বৎসর এই ভাঁবে চলিতেছে । 
উদাহরণ স্বরূপ ছুই বৎসরের মৃত্যু সংখ্যা হাজারকর! নীচে দেওয়া হইল। 
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যে নকল ছুঃখ কষ্টে পড়িলে অন্ত জাতি নিঃশেষ হইয়! যাইত সেই ছুঃখ কষ্টে পড়িয। চিরকালের 
যে আচাঁর ও প্রথা! মানিয়। চলিক়াই রঙ্গ! পাইয়াছে, সেই আচার ও নীতিতে এখনও রত থাকার 
জন্ত অথথ! দোধারোপ করা নিতান্ত অস্তায়, আশা করি এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ করা হইয়াছে। 

বড়ই আশ্চার্য্ের বিষয় এই যে, ল্যান্দেট পত্রিকার যে সংখ্যায় ভারতের শিশু দিগের অকাল 
মৃত্যুর শোকে তাহাদের হদয় কীদিয়! উঠিমাছে, সেই সংখ্যাতেই তাহাদের বাঁলিনম্থ সংবাদ দাতার 
পত্রে গ্রকাশ যে, বাপিনে যতগু শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, ততগুলি গর্পাঁত কর! হইন্বা থাকে, এবং সমাজের 
উচ্চ স্তরে গর্ভ নাশকরাই সচরাচর হইয়া থাকে । গর্ভনষ্ট করিবার জন্ত কত যে কুৎসিং পাপ 
করে তাহা ভাবিলে শিহুরিয়৷ উঠিতে হয়। গর্ভপাঁত করান হইয়াছে তাহার সংখ্যা গর্ভ হইতে 
সন্তান ভূষিষ্ঠ হওয়ার সংখ্যার ৫ গুণ! ধর্পের শান রূপ আশ্রয় হইতে সমাজতরী, দারুণ কামের 
প্ীধল বঞ্ায় ছিন্ন বিচ্ছি্ন হই! নিরশ্রিয় ও কর্ণধার বিহীন হইয়া একমাত্র কুৎনিৎ ইত্তিয় চরিতার্থতা- 
রূপ সাগরে ইতঃস্ততঃ ভাঁদমান জ্ওয়ার নিদারুণ কাহিণী গুনিলে ভারতবাপীর বুক কীপিয়া উঠে 
গ্রবং নাড়ী ছাড়িবাঁর ' উপক্রম হয় । ইহা হইত এই দিদ্ধান্তে উপনীত না! হুইয়। পাঁরা যায় না যে, 
ইহা্ের নিকট মনু জীবনের কোন সুলাট মাই এবং ঘতই ফোন জাতি পাশ্চাত্য সঙ্যতার উচ্চ 


১৬৬৭, :. হিন্দুর আচার কি বাল-মৃত্যুর কারণ ? ১৭ 
হইতে উচ্চ স্তরে উঠিতে থাকে, ততই দেশে দেশে সহ বৎসর ব্যাপিয়া অন্ধার সহিত পৃজিত 
আচার ও রীতি নীতি হইতে দুরে চলিয়! যার। অবিরাহিতা মাতার এবং গঞ্ভনাশ করার নিন্দা! 
করিলে, তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে যে জাতি বিন্দু মান্রও লজ্জ| বেধ করে না॥ তাহাদের যে কি 
বলিতে ইয় ভাবিয়া পাই না। আমর! কেবল এই মাত্র বলিতে পারি_যে সভ্যতায় সংঘমের 
গৌরব নাই, সাধুতার আদর নাই এবং ধর্থের সিংহাসনে ইন্তিয়পরায়ণতা। অধিষ্ঠিত হইম্া বসি 
আছে, সে সভ্যতার কবল হইতে আমাদের রক্ষা কর। 

যাহা বল! হইল তাহা হইতে বিদেশীস্ সমালোচকদিগের নিন্দা যে কতদূর মিথা। তাহা! বুঝিতে 
কোন? মত্যপ্রিয় ব্যক্তির কাল বিলম্ব হইবে না। আত্মাভিমানে প্রমন্ত হইয়া! বিদেশীয় সমালে।চকগণ 
আমাদের দেশের সত্যকে পদর্দলিত করিয়াছেন! স্বদেশের সন্নিকটে যাহা সত্য আছে তাহা 
দেখিতেও পাইলেন না। ভারতবর্ষে মান্থষ মরিলে তাহারা হুঃখে আকুল হইয়! উঠেন, কিন্তু যখন 
নরহত্য! করা! তাহাদের প্রয়োন্গন, তখন তাহাদের বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইতে দেখা যায় না। 
তারতের সমাজকে নিন্দা করিবার আবপ্তক হইলেই মানব জীবন তাহ।দের নিকট অমুল্য হইয়! উঠে। 

আম।দের যাহা বক্তব্য বলা শেষ হইয়াছে। আশ! করি ল্যান্সেটের সম্পাদকের স্ঞায় বিজ্ঞানবিদ্গণ 
আমাদের কথাগুল নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন, পাশ কাটিয়া সরিয়া না গিয়। যেখানে সত্য বল! 
হইয়াছে তাহ! ম্বীকাঁর করিবেন এবং যাহ! যুক্তিবিরুদ্ধ বেরধ করিবেন তাহার খণ্ডন করিবেন। 

বাহার! অহুমিকা-মর্দে একেবারে প্রমত নহেন এবং সকল জ্ঞানের বীজ স্বরূপ দৈম্কের কণাও 
ধাহাদের মধ্যে বিগ্তমীন্‌ এবং ধাহাদের হৃদয়ে সত্যই একমাত্র র্চনীক়্, তাগাদের নিকট সত্যে প্রতিষ্ঠিত 
'অপূর্বব তন্বজ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত সনাতন হিন্দু শাস্ত্রের যে কি প্রতিষ্ঠঠ আছে, তাহার 
পরিচয় দিয়া এই প্রবন্ধের.উপসংহার করিব। প্রাচ্যদগের বিষ্ভায় সুপপ্ডিত স্তার জজ বার্ডউড, 
কে-সি-আই-ঈ, সি-এস-আই, এল্-এল্‌-ডি, এম্‌-ডি, এম্-আর-দি-এস্‌, লিজান্অফ. নান এ্পীত 
“ছু” নামক গ্রন্থ হইতে ছুই চাঁরিটা অংশ উদ্ধৃত করিয়! দেখাইতেছি-- 

18 আমার মাতৃভূমি শ্ীভারতের প্রতি এবং তথাকার চতুর্বর্ণ-সগ্ঘলিত দেবোপম পবিত্র 
অধিবাসীর্দিগকে তক্তি বিনস্ত্রচিন্তে এই পুস্তক উতৎনর্গ করিতেছি ।” 

“হুন্দরী চিৎপাবনীদ্দিগের (মহ।রাষ্ট্র মহিল।) পবিত্র মুখমণ্ডল দেখিলে গাহাদের অস্তঃকরণের 
পরিচয় পাওয়! যাঁয়--আদর্শ কন্তাঃ আদর্শ পত্বী, আদর্শ মাতা ।” 

“আাঙ্গণদিগের অনন্ত জ্ঞান এবং সর্তোতোমুখী প্রতিভা প্রচ্থুত দেশের আচার ব্যবহার 

ও রীতিনীতির গুণের কথ! বলিয়! শেষ কর যাঁয় না ।” 

“সরকারী রিপোর্ট ও কতিপয় হার-সম্বলিত হিসাব পড়িয়া বাহারা ভারতের পরিচয় লইয়া 
ভারতের যে সুতি চিত্রিত করিয়াছেন, সে হতশ্রী বৃত্তির সহিত গ্রর্কত ভারতের কোনও সংশ্রব নাই ।” 

“আমার মনে হয় চারিশত বৎসর ধরিয়৷ ইংলগ কর্ণধারবিহীন হইয়া নিরাশ্রয়ে ঘুরি 
বেড়াইতেছে। যে বিশ্বাসের বলে ভারত স্থির ও গম্ভীর ভাবে অটল হুইঃ আছে ইংলণ্ডে তাহার 
বিশেষ অভাব। তথায় রাজনীতির-্ুতায় হেন পাঁপ নাই যাহা অনুঠিত হয় না। প্রত উন্নতি 
কল্যাণ পাশ্চাত্য অগৎফে স্পর্শও কয়ে নাই ।” ইত্যাদি। 


সাধনা 
্রিদতী ভার্গব 


মনস্তত্ববিৎ পঞ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে স্থষ্টিকে মোটামুটি তিন পর্য্যায়ে বিভাগ করা যাঁয়। জড়, 
জড়চৈতন্ত ও কেবলচৈতন্ত। মাচ্ছষ জড়চেতন পর্য্য।য়ে অনস্থিত। উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অগুজ, 
জরামুজ গ্রভূতি জড়চেতন পর্যায়ের মধ্যে অবস্থিত হইলেও মানুষের মধ্যে আনন্দময় নামক একটি 
পঞ্চম কোষ বর্তমান যাহ! অন্ত কোন জড় চেতনে নাই। মানুষ কেবল চলন, গেঁহন, বুদ্ধিশক্তির 
অধিকারী নহে--তাহার আনন্দান্থভব কোষ আছে-_মাচুষই হাসিতে পারে-অন্ত কোন জড় 
চেতন হাসিতে পারে না । এই জন্তই মানুষজন্ম শ্রেষ্ঠ জন্ম বলিয়া পরিগণিত । 

চণ্ীদাস বলিয়াছেন--“গুনরে মান্সষ ভাই, গুনরে মাছষ ভাই, মাঁছুষ সবার বড়, মানুষের 
বড় কেউ নাই।” মানুষ জীব-রাজ। আবার মনুষ্যত্ব লাভ না করিলে মাছষ হওয়া! যায় না। 
সেই মনুষ্যত্ব লাভের যে উপ|য় তাহ্াকেই ভারতে সাধনা নাঁমে অভিহিত কর! হইয্(ছে । “ভারতের 
সাধনা” সন্কীর্ণ নামে মাবন্ধ নছে__উহা-মানবের সাধনা। এরূপ সর্বব্যাপী ও উদ্দার সাধন পণ 
আর কোন দেশের কোন সভ্যতায় দেখ! যায় ন|। 

সেই মনুষ্যত্ব কিসে লাভ হয় তাহার অনুসন্ধানের ফলে ষড়দর্শন ও পুরাঁপাঁদি। মনোবিজ্ঞান 
সাক্ষ্য দিতেছে যে মানস শক্তিকে যে যত কেন্দ্রীভূত করিতে পারে__সে সাধন পথে তত সহজে 
অগ্রসর হইতে পারে। তা ভাল পথেই যাঁক--আর মন্দ পথেই যাকৃ। মানুষ জড়চেতন স্থৃতরাং 
তার নিছফ চেতন বস্ততে অধিকার থাকা বিজ্ঞানে অপ্রতিপা্চ। আবার একটা তস্থকরণীয় 
ৃষ্টাস্ত সম্মুখে না ধরিলেও সাধন পথে অগ্রসর হওয়া অস্বাভাবিক । এই জন্যই 110701955, 
এই জন্ঞই অবতার বাদ, এই জন্ই তৃদেব, ব্রাহ্মণের স্থঙ্টি। এই জন্তই পিতৃভক্তি, এই জন্তই মাতৃ- 
ভক্তি। ভঙ।ক্তর অন্ত কোঁন অর্থ নাই_-যে মানসিক অবস্থা একট শ্রেষ্ঠতর জড় চেতনে-_তাঁহা 
প্রত্যক্ষ ছউক্‌ বা কল্পিত হউক্‌--পরানুরক্তি আনিয়া! দেয় তাঁহাই ভক্তি নামে অভিহিত হইতে 
পারে। পরাঙ্ুরক্তি কখনই উচ্ছৃত্খল মনে আসিতে পারে না। আজ একট! ধরিলাম, -কাঁল আর 
একটা ধরিলাম--এই এক ভাবে মনকে চালিত করিলাম আবার পরক্ষণেই খেয়ালের বশে 
আর এক দিকে মনকে দিলাম-_তাঁহাঁতে পরান্রক্ি আসিতে পারে না। মানুষ যখন কি শয়নে, 
কি জাগরণে, কি প্রন্থানে, কি উপবেশনে, কি উন্মেষণে কি নিমেষপরিত্যাগকালে--সকল সময়েই 
ধখন সেই আদর্শের চিন্তায় মুগ্ধ হয়, তথন তার সেই আদর্শে অন্গরক্তি আইসে। যেমন সতীস্ত্রী। 
এই জন্তই উন্নতি কল্পে অন্গুরাগের এত আদর । 

: অতঞব দেখা যাঁয় ঘষে আমরা যাঁহা কিছু করিতে যাই না কেন-_-আগে আদর্শ ঠিক কর! একাস্ত 
প্রশ্থোরন। আদরের অনুশাসন 'নুমারে না চলিলে আমাদের কোন দিকে উন্নতি নাই। এবং 
আমর? আবর্শ হারাইয়াই আজ এত অধঃলাঁতে গিয়াছি। ধাহাদের নিঃস্বার্থ চেষ্টায় সেই জাধির্শ 


১৩৩৭. ২ সাধনা ৯৯ 
আবার ফুটিয! উঠিবে-_-ডাহারাই ত্যামাদিগকে সত্য সত্য উন্নতির পথে লইয়। যাইতে সক্ষম হইবেন ।' 
আদর্শ কি তাহাই প্রথম চিন্ত|। 
ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্খ সেই আদর্শ সথষ্টি বিষয়ে বহুল সাফল্য লাভ করিয়াছিল। নিঃস্বার্থ, 
পরতা, পরার্থে সর্ধন্থ ত্যাগ (এমন কি অস্থি দান পথ্যন্ত) ভূদেব ব্রাঙ্গণে সৃত্তিমান্‌ ছিল। বীবদ্বে 
ও সত্যপালনে ক্ষত্রিয় অদ্ধিতীয়। বাণিজ্যে বৈশ্য চৃষ্টান্ত-_সেব! ধর্মে শুদ্র বিখ্যাত ছিল। আঁজ 
কাল-প্রভাবে আদর্শ হারাইয়! গিয়াছে-_প্রকৃত বস্ত তল জলে ভুবিয়া গিয়াছে__তাহার উদ্ধার 
এক গ্রকার অসম্ভব. বলিয়া বোধ হইতেছে । তবে ঈশ্বরাচুগ্রহে সবই সম্ভব--হয়ত কিছু একটা 
আদর্শ আবার সম্ধুখে প্রতিষ্ঠিত হইবে। নিরাশ হওয়া মন্ষ্যের অনুচিত 
বৈধবের কথা --বিশ্বাসে মিলয়ে বন্ব-_তর্কে বছুদুর । শাস্ত্রের বাক্য-_ 
অচিস্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেন যৌজয়েখ। 
তর্কা প্রতিষ্ঠানাদপ্যন্তথা-ইনমেয়মিতি চেদেবমপ্য নি্ষোক্ষ প্রসঙ্গঃ | (ত্র স্থ: ২১১১) 
টৈষ! তর্কেন মতি-রাঁপনেয় (শ্রুতি ) 
সমগ্র শান্ত, সমস্ত গ্রস্থাবলী অধায়ন ও বহু সঙ্জন সংসর্গ করিলেও-_আমরা যতক্ষণ না কোন 
আদর্শের অগ্ুশাসন মানিয়া চলিব ততক্ষণ মন্ুয্যত্ব লাভের পথে একটু অগ্রসর হইতে পারিব না । 
যদি স্বীকার কবিয়। লগা যাঁয় যে কাঁলোঁচিত আদর্শ মহ্থাম্মা গান্ধী-তবে আমরা যতট! পারি 
তীহাকেই আদর্শ করিয়া চলিতে চেষ্ট করিব। তাহার প্রতি অনুরক্তির উদ্রেক হইলেই সামান্ত 
যশোলিগ্পা, পাগ্ডিত্যাভিমান, ভীন স্বার্থপরত| প্রভৃতি সরিয়া গিয়া--আপন! হইতে একট। 
সহযোগ বাহনের সৃষ্টি হইয়। পড়িবে। ব্যক্তিগত প্রীধান্ত লাভের প্রবল ইচ্ছা_আদর্শের অনুশাসনে 
ডুবিয়া যাষ্টবে। এই মনো চাবের নামাস্তর খুরুতক্তি__গুরুভক্তি মনুষ্যপূজা নহে। উহা উন্নতির 
প্রধান ৪ একমাত্র সোপাঁন। 
মুখে মহাত্মা গান্ধীকে বড় বলিলে কিছুই হইবে না। তাতে একটা কাপটা-পৃর্ণ দলের সৃষ্ট 
হইবে মাত্র। দল লইয়। কখনও জগন্মঙ্গলকর কারা সিদ্ধ হয় নাই--হবেও না। পাঁতঞ্জল দর্শনে 
আছে -অহিংস। প্রতিষ্ঠায়াং তৎ সান্নিধ্যে বৈরঃত্যাগঃ। ইহা গান্ধী হাড়ে হাঁড়ে বুক 
অহিংসাতে প্রতিষ্ঠিত গ্রায়। " তাহার এই অহিংস! প্রতিষ্ঠাই তাহাকে আদর্শ স্থানে লইয়! 
গিয়াছে। আমরা সেই অহিংসাপ্রতিষ্ঠার জন্য সকলে আজ গান্ধীর অন্ুশীসনে সাধন করিতে 
গ্রাচেষ্ট হইলে -. অন্ততঃ অনুরক্তি লাভের সহজ পথ পাইতে পারি। জ্ই সুজ যদি এইখানে 
পাঠকের ম্মরণার্থ জন ষ্টার মিলের একট] কথা উদ্ধত করি তবে বোধ হয় রূস্ভঙ্গ হইবে না £-- 
[170 35501705০01 791101011 7 01)6 500105 800 92177556 017506001০6 9100915217৫ 
0631105 (০4210 ৪47 10921 ০০০ £500111360 &5 ০0৫ 070 171517956 650০01151100 2170 1১ 
11017000119 7918090817৮ ০৮1 21] 9616151) 90015065০01 06১116. 
আলোক ছড়াইয়৷ আছে তাহাকে ধর' যায় না। সেই আলোকে আগুগ আছে। একটি লেন্স 
ব। চক্মকি-ধরিলে সেই বিচ্ষুরিত আলোক একটা স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া তাঁপ বৃদ্ধি করে ও 
পরিশেষে অগ্লিতে পরিণত ছুয়। নেই ঘনালোক তখন ধরা যায় ও তদ্বারা কত জীব মক্গলকর 


শত . 7. ভারতের সাধন এ . ছাড় 
কার্য বঃ যঠি। আমাদের মন্‌ বিষয়াবদ্ধ থাকায় সহ সুখে প্রধাবিত ! পরাস্থরক্তি রূপ ব্নেস্‌ 
ন! ধরিলে সে মনে আগুন হইবে না-_-সে মন যে প্রবল প্রতাপান্বিত ভাহা বুঝ যাইবে ন1। এই 
ঝবন্তই সাধন পথে গুরু ভক্তির এত আদর এত প্রশংসা । যে অতিশয় ছূর্ত।গ! সেই গুক্ষতক্তিকে 
মন্য্যপূজ। ভাবে. হয় গাঙ্ধীকে না হয় কোন একট! শ্রেষ্-আদর্শকে জড়াইয় 'ধরিতে হইবে? 
নতুব! সক্ষলগ প্রচেষ্ট। বালকের হুল্পড় খেলা মীত্র--আজ আছে কাল নাই। পরিণাম বিবাদ-_ 
লোক হাদি। 

যদি আবঘর্শকে খৃজিয়া না পান, তবে আমার সঙ্গে আন্থন-_ভীম্মদেব যাহ বলিয়া 
পূর্ণাদর্শপুরুযোভম বান্থদেবকে জড়াইয়া ধরিয়-_জগতে অদ্বিতীয় বীর অত্ধিতীয় ভক্ত অধিতীয় 
মানব হইয়৷। ছিলেন, তাই বলি আজ সেই ভারতের আদর্শের-_মানবের আদর্শের শ্রীচরণে 
খীপাম করি £- 

সর্ব ভূতাত্ম ভৃতায় ভূতাদি নিধনায়চ। 
অক্রোধ প্রোহ মোহার তশ্মৈ শাস্তাত্মনে নমঃ ॥ 

(পাঠক ইচ্ছা করিলে মহাভারত শাস্তি পর্বে ভীম্মদেব শ্রীহরির যে অপূর্বব স্তব করেন 
তাহা পাঠ করিতে পারেন । সে আদর্শ ফেলিয়! আমরা ঘুরিয়৷ বেড়াইতেছি মাত্র। একশত 
সিক্কার মাপ কাটা হারাইয়! ৩১ইঞ্চি গঞ্জের মাপে নিজের পূর্ববসম্পত্তি মাঁপ করিয়! সবই নীলামে 
বিক্রয় করিয়া দিয়াছি! ), 


হিমাচল 


রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নুরেশচক্দ্র সিংহ রায়, বিষ্তার্ণৰ, এম-এ 

হিমাচলের বিস্তৃত ভূমি আর্যা খষিদিগের তগগ্ত।র স্থান এবং সেখানেই প্রধানতঃ বেধ, (বদ, 
উপনিষদ, পুরাণার্দি রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছিল-প্রত্বতাঁত্বিকের বিখিধ গবেষণ| ও পরিকল্পনার 
মধ্যে এই সিদ্ধান্ত নিতাত্ত চেয় হইতে পারে না। হিমালরের বহু স্থান বৈদিক যাগ যজ্ঞ ও পৌরা- 
পিক ক্রিয়া কলাঁপের নিদর্শন দান করি| থাকে । হিমাঁচলকে আর্ধয সভ্যতার আদি ভূমি বলিয়া 
অনেক আধুনিক উত্তিহ।সিক ও * নির্দেশ করিয়া! থাঁকেন। বাস্তবিক হিমাচল প্রদেশকেই ভারতীয় 
সাধনার মৌলিক জন্মভূমি বলিয় ধর! যাইতে পারে; উত্তরকালে জ্ঞানচচ্চার কেন্দ্র সকল 
দক্ষিণ দিকে গঙ্গ।র উপকৃণবর্তী স্কান সমূে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। 

 হিম।চগ্গ প্রদেশ এবং চিমালয় পর্বতের অন্তর্গত ভূমি ঠিক এক কথ| নহে। সত্য বটে 
পূর্বে আদম হইতে পশ্চি ম পাবাবের উত্তর ভাগ পর্য্ত্ত প্রা সমগ্র ভারতবর্ষের উত্তর সীমান! 
বাপি 'অজরেছি ছিসারয় পর্ব্বত শ্রেণী এই ভূমিখণ্ডের মেকুদণ্ডরূপে অবস্থিতি করিতেছে; কিন্তু 
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১৩৩৭. হিমাচল এ ২ &ই৯ 
হিমাঁজয় এখানকার ' একমাত্র পর্বত নহে, ইহার সহিত আরও কয়েকটি পর্বতমালার 'বিচিন্ 
সমাবেশে প্রকৃতির রম্য নিকেতন এই জগৎ বরেণ্য ভূমিকে বান্তবিকই জগতে অতুলনীয় করিয়া 
রাখিধাছ্ছে। এই প্রদেশ পূর্ববর্দিকে ৯২" ডিগ্রি হইতে পশ্চিমে ৭২" ডিগ্রি গ্রাখিম। রেখা, এবং উত্তরে 
৩৬" ডিগ্রি দক্ষিণে ২৬ ডিগ্রি অক্ষ রেখা সীমানার অন্তর্থত। এই প্রদেশে মূল হিমালয় পর্বত 
শ্রেণী ব্যতীত করাকোরাম, ঠকলাস, লাদক ও ষন্ধর এবং দক্ষিণ দিকে শৈবালিক পর্বতমাঁলার নাঁম 
উল্লেখ যোগ্য । আধুনিক ভৌগোলিক দৃষ্টিতে হিমাচল প্রদেশের অধিকাংশ স্থান ভারত বর্ষের 
সীমানার মধ্যে অবস্থিত) ফেবল উত্তর পূর্ব দিকে কৈলাস, লাক 'ও যাস্কর পর্ববতান্র্গত স্থান 
পুর্বব-তিববতের এবং কারাকোরাম ও হিন্ফুকোষ উত্তর-পশ্চম তিব্বতের সীমানার অন্তর্গত। 
সমুদয় পর্বত শ্রেণীর মধ্যে কারাকোরাম সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ; উহা! দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হিন্দুকুশ 
পর্বতের সহিত মিলিত। বাস্তবিক এই উভয় পর্বতকে একই পর্বতের বিভিন্ন অংশ মাত্র বলা 
যাইতে পারে। কারাকোরাম সমগ্র তিব্বত দেশকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া! পূর্বব-দক্ষিণ 
দিকে বিস্ৃত রহিয়ছে; তিব্বতের অধিত্যক। প্রদেশ ইহার উত্তরে অবস্থিত ; এবং 
কাশ্মিরের উত্তরে উহ! পামির অধিত্যক| প্রদেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করিয়া! রাখিম্াছে। 
এই পর্বতমাল! পূর্বদিকে ৯২" ডিগ্রি হইতে পশ্চিমে ৬৪" ডিগ্রি পর্ষ্যস্ত বিস্ৃত; আর ইহার 
সর্ববোত্তরাংশ ৩৬" ডিগ্রি হইতে ৩৭. অক্ষ রেখা ও ৭৬ হইতে ৭২ ডিগ্রি পরিমাণ ড্রাঘিম! 
রেখার মধ্যে অবস্থিত। 

কাশ্মির প্রদেশে এই কারাকোরাম শ্রেণীর অনতিদ্বরে দক্ষিণ দিকে ( ৭২" দ্রাঃ ডিগ্রী--৩৬ 
অক্ষ-রখ! ) ঠকলাঁস পর্বত 'আরম্ত করিয়।* কারাকোরামের সঙ্গে প্রীয় 'সমান্তরালভাবে তিবতের 
দক্ষিণাংশ দিয়! পূর্ববদিকে প্রায় ৯২ দ্রাঃ রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত রহিম্মাছে। ইছারই আবার অনতিষ্থুরে 
দক্ষিণ দিকে ৭৪ দ্রাঃ রেখ! ও ৩৬ অঃ রেখ! হইন্তে আরম্ভ করিয়! লাডক পর্বত শ্রেণী 
কৈলাসের সঙ্গে সমাস্তরালভাবে সমগ্র তিববত দেশ ভেদ করিয়া পূর্বদিকে ৯৪ দ্রাঃ রেখা ও 
প্রায় ২৯ অঃ রেখা পর্যাস্ত বিস্কৃত রহিয়াছে । এই তিনটী পর্বতমালাই দৈর্য্যে হিমালয় 
হইতে বৃহ । 

লাডকের দক্ষিণে বৃহৎ হিমালয় পর্বত শ্রেণী। ইহাই পশ্চিম দিকে কাশ্মীরে গায় ৭৩" ভ্রাঃ 
রেখা ও ৩৫ অঃ. রেখা হইতে গারন্ত করিয়া ভারতবর্ষকে তিব্বত হইতে বিভক্ত খ্বরিয়। পূর্বদিকে 
আসামের পূর্ববাংশে ৯৪ দ্রাঃ রেখ! ও ২৯ অঃ রেখ। পর্যান্ত বিস্তৃত। লাক ও হিমালয়ের মধ্যে যাক্কর 
পর্ধধতশ্রেণী। ইহার পশ্চিম দিকে অস্ভুমান ৭৭ দ্রাঃ রেখা 'ও ৩৫ অঃ রেখার সন্গিকটবর্তী প্রদেশ হইতে 
আ.স্ত করিয়া পূর্বদিকে ৮১ দাঃ রেখা ও ৩০ অঃ রেখাতে হিমালয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। এই 
ল্রুহৎ হিস্মাঁলক্জ পর্বভমালার দক্ষিণে এবং বাস্তবিক ইহারই অংশক্ষপে আর একটী পর্ববত- 
মালা এই হিমালয় প্রদেশ কাশ্মির অঞ্চলে ৭৪ দ্রাঃ রেখা ও প্রায় ৩৫ অঃ রেখ! হইতে আরম্ত 
করিয়া দক্ষিণপূর্বব দিকে ৮৮ ভ্রাধিমা ও ২৯ অং রেখ। পর্যান্ত বিস্তৃত হুইয়াছে। ইহাকে চ্াঁউ 
হিস্ষমালিম্ শ্রেণী বঙ্গ! হয়, এবং ইহার দক্ষিণে 'আঁর উহার সহিত সমান্তরাল ভাবে পশ্চিম হইতে 
'পৃর্বদিকে বি্ৃত থাকিয়! শৈবালিক পর্বত মাল! অবশেষে ছোট হিমালয় শ্রেণীর পূর্বপ্রান্তে তাহার 


রী কি ভীয়তেয় সাধনা. আহাঢ 
বহিত: খিজিত হইছে । এই উভয় র্বতেয় সক্মিল স্থানকে ভেদ ক্রিয়া কোথী নদী দক্ষিণ দিকে 
প্রবাহিত হুক! গঙ্গার সহিত আসিয়! মিলিত হইয়াছে। 

হিমালয় প্রদেশ-_বিশেষতঃ বৃহৎ হিমাঁলয়-_যে কেবল জগতের সর্বাপেক্ষা উচ্চ পর্বত শৃঙ্গ নকল 
ধারণ করিয়া রহিয়াছে তাহা নহে, এত গুলি উচ্চ শৃঙ্গের একত্র সমাবেশও 'মার কোনও স্থানে 
দেখা যান না। . 

হিমালয় পর্বত হইতে অনেক নদী প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণ দিকে ভারতবর্ষের উর্বরতা সাধন 
করিতেছে । ইহাদের দ্বারাও ডিমচল প্রদেশের এক প্রকার বিভাগ সম্পাদিত হইয়াছে, যেমন__ 

১৪ সিদ্ধ ও সটলাজ নদীর মধ্াবর্তা গ্রদেশ স্পগুযাব-হিন্নালস্ত । 

২। সট্পাজ ও কালীর মধ্যবর্তী প্রদেশ হুস্মান্মুন্নহিস্নালস্্। (কালী নদী ক্রমে দক্ষিণ 
ফিকে প্রবাহিত হুম সার্দা ও সরযূ নাম গ্রহণ করিয়াছে, এবং নেপাঁল হিমালয় হইতে বহির্থত 
কর্ণালির সঙ্গে মিলিত হুইয়! বালি! জেলার পূর্ব প্রান্তে গঙ্গাতে পতিত হুইয়াছে।) 

৩। কালী হইতে তিথ্যা পর্যাস্ত অঞ্চলকে নেপ্লাল-হিত্মালক্স বলে। 

৪। তিষ্যা। হইতে ব্রশ্গপুত্র পর্য্যন্ত অঞ্চল আস্নাস্ম হিঞ্মালম্্। 

বল! হইয়াছে যে--জগতের উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গ গুলি এই হিমাঁচল প্রদেশে অবস্থিত। আবার 
এত গুলি উচ্চ পর্বত শৃঙ্গের একত্র সমাবেশ পৃথিবীর আর কোথাও দৃষ্টি গোঁচর হয় না। একাকী 
হিমাচলে যত গুলি উচ্চ শৃঙ্গ রহিয়াছে, তূপৃষ্ঠের আর সমুদয় পর্বত শৃঙ্গ গুলি একত্র করিলে তুলনাম 
তাহার নিকটবর্তী হইতে পারে না। আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্বত আকাঙ্ক!গোধ! ২৩৯০০ ফুট, উচ্চ। 
হিমাচল ব্যতিরেকে তৃপৃষ্ঠের অন্তাত্র ইহাই সর্বোচ্চ পর্বত-শৃঙ্গ। আফ্রিকার কিলিমানজ।রে! ২০৪০০ 
ফুট; যূরোপের আল্লস্‌ পর্বত শুর্গ ইহা! অপেক্ষা ও কম উচু। আর হিলাচল প্রদেশে ৩টি গিরিশৃঙ্ 
রহিয়াছে যাহারা ২৮*০* ফুট হইতেও বেলী, ছুইটী ২৭০০০ ফুটের মধ্যে, ১১টা ২৬** ফুটের উপর, 
৩২টা ২৫০০০ ফুটের উপর এবং ২৭টা ২৪০০৯ ফুটের অধিক উচ্চ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, 
এ প্রদেশে ৭৫টা শুর্গ রহিয়াছে, যাহ মুরোপও আমেরিকা ও আফ্রিকার সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ হইতেও 
উচ্চ। ২৪০** ফুটের অনধিক উচ্চ শৃঙ্ষের সংখ্যা! ইহ! অপেক্ষাও অনেক অধিক ; এবং তাঁহাদের মধ্যে 

কয়েকটী বিশষ উল্লেখ-যোগ্য শু রহিয়াছে । 

হিমাচলের সর্বোচ্চ গিরি শৃঙ্গ তিনচীর মধ্যে ছইটী-_-এভারেষ্ট (২৯১৪১ ফুট) ও কাঞ্চনবঙ্গ। 
১ সংখ্যক (২৮২৯৫ ফুট )--নেপাল হিমালয়ে অবস্থিত ; ওয়টি, কাঞ্চন ঝঙ্গ! ২ সংখ্যক (২৮২৫০ 
কুট ) কারা ৫কাঁরাম পর্বতে অবস্থিত। সাধারণতঃ ভূগোলে এভারেষ্টেরউচ্চত! ২৯০০২ ফুট ও কাঞ্চন 
ব্গার উচ্চতা ২৮১৪৬ ফুট দেখান হইয়া থাকে । কিন্তু তাহা'ঠিক নহে। ১৮৭৯ খৃঃ আব্ধে পাঁচটা 
বিভিন্ন সমতল ক্ষেত্র হইতে এবং ১৮৫০ খুঃ আব্দে অপর একটা সমতল ক্ষেত্র হইতে থি গডলাইট, 
যত সহযোগে এই শৃ্ের যে যে পরিমাপ লওয়! হইয়াছিল, সেই সকল গণন! হইতে দেরাছুন সার্ভে 
 অফিয়ের একজন বাঙ্গালী কর্মচারী-_বাঁবু রাধানাথ শিকদার-.১৮৫২ থৃঃধে এভা রে শের গড়পরতা 
| করিয়াছিলেন | তরবধিভূগোঁলে এই গণনাই গৃহীত হইয়া আসিতেছে। এই 
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সমুদ্র পরিমাপ নানা কারণে ভ্রমন ছিল। প্রথমতঃ যে লকল স্থান হইতে মাপ লওয়া হইয়া": 
ছিল তাঁহায় সর্ষোচ্চ স্থান সমগ্র গর্ভ হইতে মাত্র ২৫৫ ফুট উচ্চ ছিল। তত্তিন্। বাঁযুমণ্ডলের ভিতর 
দিয়! হুর্ধযালোক প্রবেশ কালে ইছার গতি যে বক্র হইক়। যাঁয় ( 7২502061017 ), তখনকার পন্ধিমাপ | 
কাঁলে তাহ! গণন| করা হয় নাই ।. ইছার পর ১৮৮১সাঁল হইতে ১৯০২ সাল পর্যন্ত হিমালয় পর্বতের 
অন্তর্গত নান। স্থান হইতে যে ম্্প লওয়। হইন্মাছিল, তাঁহাতে হূর্যালোকের তির্ঘ্যকগতি নিবন্ধন থে ভ্রম 
হইতে পারে, তাহা সংশোধন করিয। উহার গড়পড়তা উচ্চত|! ২৯১৪১ ফুট স্থির করিয়াছে এই 
গণনাও একবার শ্রম-গ্রমাদ শক্ত বল! যাইতে পারে না। * 

এত ভিন্ন আর একটা বিশেষ কারণ রহিয়াছে, যাহার জন্ত থিওডলাইট, যন্ত্র সাহাযো উচ্চতার 
পরিমাণ স্পু্ণ রূপ ভ্রম-প্রমাদশূন্ত হইতে পাবে না। তাহা হইতেছে উচ্চ পর্বতগুলির দারিধ্য 
বশতঃ সাধারণ [0102] 1715 হইতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির গতি রেখার & 1170) বিচলিত 
৪য় কথাটা পরিষ্কার করিয়। বলা প্রয়োজন । পুথিবী যদি স্থির অবস্থায় থকিত তবে মাদ্য।কর্ষণ 
চেতু ইহার 'মাকার ঠিক একটা গোলকের স্তায় হইত) কিন্তু ইহার দৈনিক আবর্তন নিবন্ধন ইহার 
মেরু গ্রদেশ চেপ্ট| হইয়| ইহ! অনেকট। কমল! লেবুর আকার (5016101 ) ধারণ করিয়াছে । 
প্রকৃত পক্ষে তাহাঁও ঠিক নহে । পৃথিবীর যদি সর্বত্রই একইরপ পদে গঠিত হইত, তবে ইহা একটী 
99+01010এর ন্যায় দেখাইত বটে ; কিন্তু ইহার পর্বত শ্রেণী, উপত্যকাও অধিত্যক। গ্রদেণ মকল 
এরূপ কঠিন ও দৃঢ় ভাবে মংস্থিত যে পৃথিবীর দৈনিক আবর্তন ইহাদিগের আকৃতির কোন পরিবর্তন 
আনয়ন করিতে সক্ষম নহে। সুতরাং এই সকল পর্বতময় স্থান পৃথিবীর সাধারণ উপরি ভাগের 
( 06170191 9019০5 91005 7910) সঙ্গে এক সমাস্তরাল ভাবেন! থ|কিয়, বক্র ভাবে অবন্থিতি 
করিতেছে । সমুদ্রগ কিন্বা অন্ান্ত স্থান ষথায় (বিশাল জলরাশি বিরাজ করিতেছে তাহা ও সম্পূর্ণ 
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৫২৪ ভাক্তের সাধনা আবাচি 
9:91. নহে । কারণ, বড় বড় পর্বত ও মহা প্রদেশ সকল দমুষ্লের স্মলকে ভাহাদিগের প্রতি 
নিত আঁবর্তন করিয়। জলের উপরি ভাগেন্ বক্রতা সাঁধন করিতেছে। পৃথিবীর উপরি ভাগ 
হি সম্পূর্ণ 9757010 হইত তবে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির 115 জলের উপরি ভাগের উপর সম কোণে 
অবস্থিত হইত পৃথিবী 911:67010 নহে; সুতরাং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির গতি ( ড০76০০1 1776) 
পৃথিবীর উপরি ভাঁগের' উপর সম কোণে অবস্থিত নছে। হর্দি পৃথিবীর উপরি ভাগে অবস্থিত 
রেখাকে 01001 11776 বল! যাক্স, অনেক স্থানে দেখ। যাইবে যে ০0591 11075 কতক পগিমাণে 
বক্রভাঁবে অবস্থিতি করিতেছে-_ইহ। থিওডলাইট. যন্ত্র সাহায্যে পরিমাণকে কিক্ধপ ভ্রমে পাঁতত করে, 
উদ্ধৃত লেখা হইতে তাহ! বুঝা! যাইবে । 

. কোন পর্থত শৃঙ্গেরই যথার্থ উচ্চতা! নির্নপণ করা এক প্রকার অস্তব। এতদৃত্িশ্ন আরে! ম'নক 
কারণ রহিয়াছে য়ে জন্য গণনাঁয় ভুল থ।কিয়! যাইবেই। বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখ কর! গেল ন'। 
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শাস্তির পন্থা । 
(“ও পারের কথার লেখক ) ৃ 

মাঞ্ুষের বিষম গলদ স্ব ত্ব বড় বড় গলদ দন্বদ্ধেও ধারণ! রহিত। অপরের বেল! যেমন সজাগ, 
নিজের বেলা তেমনি নিদ্রিত। এ গলদের গপ্তিগুল! ব্যক্তিগত হতে সমাজ বা শ্রেণীগত হ'য়ে 
পরে জাতিগত ভাবে বিশাল হরে পড়ে। তখন সংস্কার-ভুমিতে, সঙ্গ-জলবাঁয়ুতে ও শিক্ষা- 
উত্তাপে সেই জাতিগত গলদ প্রতিষ্ঠাদন্তে ( গ্রেসটিজে ) পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠাদস্ত কিন্তু সহজে 
ঠাণ্ডা হবার পাত্র নয়! তিলকে তাল পাকাযে তুমুল ক।ও বাধানই উহাঁর ধার! । .ত|ই প্রবল 
পক্ষ হীনবলকে অল্প বা সামান্য কারণে বিধ্বস্থ করে মাগ্রতৃপ্তি লাভ করে। এই সময় প্রবল 
পক্ষ মুখে দড় ও কাজে দৃঢ় ম্পষ্টভ।বে দেখালেও তাঁদের বুকে ভয় 9 মাথায় চিন্তাফুলতা স্তরে 
স্তরে স্ব স্ব আসন বিছায়। তখন সভ্য ও বর্ষের, আর শিক্ষিত ও মূর্থের মাচরণ নির্ধারণ করা 
স্কিন হয়ে পড়ে। সংযতত| নিরপেক্ষভাবে উভয় পক্ষকে সেই সময় লাল নীল সিগন্তালগ 
দেখাতে ভুলে না। পতনোনুখ জাতির স্থুল বুদ্ধি কিন্ত গ্রেসটিজ দগ্ডে স্ফীত! হয়ে মেই সিগন্তালকে 
উপেক্গ করায়। স্থুল দেহবুদ্ধিসংযুক্ত অহংবুদ্ধি যে মাত্রায় মোড়লগিরি ক'রতে সচেষ্টা হয় সে মাত্রায় 
জাতীয় চৈতন্ত পদদপিত হতে থাকে । সুতরাং সেই জাতির যাবতীয় স্বর অর্থাৎ সত্ব মিশ্রিত 
রজোগুণের কর্দ্‌-_কর্পুরের মত ক্ষয় প্রগ্ড হয় ও তৎপরিবর্তে এক তমোই জাতীয় ভোজ্য সেবা 
হয়। ফলে, সেই জাতি স্বজাতির মুণ্ডে ও রক্তে শোভিত ও রঞ্জিত হয়ে ধ্বংশের প্রতিসুস্তি রূপে 
আপনাকে আপনিই অচিরে প্রতিষ্ঠিত করে। | 

ভারত, কোন এক যুগে 'বড়', "খুব বড় _এ খেতাব তুমি পেয়েছিলে। তা পাবারই কথা, 
কাঁরণ চুরি ডাকাতি কাজ ন। সেখে যা-কিছু বৈভব ও খিদ্যা তুমি নিজেই মর্জন করেছিলে। ভারত, 
তূমি সাহিত্য, গণিত জ্যোতিষ, ভৈষজ, রসায়ণ, কৃষি, কলাবিগ্ভাধির প্রবর্তক হয়েছিলে। তোমার 
সেকালের শৌধ্ধ্য, বীর্ধ্য ও সত্যান্থরাগের তৃষ্টান্ত সমূহ একালের গন্পনকথা! মাত্র। কিন্তু তোমার 
বিশেষত্ব ছিল ধর্মতত্ব উত্ঘাঁটনায়। তুমি ব্যবস্থা করেছিলে আঁধার হিস।বে ধাপে ধাপে উঠাতে । তাই 
বিরাট প্রন্কৃতির যাবতীক়় অঙ্গ সৌষ্ব বা গুণাবলী যেমন আদৃত ছিল, অব্যক্ত অব্যয় লচ্চিদা নন্দময়্ও 
তোমার তেমনি উপভোগ্য হয়েছিল। তাই তুমি সেকালে দেহ ও অহংবদ্ধি্ধয়কে লোভ, স্বার্থপরতা, 
দাস্িকতা, অসত্যাচার ও যাবতীয় বর্ধরতার সচল স্তস্ত হয়ে বিচরণ করতে দাও নাই । কিন্তু তোমার 
শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃত পরিমাণে ছিল, দেহ ও অহংবৃদ্ধিত্য়কে মুধিকবৎ থর্ব করা। সেকালের 
'গণেশ কতট। শ্রীশ্রসিদ্ধেশ্বর হয়ে ছিলেন, তুমিই জান। কিন্ত একালে বাকে সেই পদে বরিত 
ক'রুতে উঠে পড়ে লেগে গেছ, তোমার চেষ্টার ফলাফল, তুমিই ভাল বুঝ । তবে এতকাণ পরে, 
এত ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে ও এত প্রতিক্লতা। সর্ধাঙ্গে বহণ ক'রে, তুমিষে কর্ম সম্পাদনে বদ্ধ 
পরিকর হয়েছে তার জন্ত শুধু তুমি কেন-_সমগ্র জগৎ__নিঃসন্দেহ বিশেষ উপকৃত& হবে। এ ধারণা 
আঁশার দুরাকাত্খ। নয়--নয়--কিছুতেই নয়। কিন্তু তোমারই অঙ্কিত চিত্রের রেখাপাত মাত্র ! 

হিন্দু ভারত সেকালে যে মাত্রায় 'বড়' বাচ্য হয়েছিল, একালে কিন্ত হুদে আদলে ততোধিক 
বিকাঁয়ে গেছে। সেকালের ও একালের ছুই ভিন্নতর চিত্র ভারতের কোনও মুসন্তানের হখ-স্বতি 


৫২৬ ভারতের পানা | | : আধাড়ি 
হওয়া সম্ভব নয়! উড়ে এসে জুড়ে বদাকে দণ্ড মুগ্ডের বিধাতা গড়ে তুলা ভারতের একালের ধাঁরা। 
খেতাব বা নগগ্য প্রদ্থিপত্তি টোপ থেয়ে গামলার জোয়াল মাছ হ'য়ে থাকা ভারতের একালের 
ধাঁগা! এ অবস্থার জন্ত ভারত কেবল মাত্র তুমি একমাত্র দোধী। ভারত তোমার তোমারই 
কর্ রাহ তোমার বড়ত্বকে গ্রাস করেছে! “মুখের জোর” “গায়ের জোর”, ও “পয়সার জোর এই তিন 
ভুয়াড়ি মিলে বাঁটোয়ার! করেছিল ভারতের মৌলিক ধন “০০1 ও হ্চম্াকে | সুতরাং জভুম্ধের 
জোলেল্স আজাজি হ'লেন ব্রাহ্মণ, গাস্স্রেক জোলেক্স ত্ম্্ছাচোল্লী হ'লেন 
ক্ষৈত্রিয় ও টীক্ষান্ল জোক বিলাস্বী হলেন বৈশ্ত। এই তিন ধরণের জীতায় 
পেশা হ'তে লাগলে! অনার্য আদিমবাসীদের সহিত সেই সেই বিশেষ হতভাগ/ ভারতবাসী, যাঁদের 
উপরোক্ত তিনটা জোরের একটারও সম্বল ছিল না। বুদ্ধিবল, দেহবল ও ধনবল ব্যন্তিগত ঝ! 
জাতিগতভাবে “বড় করে বটে, কিন্ত সে বড়ত্বের স্থ।ফিত্ব বালির বাধ মাত্র! যিনি প্রকৃত “বড়' 
বা প্রকৃত পথপ্রদর্শক বা প্রকৃত ব্রঃঙ্ষণ, তিনি দশের, দেশের ও পতিত-পতিতার জন্ত আত্মবলি, 
দিতে অকাতরে প্রস্তত। তার সাধ, প্রাণের-সাঁধ, «গুণ ও কর্ণ” জীবের উপাস্য হয়ে তাদের, 
ধাবতীয় তমোগুণ প্রাধাণ্য আচার উচ্ছেদদিত হয় ও তৎপরিবর্তে রজে! মিশ্রিত সত্বাচার ধরায় 
প্রতিষ্ঠিত হয়। "গুণ ও কর্ম ধার আারাধনার প্রধান উপকরণ, তিনি তিনিই একাধারে ব্রান্ষণ, 
ক্ষৈত্রির ও বৈশ্ত। আবার দশের ও দেশের সেবায় তিনি 'দাস'ও বটে। “গুণ ও কন্ু* বাঁর 
প্রকৃত আরাধ্য, তার প্রবল আকাজঙ্ষা। যাবতীয় ছুঃখের হুর্থম পন্থা ধরে হুখের সুগম গম্থার সন্ধান 
জীব পায়। তাই তার তৃণ বা ভূমি শয্যা, রাজ| মহারাজার সুখ শয্যাপেক্গা কম আরামপ্রদ নয়! 
তাই- তার সামান্ত পরিধেয় তীর হৃদয় সম্পদের বিশিষ্ট বরশয্যা। তীর সামান্ত ইজিত সহ 
তোপধ্বনী অপেক্ষা অতিকতর কার্ধ্যকরী। বিরাট বিধান-দিতেও পাগল, আবার উন্মুল 
ক'রতে ততোধিক পাগল, কারণ বিধান বিরাট-কাবুলেওলা। ভারত, তুমি বিশেষ সুবিধা! ও 
স্থযোগ পেয়েছিলে আত্মোদ্জার ক'রে আশ্রিত-আশ্রিতাদেরকে গ'ড়ে তুলবার, শিক্ষার-দ্বার যণা 
বিহিত উৎঘাটন করবার, স্বাস্থ্যবিধির যাবতীয় বিধান যথোচিত পরিচ্ছন্ন করবার ও জাঁতিবণ্ের 
'তিন-খেই সুতাকে যাবতীয় সংকোচের স্বক্ধপ না করে সৃষ্টি ( উত্ভাবনায়), স্থিতি ( রক্ষণশীলতায় ) 
ও লয়( উচ্ছ্দদে যোগ্য উপকরণের উচ্ছেদ সাধনে) তুমি ্বিহ্চাস্েল্ল সচল প্রতিসুত্তি হয়ে 
কেবলমাত্র তোমার নয়, সমগ্র জগতের, কল্যাণ সাধন কর। তবে তবেই $মি অযাচিতভাবে 
'শর্খঃ ( মঙ্গল বিধানকারী ) বা “হিচ্ফু' ( হীনত! বিছুরণকারী ) বাচা হবে। ভারত, তুমি যে বীজ 


ও যে মাটা হ'তে অন্করিত ও যে জল বাম ও উত্তাপে বদ্ধিত তোমার তেমারইত মুক্তিকামী 
হওয়া নিতান্ত সঙ্গত। 


মহন্বের মহত্ব আত্মসংযমে। প্রাণ মন ও অহতবুদ্ধির এঁক্যতান বাদনের ফল--আত্ম সংযম। আগ 
যম- আম্মার সন্িকটস্থ অবস্থা! । দৃঢ়তা, নির্ভীকতা, কর্ঠতৎপরত। কিন্তু উচ্ছ্বাস গুভ্ততা, আত্মসংযমের 
প্রকুষ্ট নিদর্শন । এই সংঘমের আসন--সহজ সাধ্য বিধি-বৈধ্য অনুষ্ঠান সম্হ। এই সংযমের উপ: 
ভোগা- জান, শ্রেম ৪ কম্দ সভভুত বিকাঁশ। এই সংযমের কোশ! কুশি--প্রনবতি-নিবৃত্তি | এই 
সংহ্মের খারি-লয়লড়া 1 এই মাযমের নৈবিস্ত-আমি'আমার' যাছা ফিছু। উ সংঘমের পূজার 


১৬৩৭ এ ঢা শান্তির গান ূ হক 
প্রাণ-মনসংঘুক্ত নুক্ম অহংবুদ্ধি। এই সংযদের অনপ--_দআত্মমর্যাদাবোধ। এই সংধম অবলের ' 
কাষ্ঠভার--দেইবুদ্ধি। এই সংবমের আহুতি--ভেদবুদ্ধিসংযুক্ত যাবতীয় কদাচায়। রা 

সাম্যাবস্থ।--বিকাশের তাজমহল । অহংবুদ্ধিযৃক্ত প্রাণের ও মনের আত্মার সহিত মিলনই'সাগর সঙ্গধ. 
অর্থকরী ও পুঁথিগত বিস্া-_সংকোৌচের বিষম ঘ।মপূর্ণ জঙগ! মাত্র। সংকোচ-_মলিন বারি পূর্ণ ম্পঞ্ 
(52025); বিকাশ--শুফ ও পরিচ্ছন্ন ম্পঞ্জ। জীবদেহস্থিত সুপ্ত চৈতন্ক শক্তির জাগরণের স্থফল-_ 
বিকাশ। বিকাশের মাত্রাছছসারে নুগ্ঠ করিনী-শক্তি (৫:971715 ০2801 ) ব্যক্তিগত হ'তে জাতিগত 
ভাবে পরিবদ্ধিত হ'লে তবে জাতীয় জীবন প্রকৃত ভাবে গঠিত হওয়া সম্ভব । সংঘমের পরিমান 
বৃদ্ধি ও অসংযমের হাঁস হককে সঞ্চয়ের মাত্রাস্ছসারে কার্যযকারিণী শক্তি (011175 0801691) যে 
মাত্রায় বঞ্ধিত হয় সে মাত্রায় নিজের, দশের ও দেশের সর্বপ্রকার “ছায়' 'হা” ধ্বনী লুপ্ত হয়। ভারত, 
তুমিই_-সেই সেকালে-_-সেই অল্পে পরিতৃষ্ট কালে-_পাদপ মূলের সহজ লব্ধ ফল ফুলে বিতৃষ্ট। দেখায়ে 
কেবল মাত্র বৃক্ষোস্থিত ফল ফুলেরই প্রত্যাী হয়েছিলে। সুতরাং প্রবৃত্ির রাঁজ্যে বসবাস করে ও 
নিবৃত্তিতে প্রীতি দেখায়ে তুমি প্রবৃত্তিকে হতাদর ক'রেছিলে। তাই ভুমি জাতীয় শিক্ষা বিস্তার 
ও আর আর বিশেষ সংস্কার কার্ষেয বীতরাগ ছিলে। সেই কম্্ফলে, কালে প্রবৃতিই তোমায় কর)য়ত্ত 
ক'রে তোমায় অনেক কাল যাবৎ স্থল দেহ ও অহংবুদ্ধিসংযুক্ত যাবতীয় অনাচাররূপ আচারে আবদ্ধ 
করায়ে তার অভীষ্ট পুর্ব করেছে। তাই তুমি প্রবৃত্তির প্রবল শাসনে তোমার শিরোস্থিত 
শিখারপী ক্ষুদ্র চৈতন্টুকুকে বিশেষ লাঞ্চিত ক'রে কেবল মাত্র তিন-খেই স্থতা 'ও পাঁজি-পুথি বলে 
প্রথমে 'আপনাকে বঞ্চনা! করে, পরে সমাজ ও জাতিকে বঞ্চিত ক'রেছ। তুমি কি ক'রেছ 
বানাকরেছ তোমার আধুনিক আত্মসংযম ও আত্মমধ্যাদাবোধ নিঃসন্দেহ তোমায় মর্দে মর্মে 
বুঝায়েছে ও মনে হয় আরো! বুঝাবে। তা ন| হলে, তোমাক দাঁস খতের পাট্রাটুকু অতলে ভুবাতে, 
তোমার মুখের অন্ন হ'তে বঞ্চিত হয়ে কঙ্কাল সার ন৷ হতেও তোমার য। কিছু ফিরায়ে পেতে, 
কেন. কেনই ঝ তুমি কালের করাল হাতে তোমার ধন ও প্রাণকে অযাচিত ভাবে তুলে দেবে? 
সেকালে তুমি এক ধরণের পথ প্রদর্শক হয়্েছিলে। একালে কিন্তু তুমি বলিহারি ধরণের 
প্রবর্তক হবার সাধ পুষেছ ! এ কাজ সাধতে নেমেছ, শুধু নিজেক্ জন্ত নয়, সমগ্র পৃথিবীর জন্য। 
কোন দেশে ও. কোনও যুগে ধে কম্ম কখনও সাধিত হয় নাই, এমন কি করনায়ও যে কর্মের সুচন। 
হয় নাই, তুমি--তুমিই সেই মহাযজ্ের পৌরহিত্য ভার নিজ স্কন্ধে বহন ক'রতে বন্ধ পারকর 
হদেছে। দস্ত-_ক্ষীত বক্ষে ও উন্নত মন্তকে আপনাকে শিক্ষিত 'ও সভ্য ঝলে পরিচিত করে। 
স্কুল দেহ ও অহ্ংবুদ্ধি অপর পক্ষকে নগণ্য ও বর্ধর বাচ্য করে। বিরাট বিধান কিন্তু অচিরে 
অবস্ প্রত্যক্ষ করাবে কোন্‌ পক্ষ কি ধাতৃতে স্থজিত। বিধান-_-প্রঝলের, সবলের ও হূর্বহলের, 
অর্থাৎ কোন পক্ষের কাহারও নিজদ্ব নয়! বিধানের মধুভাও তমে প্রধান রঙ্ধোর করতলগত 
হলেও সেই ভাণ্ডের অধিকারী হয়েছিল সব-প্রধান রজো। বিধানের বিধান-_ব্যক্তি বা জাতিগত 
প্রাণ মন-অহংবুদ্ধি গোপ বারকগণকে সংযম,বিশিষ্ট সংযম,মন্ত্রে দীক্ষিত করা। তবে-_-তবেই 
বাকা, কার্ধয ও চিন্তাক্ষপিনী ভ্রিফণায় হলাহুল উদগীরণকারী ভীষণতম বিষধরের উচ্ছেদ সাধন 
ভীপ্রীচৈতক্লময়ের দ্বারা ওল্লায়াসে .লাধিত হবে। সেকালে যমুনার কোন এক স্থান আবর্ত 


৫২8৭ এ | ভারতের সাধনা | আফা 


হয়েছিল। একালের আঁবর্ত ভারত হ'তে ুব্রপাত হয়ে সমগ্র মেদিণী বিস্তৃত সংগ্রাম--প্রযত্ধ 
্রবৃত্তি-এক পক্ষ, আত্মসং্যম_-অন্ত পক্ষ। জন্-পরাজয়-_ গ্রবলেরও নয়) হীন-বলেরও নয়। 
ধর্ম যথা, জয় তথা-_-এটা কিন্তু সেকাঁলের কথা । 


নারী হরি, নারী পীড়ি, বিভীষণে লাথি মারি, 
রাক্ষন রাজ, হ'ল নির্শল, ঠা হ'ল লঙ্কাপুরী ! 


প্রকৃত শান্তি প্রিয়তার অঙ্গ সৌষ্টব মংযম, শিষ্টাচার, সত্যবাদিত! ও নিরপেক্ষতা । এই গুণাবলীর 
পরিপোধণের আস্তরিক চেষ্টা গ্রবলের সাধুত্ব ও মহত্ব । প্রবলের দীয়িত্ব অপরিসীম, কারণ রক্গগশীলতার 
মহিত উৎকর্ষ সাধণ তার বৈধ কর্দ্দ। তা আবার দশের, দেশের সহিত আশ্রিত-আশ্রিতাদের 
উন্নতি কল্পে নিয়োজিত কর! নিতীস্ত বিধেঘ। এই আঁচরণের বৈলক্ষণতা। প্রবলের যাঁহ। কিছু বৈভবই 
তাহাকে পশ্ুতে বা দাকুণ বর্ধরত্বে পরিণত করায় । পরে, ইহ! সংক্রামক ব্যাধিরূপে জাতিগত আকার 
ধারণকরে। তখন সেই মতিভ্রাস্ত জাতির প্রত্যেক বাক্য ও কন্ম তাহাদের অধঃপতনের ঘার 
বিশিষ্ট ভাবে উন্মুক্ত করে। মম্ুস্তুত্বের বিধান--শক্তি সঞ্চয়-_জাতীয় উৎকর্ষ সাধনে । মমুত্যত্বহীনের 
ধার! স্বার্থ সিদ্ধি লালসা শক্তির অপচয় করা । এই প্রকার জীবই পিশাচ শ্রেণী ভৃক্ত । অপচয়ের 
প্রবৃত্তি অল্লায়াসে অপচয়ের দিকেই ধাবিত করায় । নিধনই অসংযুক্ত অপচয়ের অবস্ভাবী পরিণাম। 

শান্তির আস্বাদ শাস্ততায় (সংযমে ) প্রাপ্তব্য। দেহ, বুদ্ধি, ধন ও জন ক্ষুদ্র চারিপদ বিশি 
উচ্চাসনে উপবিষ্ট হয়ে অথচ শান্তির আস্বাদ অন্ুমাত্র লাভ না ক'রে আপনাকে শ্াস্তিরক্ষক পদে 
বরিত করা নিতান্ত দন্ত নির্দেশক । এবন্বিধ দত্তের বন্ম ধরাকে সরাজ্ঞানে কেবল মাত্র নীচগামী 
আত্ম তৃণ্ড সাধনে তৎপরতা ও যাবতীয় বাহক চাক্চিক্যতার পারিপাট্ট । বিধানের কড়া হুকুম-, 
“ন্থ স্ব সাধ্যান্্যাযী স্থব্ধান প্রতিষ্ঠা কর» । গ্রবল পক্ষ সে আদেশ পাঁলনে বীতরাগ। বিধান ও যে-সে- 
নন। অশাস্তি-মৌড়লণীকে তার বিহিত কর্ম সম্পাঁদনে নিযুক্ত ক'রলেন। ফলে, শাস্তিরক্ষকের 
শাসনাগাঁর সজীব পৰ্র্থে দিন দ্রিন পরিপুষ্ট হ'তে লাগাঁলো। এত ধরা পাঁকড়াওর দিনে, অনধিক।র 
প্রবেশ দোষে প্রধান অপরাধিনী অশান্তিমোড়লণী কিন্তু গা ফুলিয়ে বেড়াতে ছাড়চেন না! হতরাং 
মহাপ্রথলের “স্বাধীন ইচ্ছ।' বা স্বাধীনতা", 'অশাস্তি_-মোড়লণীর নিকট পরাভূত! কোন্‌ হৃদয় ব! 
মস্তিস্ক, ও কোন্‌ প্রাসাদ ব। সাম্রাজ্য অশন্তি-মৌড়লণীর অধিকার ভুক্ত নয়? সুতরাং জীবের 


স্বাধীনত।? ব| "্বাধীন ইচ্ছা" কথার কথা মাত্র ! 
মানুষ অর্জন কচ্চে--সাফল্য বা নিশ্ষলতা। সাধারণতঃ নিম্ষপতাঁই জীবের ভাগ্যে বেশী 


মাত্রায় মাপচে ! বিশেষ চেষ্টা, অল্প (চষ্টা ও এমন কি নগণ্য চেষ্টাও ছোট বড় সুফল বর্ষণ করে। 
আবার বিশিষ্ট চেষ্টা সত্খেও কেবপ মাত্র নিষলতাই লভ্য হয়। স্থতরাং দৃশ্ত বা অৃষ্তঠ ঘটনা চক্রের 
অন্থুকূলতাঁয় সফলতা প্রাপ্তব্য। ঘটনা চক্রের অভেগ্য গ্রাতিকৃপতা, নিশ্ষলতার কারণ । তা হ'লে 
মা্গষকে হাসাচ্চে বা কাদাচ্চে ঘটনা চক্রের অগ্থকৃল। বা প্রতিকূলতা । মানুষের স্বাধীন-ইচ্ছার 
ক।ধ্যকারিতা কতটুকু? তবে কি জীব পাঁজি-পুঁথি লিখিত শুভ মুহুর্ত বা শুভ দিনের প্রত্যাশায় 
ক্ছাস, দাবা বা পাশা খণ্ডের শরণাগত হবে ? তবে কি মানুষ অবগুঠণশুন্য গ্রন্থের (০ ৮৩11) 
বা নিগ্া দেবীর সেবক-সেবিক! হায়ে দিন যাপন ক'রবে? তবে কি নর-নারী সময়কে যা-তা। ভাবে 
ব্যবহার ক্ষ'রে গলা টিপে উহাকে ঘাঁৎ ছাড়া করবে? না-না-কখনই না, বরং মাুষের প্রধান 


১৩০৭ 0. শাস্তির পন্থা ৯৫২৯ 


ও মৃথ্য কর্ম, বাঁকা, কাঁধ্য ও চিন্তার সহায়তায় রেজিগারের যাবতীয় কৌশল উত্তাবন! করা ও দেই সেই 
পন্থা ধরে চল! । তা! কিন্তু বিশিষ্ট ভাবে সংযমকে আশ্রয় ক'রে এ-কুল ও-কুল উভয় কুজের খা-কিছুয় : 
জন্তে । এই কাজ সাঁধবার মাল-মসল! প্রত্যেক জীবে খুবই আছে। তবে অভাব--বিশেষ অভীব-_ 
প্রকৃত শিক্ষার। বিকৃত শিক্ষার প্রভাবে প্ররৃত শিক্ষা নিতান্ত হীনগ্রভ হয়ে আছে। এই শিক্ষার 
গলদটুকু দিন দিন জীষণ, ভীষণতর ও ভীষণতম হচ্চে । এই শিক্ষার আড়-কাহিতে ভারত মানসিক 
ভোজ্য-সেব্যের অন্ধুপবুক্তভাবে গড়ে উঠছে! অর্থকরী বিষ্ার চাক্চিক্যতার কিন্ত অভাব 
নাই। এই গলদ অচিরে সংস্কত ন! হলে, ভীরত হবে-_নিঃসন্দেহ হবে-বাঁক্যে, কাঁ্্যে ও চিন্তায় 
পঙ্গ, জীবের সমষ্টি মাত্র। আর যারা এই ভীষণতর আবর্তে পা ভোঁবাবার স্থযোগ নাপাবে-_তার৷ 
বিরুত শ্রেণীর আচরণে__গুও। শ্রেণীতে পরিণত হবে ! বিধাঁনের দাঁবী-_অমোধঘ দাবী, প্রব্ন*ও হীন বল 
উভয়েই এই গলদ সংস্কারে বিশেষ হতসীগ হয়। বিধানের করাল-মলি তাঁর দীন সন্তানদের রক্ষার্থে 
উন্মোচিত। হায় দত্ত! তৃূমি এখন চক্ষু থাকতেও চক্ষুহীন, কিন্তু তাঁর অষ্টহাসির প্রভাব কতটা! 
প্রতক্ষয ক'রবে, জানবে ও বুঝবে তোমার কাল মৃহ্র্তে,। তোমার নিদানের দিনে! তাঁই ঝবলি-_ 
শান্তি চাঁওত শান্তি দীও-অকাতরে চোও। কিন্তু শান্তির পরিবর্তে অশান্তি . 
বিছাবার আয়োজন ক'রলে, অশান্তি-চরম অশাস্তি--তোমার ভাগ্যে মাপবে- নিঃসন্দেহ 
মাপবে। স্পাস্তি চাও ত-স্পাস্ত হও। ্‌ 


মানব বিক্চা্শ ভীর্খেল্ল ম্াত্রী। সেকালের ভারত এই বিকাশকে শমুজি 
আাখ্যাত করেছিলেন। দ্মুক্তি' মানে হ্বাধীনতা। প্রকৃত আ্্রীশ্রীন্নতা কি, সেকালের 
তারত ভালই বুঝেছিলেন। একালের মত অষ্ট পাপে বন্ধ পরাধীনত। ছিল ন! বলেই 
সেই স্বাধীনতার কথা বলবার ও সেই স্বাধীনতা লয়ে থাকবার সথযোগ ও স্থবিধা দেই ষুগের 
ভারত'পেয়েছিলেন। শ্রর্্-অর্থখ-্চান্ন-স্লোঁচ সেই সেকালের কথা । যার-যা করণীয় কর্মে 
উৎকর্ষত|। লাধনই ইহ জীবনের মৌলিক শন । 'কাণ খা গা কিন্বা 2. 8-6 প্রভৃতি 
অক্ষরগুল! হতে ক্রমশঃ অগ্রসর হ'লে তবে একজন 1. ৯.১ ৰ! 2. তি 5. হওয়া যেমন সন্তব, তেমনি 
ললাগভীক কর্মের উৎকর্ষতা সাধন ফলে ও বিধি-বৈধ শিক্ষার প্রভাবে বিকাশের চরম সীমায় 
উপনীত হুওয়! অসম্ভব নয়। কিন্তু সামান্ত বা সাধ্যোপযোগী কর্মে ফীকি দেবার প্রবৃত্তির দৌলতে 
সেই কাকি দেওয়| দেহ অহং বুদ্ধি যুক্ত মন-প্রাণ সম্বল করলে, এ-পাঁর--3-পাঁর উত্তয পারেই কেবল 
মান্র 'ছায়' “হায়ই লঙ্য হয়্। একালের “মহারাজ, “স্বামী ব| “ঠাকুর, যদি প্ররূত বিকাশের 
নিদর্শন হত, তা হলে নিশ্চয় এই ধরণের জীব ছাল! ছাঁলা পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হ'ত না। 
চাঁই কার্ধ্য তৎপরতা ও কর্তপটুতা তৎসঙ্গে অপচয়ের যাবতীয় দ্বার রুদ্ধ ক'রলেই অর্থ অর্জন ও 
সঞ্চয় কর অদাধা সাধন নয়। পরে সময়ৌপযোগী স্কুশিক্ষা প্রভাবে সেই উপার্জিত ও সঞ্চিত 
অর্থের সহাঁম়তায় অবৈতনিক চিকিৎসালয়, বিস্তালয়, ধর্মশালা, জলাশয় প্রভৃতি স্থাপন ও পল্লী 
সংস্কার যাবতীয় কামনাযুক্ত কর্ম সাঁধন ফলে মন্তিষ্কের বিকাশ ও হৃদয়ের বিস্তার সুমহান ভাবেই 
সংসাধিত হয়। উপরোক্ত ত্রিবিধ বিকাশের ফলে, অহং ও দেহবুদ্ধিযুক্ত-প্রাণমন যাবতীর গণ্ডি 
কাটায়ে ক্রমশঃ আখ্মাক্ষপ উৎসের সমীপে ও সান্নিধ্যে উপনীত হবার উপযোগী হয়। পরিশেষে, 


এ অব, স্থিতি, লাভ ক'রষেই লেই অহবদধি যুক্ত প্রাঞমন স্বাধীন-ইজ্ছ।র সহিত প্রকৃত 
খাধীনত্তার ছাদ পায়। | 

এই দেহ শিশিতে অহ্ংবুদ্ধি যুক্ত মন-প্রাণ দেছুফে সম্ধর ক'রে যাবতীয় খেলা খেলচে। অহং 
ুদ্ধিুক্ত মন প্রাণের একমাত্র উৎস দেহস্থিত আত্মম। অহংবুদ্ধি, মন-কলমসীর মুখ; মন, কলসীর 
কাধারটুকু'ও প্রাণ__বাঁরি অর্থাৎ কার্ধ্যকারিণী শক্তি অহুংবুদ্ধির কর্ম_-অর্জন বা ৰায় করা, 
মনের কর্--সঞ্য় করা ও আবহ'ক হ'লে দিয়ে দেওয়া ও প্রাণের কর্ম -_মহংবৃদ্ধি হারা আহত ও 
মন্দের ছ।রা! সঞ্চিত যাহা কিছুর কার্ধ্যকারিনী শক্তি প্রয়োগ ব| হরণ কর1। অঙথংবৃদ্ধিযুক্ত মন 
ছুইসুখে। নলের মত। একটা উর্ধমূখী, অপরটা নিম়মুখী। উর্ধতন মুখটা আত্মার সহিত সংলগ্ন । 
ইহাই বিবেকের স্থান । ইহারই নাম সাগর সঙ্গম। ইহাই জীবের স্সৌলিক্ক অবস্থা । 
এই স্থানে প্রত্যাবন্তন করাই মানবজীবনের ছূল্লভতা। এই কর্মফলে স্বাধীনতা বা স্বাধীন ইচ্ছ 
জীবের উপভোগ্য হয়। কিন্ত গ্রেত্যক্ষ জান জীবের স্বামীত্ব ঘুচায়ে আত্মাকেই স্বামীনত্বে বরণ 
করায়। অহংবৃদ্ধিযুক্ত মন প্রাণ তরল পদার্থের ন্যায় নিষ্নগামী হয়ে .তোন্িস্ণভ্তিৎ ও 
ইচছাস্পর্তি ভাবে প্রবুদ্ধ । ইহাই জীবের হ্ভিতীম্স অন্ন । কামনা, বাসনা, ভাবনা 
ও ভয়, চিন্তাশীলত1 দ্বার! বান্পাকারে উর্ধগামী হ'লে মৌলিক অবস্থা প্রা হয়্। কিন্তু বাসনা, 
ভাবনা ও তয় প্রায়শঃ নিষ্নগামী হয়ে সংসার আবর্তে থাকতে প্রয়াসী। ইহাই জীবের-_ 
ন্নিমতন্ম অন্বস্থাঁ। ইহাই জীবনধপ তরল নিয়গামী পদার্থের ন্কুলহীন্ন অবস্থা । 

মানুষ নচ্ছরলতা কল ও যাবতীয় শনচ্ছন্দতান্ল ভিখারী ভিখারিণী। প্রায়শঃ নিয়" 
বস্থায় দাড়িয়ে ও অধংমুখী অহংবুদ্ধিযুক্ত মন প্রাণের *সহিত বাসনা, ভাবনা! ও ভয় 
সম্বল করে মাস্থষ ভিক্ষার ঝুলি লয়ে প্রার্থা প্রাধিনী হয়॥ ঘটনাঁচক্রের অন্ুকৃলতা বা গ্রতিকূলতা 
তিক্ষা ব্টন করে। তাকিন্ত জাগতিক যা! কিছু । বিরাটের নিযস্থ ফটকে খাড়৷ হে যখন 
প্রাথযায়, প্রাণ যায় এই হাল হয় কিন্ব। সচ্ছলতা পেয়েও জঙ্ছন্দতা ভাগ্যে মাপে না, তখস জীব 
মুখে “ভগবান “ভগবান” করলেও তাদের অহংবুদ্ধযুক্ত মন প্রাণ তখনও ধন্ন! দেয় নিয়্থ ফটকে । 
এ'রাই “দয়াময় বা 'দয়ামন্্রী' ব| “ভগবান এর গুষ্টিতিলক ! ূ 

বাসনা-ূপিনী জীব ভাসছে ভাবনা-মহাসমুদ্রে। কিন্তু হরদম্‌ তাড়। খাচ্চে ভয় মকরের 
কাছ -থেকে। সন্বলের মধ্যে আশা কুটাটুকু। ভাবন! মহাসমুদ্রের প্রচণ্ড তরদের ঢু মারার 
শেষ নেই ও ভয় মকরের হ। করে তাড়া দেবারও অবধি নাই। এত কাণ্ড কারথানার মধ্যেও 
আশা! সমন্ন সময় ফুরফুরে ঝুরঝুরে বাতাস বহাক্স। আবার কখন কখন স্বরচিত বাতি 
আালায়ে সে বাতি তখনকার মত ম্নানমুখী হতে দেয্প না। সেই বাতাসের প্রবাহে ও সেই বাতির 
আল!কে আছে, দিঃসন্দেহ আছে. এমন কিছু মাদকত। যার প্রঙাবে যা-হবার-নয় বা যা-পাবার-নয় 
সেই.এসেই. স্বখ স্বপ্নে মানুষ বিভোর !. সুতরাং মাঙ্ছষের মচযন্ব পাবার প্রতিকূলতা পদে পদে! 

আইুনিক শিক্ষার প্রভাবে মাছষের বিচার-বুদ্ধি প্রত্যক্ষ যাঁকিছুতেই থম্কা খায়। সেই 
থমক1 গাওয়ার, ফলে , মান্গু, চিজ্ঞাবুহলতাকব্কেই ভর ক'রে একটা যাঁকিছু সিদ্ধান্ত 
করে ফেলে! জিক্কাস্পীিতা| কিন্তু বিশিষ্টভাবে- প্রতীতি করায় যে প্রত্যক্ষের মত 
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অপ্রত্যঙ্গও. সমভাঁবে মাঁক্ধকে গড়ে তুলতে উঠে পড়ে বেগে আছে? প্রতাঙ্ষ ফাংকিছু : 
হা-তা কাধে দেখা-শুনা সম্ভব, কিন্তু অপ্রত্তক্ষ যকিছু কেবল হার আত্মসংঘমের খারা-্উপলন্ধি' 
করাও নিতান্ত সম্তব। এমন কি. উপভোগ করাও সাধ্যাতীত নয়। আদ্মসংযমের মহা-অত্তরায় 
বাসনা-ডাকিনী, ভাবনাপেতনী ও ভয়-ভূত। বিদ্ধ দেহবুদ্ধির সহিত অহংবুদ্ধিকে সামলাতে 
শিখলে, 'এই ডাকিনী, পেতনা ও ভূত, মহা সহায় হয় মাঙ্ছ্ষকে যাবতীয় সচ্ছলতা ও সচ্ছন্দতা দিয়ে 
নকল ৪ আঁগল উভয় স্বরাজ গ্রাতিষ্ঠিত করাতে । পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারত চাঁইচে 
কেবল গাত্র সন্ষল স্যলাভা। ভারত-মাতার সাধ কিন্ত তাঁর সন্তান আগে আখজ্মল 
স্বল্লার্জে প্রতিন্তিত হয়! তবেই নকল স্বরাজ পেয়ে রক্ষা! করবার শক্তি ভারতের হবে। তান 
হ'লে খেদ ক'রতে হবে ফোনকে গেলরে আমার সাথের আমড়ার আটি”! আত্মসংঘমে 
প্রকৃতভ।বে ব্রতী হ'লে উল্লিথিত দ্বিতীয় ফটকন্থ বোধ ও ইচ্ছাশক্তির সন্গিকটে থাক। নিতান্ত সম্ভব । 
তাঁর পর প্রত্যেক বাসনা, প্রতোক ভাবন! ও প্রত্যেক ভয় মন-জলাশয়ে পানার মত দেখা দিলেই, 
বোধ ও ইচ্ছাশভিঘ্বয়ের দ্বার! (অতীব গে'পনে কিন্তু দটুভাবে ) বল! আবস্থক 'যে সেই বাসনা, সেই 
ভাবনা বা সেই ভয় স্মহাস্পর্ডি শনহালঙ্ষমী ও মহা আন্নস্দেলে _হর্থাৎ দেহস্থিত 
'আক্মারই। এই অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য উপায়ে বোধশক্তি সহিত ইচ্ছাশক্তি বিকশিত হয়। তবে 
. নির্জন বাস এই কার্যের বিশেষ সহাক়তাকারী। কিন্তু বিশিষ্ট তাবে সংস্কার বদ্ধ কর! চাই। যে বাসনা, 
ভাবন! "9 ভঙ় নিয়গামী হ'লে ভলেল্ল পাঁমাবশু আকার ধরে অসচ্ছুলতার ও অসচ্ছন্দতার 
বিশিষ্ট হেতু হয়। তবে উপরোক্ত বিধানে কেবল মাত্র চিন্তাশীলত। ও ধারপাশক্তি সম্বল ক'রে কর 
সাধন ক'রলে, উহনারাই জ্বাস্দীম্্র আকার ধারণ ক'রে কর্্রতৎপরতার সহিত কর্ধপটুতা ও তৎপরে 
স্ব স্বকশ্মে জাগতিক বা পারলৌকিক সাফল্য আনয়ন করে। 

“জোর যার, মুন্লুক তার” এই ধারা চলতি হয়েছে বিরাটের বিধানে । তাই প্রবৃত্তির 
ভস্ুচর-অন্ুচারিণী কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, দস্তঃ স্বার্থপরত। প্রদ্থৃতি মানুষের দেহ মুন্ুফটাকে 
দ|পটে ধিকার ক'রে মানুষকে খেলনা-পুতুল সাজিয়ে চিরকালই খেলচে। তা হালে অবন্ঠ 
মানতে হবে যে যার! প্রবৃত্তির অন্ুচর-অন্জুচারিগ্ীদদেরফে মাথ|1 বাড়িয়ে দিয়ে ছুটেছেন শ্বকার্য্য 
সাধনে, তীর! গুনেছেন--তা কিন্তু প্রাণে প্রাণে- সেই অদৃশ্য শক্তির ডাক। সেই ভাক, যে ডাকে 
ইাঁক।'হকি না থাকলেও কুস্তকর্ণেরও নিস্তার নেই! সেই ডাক, যে ডাকে ক্ষীণ জীবীকেও 
পালোয়ান ক'রে তুলে! সেই ডাঁক, যে ডাকে হাতা-হাতি ও গু তো-গুতির ব্যবস্থা না থাকলেও অপর 
পক্ষকে“গেলরে গেলরে” ক'রে ডাক ছাড়াচ্চে! দেই ডাঁক, যে ডাকে সব সংকোচ, সব বাবধান 
+ ও সব বাধন শিথিল হয়ে পড়ে | সেই ডাক, যা স্পর্শ করে স্বার্থ-বধীর জীব ব্যতীত সমগ্র জগৎকে 1 

এত সাহস ও এত দাঁপট, ক্ষীণজীবীদের দেখানো কিছুতেই সম্ভব নয়__অদ্বিতীয় মহাঁশক্তির 
সহায়ত। ব্যতীত। ভারত, তোমার অহ্ংবুদ্ধিযুক্ত মন-প্রাণ বেদ্ধায় মরচেষরা; ক্ুতরাং ভুমি 
যচাঁও তা-পাবার ও রাখবার উপবুক্ধ করবার জন্ভেই বিরাট বিধানেরই ইচ্ছায় তোমায় সংস্কার কাধ্য 
ভীষণ ভাবেই চ"লচে ! কর্ধ্ফিল হিসাবে বিরাটের জমা খচরের হিসাব খাতার তোমার এতদিন 
জম ছিল পোন্ধনা। তাই শুল্নুুই পেয়ে এসেছ ও পাচ্চ। বিধান কিন্তু এতকাল পরে, ব্যবস্থা 


করেছে যে জমার হিসাবটা অদল বদল হয়।. .এক পক্ষ, তাঁর প্রনৃতিকে উত্গামিনী করবার ব্যবস্থা 
কচ্চেন। অপর পক্ষ, প্রবৃতির জ্রীতদাস-ক্রীতদাসী ভাবেই কর্ণ সাধন করে এসেছে এখন সেই কর্ণ 
বাড়িয়ে ফেলছে । সতরাং বিরাটের অনক্ষিৎ বিধানে, হীনবল পাচ্ছেন প্রবলের সন্তমিশ্রিত রজে।গুণের 
বিষম সঞ্চমটুকু ; আঁর প্রবল সদর্পে নিঃশেষ ক'চ্চেন -হীনবলের তমোগুণের বস্তাগুলি! 

সেকালের শ্রীক্ণ কর্তৃক সাধিত একটা ঘটনার কথ বল! যাক্‌। বর্ধার-রাজ। ইন্্ের 'ভৃণ্তির জন্তে 
নম্*-উপনন প্রন্ভৃতি যাবতীয় যাঁদদবগণ এক যজ্জের আয়োজন কচ্ছিলেন। কৃষককুলের কর্ম 
যাদবকুল স্বারা সাধিত হুওয়। অনুচিত শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রমাণিত হওয়াতে, প্রীরুফের প্রস্তাবিত গিরি 
সম্সিলনের ব্যবস্থা অন্গমেদিত হ'ল। সেই সম্মিলনে যাবতীয় ব্রজবাসী-বাসিনী স্ব ম্ব সম্তান ও 
গোবৎসাদিসহ যোগদান ক'রে ছিলেন । ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালী ভোজন ও তৎসহ গে! সেবা! এই 
মহোৎসবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেইদিন শ্রীকৃষ্ণের শক্তিমত্তায় ও অসাধারণত্বে সকলেই বিমোহিত 
বিমোহিত! হন। এই ঘটনার অল্পদিনের মধো দারুণ বর্যাজনিত যমুন! স্ফীত হ'ল। শ্রী: 
সমন্ত ব্রজপুরী থালি করায়ে গোবর্ধন গিরিতলে সকলের আশ্রয়স্থল নির্ধীরণ ক'রলেন। অতঃপর, 
স্বীয় বাম বানর কনিষ্ঠ অঙ্গলীর ঘরা গোবর্ধনগিরি উত্তোলিত করে ব্রজপুরীস্থ সমস্ত 
প্রাণীকে অকাল মৃত্যু হতে রক্ষা করেন। আঘাড়ে গল্প বলে অগ্গমিত হবারই কর্থা, কিন্তু এই 
প্রকার কর্ম সাধনের উদ্দেন্ত (১) নিয়গামী দেবতার আরাধনা হতে বিরত করা (২) স্থাস্থ্, 
প্রাণ ও মনের সরসতার ও চিত্বের উৎকর্ষ্যের জন্ত উন্দুক্ত প্রকৃতির উপভোগের ব্যবস্থা কর! 
(৩) সম্মিলনীর ও নায়কের নিজ কর্ম দ্বারা এক্কভ্ভা সাধনের ব্যবস্থ। করা) (৪) ক্রান্ধণ ও 
কাঁ্গালী ভোজন সহ গো সেবার দ্বার রজোমিশ্রিত সন্বগুণের অর্থাৎ জীবের কার্ধ্যকাঁরিণী শক্তি 
বুদ্ধি করণের ইহাই সহজ সাধ্যবিধি। তবে একালের ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালী ভোজন প্রথ। তমোগুণ বৃদ্ধি 
করণের সামিল। তমোগুণের প্রভাবই রোগ, শোঁক, তাঁপ, অর্থরুচ্ছত! "ও অকাল মৃত্যুর প্রকট 
কাঁরণ। সত্বগুণ প্রধান মহাজনের ও বাস্তবিক ছুস্থ-ছুস্থার আন্তরিক সেবার বাবস্থ। নিতাস্ত 
করণীয় কর্পম। আপদ বিপদ দুরীকরণের ইহ। সমীচীন ব্যযস্থ(। *বিশ্বের তুলনায় *পুথিবী নগণা, 
সমগ্র পৃথিবীর তুলনায় ভারত নগণ্য, সমগ্র ভারতের তুলনায় তৎকালের ব্রজপুরীও নগণা ও 
ব্রজপুরীর তুলনায় গোবর্ধনগিরি অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু এক স্থানের সমুদয় প্রাণীর মন-প্রাণ" এক 
মহাপ্রাণের প্রতি ধাবিত হ'লে, সেই মহাজন সমবেত ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে নিতান্ত অসাধ্য কর্মও 
অবহেলে সাধিত করতে সক্ষম হন। স্থৃতরাং শ্রকুষ্ণ কর্তৃক প্রদর্শিত পন্থা ভারত মাতার প্রত্যেক 
্সস্তানের নিতাস্ত অনুকরণীয় । এ তা জল্পনা! কল্পনায় প্রশ্ন প্রদান না করে প্রত্যেকের 
নিতান্ত কর্তব্যকশ্ম তাদের প্রত্যেক বাঁসনা, ভাবন| ও ভয়কে সম্বল ক'রে সকল সময়ে গোপনে 
কিন্ত দৃঢ়ভাবে বলা! যে সেইনসেই নীতা” ভ্ডান্বন্না ও ভক্ত মহাশক্তি, মহালক্ী ও মহা 
আনন ছুতে উদ্ভূত । ন্ৃতরাঁং উহা! নিংসন্দেহ সুফল প্রসব কর'বে। এই উপায়ে থে মান্জায 
গ্বস্থ বোধ ও ইচ্ছাঁশক্ষি প্রবুদ্ধ হবে, ব্যক্তিগত কর্ম হ'তে জাতিগভ কর্ধ ধ্রুব জুসম্পাঁদিত হবে। 
এই উপায়ে স্ছ হ করিব শক্তি বি ০1804 ) র দহিত কার্যকারিণী শক্তি € ০70]. 
০এয] ) অর্জান কর! খুবই সম্ভব। : 


আলোচন। 


'[ পত্জিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শ্ক! ব! বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া] থাকে । পুস্তকাদির সমালোচনা ও তারভীয় 
সাধনার সম্পর্চিত বিষয়ের পর্যালোচনা সধত্কে কর] হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপ নির্ণর ও জাতীয় জীবনের বিতিহ্ব ক্ষেত্রে 
তাহার প্রয়োগ-প্রণালী সর্বধসাধারনের আস্রহ ও আলোচন! সাপেক্ষ ) 


প্রত্যুত্তরের উত্তরে-_- 


আপনার “ভারতের সাধন!”র চৈত্রের সংখ্যায় (৩৭৭ পৃঃ) সরযূ , গোমতী, পঞ্চল প্রভৃতির 
অবস্থানের আলোচনায় লিখিত হইয়াছে যে, গোমতী নদী বর্তমান গোমাল নদী। যাহা 
মোবেমান পর্বত হইতে উৎপর্াস্তর পূ্বববাহিনী হইয়! সিন্ধু নদীতে পতিত হইয়াছে, এবং সরযু 
নদী কাবুল দেশীয় হিরুরুৰ নামীয় বর্তমান নদী। হিরাট যাহার ভীরে অবস্থিত। উহাই 
পারসিক গ্রন্থে হরধূ' । এ হিরুরুদ নদী পুর্ববপশ্চিমে অবস্থিত দেখা যায়। “হরযু” শব্ধের অর্থ 
বহুগৃহাদিবিশি্ই অথবা বহুজলবিশিষ্ট। জেন্াাবন্তে মিহিরজান্তে লবণাক্ত জলবিশিষ্ট সুগভীর হ্থুদ 
আছে। উহা উচ্চ পর্বতমালাবেষ্টিত স্গ্ধ দেশে ( বর্তমান তুর্কিস্থান ) স্থিত। এ নুগ্ধ বিয়ার 
উত্তরস্থিত অক্মাস নদীর পার্শ্ববর্তী । 
আফগানিস্থান ও পাঞ্জীব প্রভৃতি অঞ্চলে পূর্বাপর বিশেষ পরিবর্তন হষ নাই এক্সপ হ২15৬৩৭%০ 
[7015 গ্রন্থে ঘৃষ্ট হয়। আপনার লেখক হরযু নদীকে আর্ধযদেশের পশ্চিম সীম। করিয়াছেন; পুর্ব 
পশ্চিমে প্রবাহিতা নদী কি প্রকারে পশ্চিম সীম! হয় তাহা বুঝিতে পারিলাম না। উত্তর সীম! 
হইলে স্বতন্ত্র কথা হইত। মিহিরজান্তের কথিতমত এ প্রদেশে কোন হৃদশ্রেণী দেখ! যায় না, 
হদগঙ মরুভূমি আছে বলিয়াও শোনা যায় না। আপনার লেখক চেদি রাজ্য বর্তমান রাজপুতনার 
অন্তর্গত দ্বীকার করিয়াছেন। উহ] বুন্দেলখণ্ডের নামীস্তর বটে। উহা! যমুনা নদীর দক্ষিণে, 
চ্্থতী ও শোননদের মধ্যে অবস্থিত। ভৎপশ্চিমে জয়পুর ইত্যাদি মতসদেশের অন্তর্গিত। 
মস দেশেশের উত্তর পূর্বে শুরসেন অর্থাৎ যু ও তর্ববহুর রাজ্য । ধাহাদের বিষয় খথেদের 
বহুস্থ'নে বর্ণিত আছে। শুরসেন রাজ্যের কতকাংশ চেদির উত্তরেও পড়িয়াছে। যমুনা! ও গব্নার 
মধ্যে. শূরসেনের পুর্বে কুরু ও পাঞ্চাল রাজ্য স্থিত। সর্জনাবৎ অস্বীকার করিতে না পারিয়! 
আপনার লেখক কুরুরাজ্য স্বীকার করিয়াছেন। মৎস দেশের পশ্চিমে লেখকের স্বীকৃত. মরুভূমি 
হইতে পারে এবং বর্তমানেও তথা বিকানীর প্রভৃতি রাক্ে মরুভূমি আছে। যমুনা নদী ও 
সরন্বতী নর্দী যেমন সমুক্রে পতিত বল! হর, সেইরূপ চর্নন্থতী ও শোন আরাবল্লী পর্বতমালার 
ও বিজ্ধ্যপর্ববতের জল বহন করিয়। উত্তরে সমুদ্রে পতিত হইত তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ভাহ! 
হইলে চেদদি দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত হইয়। পড়ে । এবং খখেদে দাক্ষিণাতোর উক্তি না থাকায়, 
আপনার লেখকের 718৮৩03০174 'নাঁমক পুস্তকে “আধ্যগণ সমুদ্রের দক্ষিণে গমন করেন 
নাই” এই কথাটি অলীক হইয়। গড়ে? বেখকের মতে. আর্ধ্যাবর্ধ হইতে দাক্ষিপাত্য প্রাচীন, 


হি ভারতের সাধনা আধা 
'ারাবন্লী পর্বত প্রাচীনতম বিস্ব্যেরই অংশ মাত্র। অগন্ত্য দক্ষিণে থাকিতে অর্থাৎ অগন্ত্য নক্ষত্র 
দক্ষিণফ্রব থাকা কালীন যে সকল ঘটনার উল্লেখ পুরাশাদিতে পাওয়া বায়--অথচ খখেদে নাই--. 
কিন্ত বর্তমান ভূতত্ব শাস্ত্রের উক্তির সহিত যাহার যথাযথ ভাবে সামগ্রস্ত হয়, তাহ! এই--_ 

১ বিদ্ধ্যপর্বত অবনত হয় £-- ভূত্ববিদ্বগণ বলিতেছেন আরাবন্লী পর্বতমাল! ভূগর্ডে 
-কিয়ৎপরিমাণে প্রোথিত হইয়াছে। | ' 

২। অগন্ত্য সমুদ্র শোষণ করেন £_ অর্থাৎ 3২16৩0£0 11019 গ্রন্থের রাজপুত না-সমুদ্র 
মরুভূমিতে পরিণত হয়। 

৩। বাঁতাপি ইহুনের ধ্বংস হয় :--বাতাপি শবের অর্থ বাহুলাতাপ, বহুর-তাপ-যুক্ত ; 
এবং ইন্ধন শবের অর্থ--ইল্-বল, বড় ইল বা বৃহৎ প্রদেশ । অর্থাৎ টরিডজ্জোনে গ্রীব্মমগ্ডলে 
স্থিত একটা বৃহৎ জনপদ ভূগর্ডে নিমজ্জিত হয়। ভূতত্ববিদ্গণও একম্বরে ইহ! ঘোষণা 
করিয়াছেন । 7২15৩1০ 17012 গ্রন্থে বণিত পুর্বব সমুদ্রের বিবরণ মন্থুসংহিতায় এইরূপ 
উল্লিখিত আছে ।-_ 

আসমুদ্রাভ, বৈ পুর্ববাদ্‌ আসমুদ্রার পশ্চিমাৎ। 
তয়োরেবান্তরং গির্ষেযা বার্ধযাবর্তৎ বিহুবুধাঃ ॥ 

এঁ মানবীয় পুর্ববসমুদ্র লোহিত্য সাগর বটে, যাহার উল্লেখ রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থে 
বিস্তর দেখা যায়। মহাভারতে সভাপর্ধে ২৬ অধ্যায়ে ধনঞ্জয়ের উত্তরদিথিক্য় প্রসঙ্গে, বর্ণিত আছে 
যে, তিনি সপ্তদ্বীপবাসীগণকে পরাস্ত করেন এবং সাগরোপকৃল পধ্যস্ত গমন করেন। ইহাতে 
তিব্বতের উত্তরে প্রাগ.জ্যোতিষ সন্গিহিত সমুদ্র থাকা প্রমাণিত হয়। ভীমের পুর্ব দিশ্বিজয়ে 
(৩২ অধ্যায়ে ৪র্থ গ্লোকে ) বর্ণিত আছে। 

ততো হিমবতঃ পার্খং সমতেতা জলোস্তবৎ। 

সর্বমল্লেনকাঁলেন দেশং চক্রে বশং বলী ॥ 

এইরূপে হিমালয়ের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় পারে জলোন্তব দেশের বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে। 

গান্ধার রাজকন্যা গান্ধ।রীর ( ছুর্যোধন-প্রহুতি ) পৈতৃক দেশের কান্দাহার প্রভৃতি অঞ্চলের ইতিবৃত্ত 
তৎসমসাময়িক সর্বজ্ঞ ব্যাসদেব ধে অবগত ছিলেন না তাহার কোন কারণ দেখা ধায় না। 
চোঁল! সুহু প্রভৃতি রাজ্য সরমূ নদীর নিকটবর্তী হইলে তাহারও বঙ্কার মহাভারতাদি গ্রন্থে 
থাকিত। মনিয়র উইলিয়ম্‌ প্রভৃতি পাশ্চাত্য বেদজ্ত পণ্ডিতগণ রামায়ণের সরমু ও বৈদিক সরমূ 
একই নদী বলিয়াছেন। আহুরমসদ। পারসীকগণের জন্ত যে যোড়শ স্থান নিশ্বাগ করেন, 
হরযূ তন্মধ্যে নবম। তাহ! ভারতীয় আধ্যাবাদ হওয়া কিন্ব। ইক্ষাকু বা মান্ধাতার রাজ্াতুক 
হইলেও, বসততূমি হওয়া সম্ভবপর নহে) উহ! রামায়ণাদির বিরোধী হইয়া পড়ে ।. এ সকল 
নাম জেন্দাবস্তেও পাওয়া যায় না। 
“.. শতপথ ব্রাঙ্মণোক্ত প্রাঁজা! বিদেহমাঁধৰ সদানীরা অর্থাৎ গগ্ডক নদ পর্যন্ত গমন করিম 
ছিলেন” এই বাক্য হইতে: সরযূর বহু পুর্বে অবস্থিত গণ্ডক পর্য্যত্ত জল না থাক! প্রমাণিত হয় 
কোশল রঙ পুর পৃ, বিদেহ রাজ্য স্থাপিত হয়। তৎগম্চাৎ সমুদ্র, ইহ! লেখকের বেমন 


১৩৩৭ আলেোচন! 


মহুধি বাঁজগনেয় বাজবন্ধয আখ্যাত, ইহা(বুহদারণ্যকে সুস্পষ্ট লিখিত আছে। এবং এই বাজসনেয় 
ধাজবন্য ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের “তত্বমলি” মহাবাকোর ভ্রষ্ঠা, মহরধি গৌতম কুলোপ্তব উদ্দালক আকরুণির 
শিষ্য । মহধি উদ্দালক আরুণি ধণ্থেদের ১ম মণ্ডলের মন্রষ্টা খধি বৈতহব্য অরুণের পুক্র। 
বীতহব্যও খখেদের একজন মন্বত্রষ্ট। খবি। মহবি যাজ্ঞবন্ধা খথেদের মন্রষ্টা শুনঃশেফ, -€ যিনি 
বিশ্বামিত্র কর্তৃক পুত্রত্বে গৃহীত হন এবং 'দেবরাঁত, উপাধি লাভ করেন ) সেই দেবরাত গুনঃ 
শেফেরই পুঞ্জ। এবং খথেদের মন্্ষ্টা মহধি বিশ্বামিত্র হইতে একপুরুষ মাত্র অধস্তন। 
মহুধি উদ্দালকও একপুরুষ অন্তরে স্থিত। ইনি স্বয়ং গুরু যূর্বেদের মন্ত্র খবি। একপুরুষে 
বছ সহজ বৎসর গত হওয়া পৌরাণিক আখ্যানে শোভ। পাইলেও, আযুবিষয়ে “শরদৎ শতৎ/ 
.বেদ্বাক্য স্মরণে লেখা সমীচীন বোধ হয় না। [২19৮5010 10019 নামক পুস্তকের লিখিত 
মতে পাঞ্জাব ধাহাদের আদিনিবাস ও জন্মস্থান, তীহাঁদের পূর্ববর্তী আর্ধ্গণের আরল 
হ্রদের পার্খে বাস কর! কেমন তেমন বোধ হয়। ইক্ষা কু ও মান্ধাতাঁর সঞ্চিয়ানাতে বাস 
করার বিবরণ লেখকের স্বকপোলকল্িত বলিঘ্না মনে হয়। মহাভারত ও রামারণের উক্তি 
এঁতিহাসিক বলিয়া! গণ্য । লেখকের কল্পনার বহুসহত্র বর্ষ পুর্বে ইহ! লিখিত। মনুসংহিতা-- 
মন্থু ব ভৃগুরই উক্ত হউক-_ইহা! অতি প্রাচীন গ্রন্থ। উহা সুত্রকারগণের ও বপূর্ববর্ভাী। কৃ 
যজুর্বেদে আছে-_বন্মনুন। উক্ত তর্ভেষজম্‌ ; এবং স্ুত্রকারগণ শিষ্টবাকা বলিয়! মনগ্বাকাই গ্রহণ 
করিয়াছেন। মনু যজ্ঞ ও কৃষি শিল্পাদির প্রবর্তক1 সমাজের নেতা! ও শ্র্ঠা। রোমের রোমিউলাস্‌। 
সেই মন্ুসংহিতাতে ও কুরুপাঞ্াল ইত্যাদির উল্লেখ 'মাছে। লেখকের আধ্যাধ্যষিত দেশের প্রধান 
নদীগুবির নামবৌধক শ্লৌোকটী অত্যন্ত আধুনিক। লেখকের উল্লিখিত বিদেহমাধব গৌতম- 
রাহুগণের সমভিব্যাহারে সদানীরাতীরে গমন করেন। এই গৌতমরাহগণ গ্ধপ্বেদের ১ম মণ্ডলের 
মন্র্টী। তৎপুত্র বামদেবাদি ৪র্থ মণ্ডলের দ্রষ্টী । কাঁজেই উহ যাজ্ঞবক্ক্যের ক! বিশ্বামিত্রের পূর্ববর্তী 
ঘটনা! । বামদেব ও বিশ্বামিআ সমসামগ্সিক। বামদেবের পুত্রগণও খগ্বেদের মন্ত্র! খষি। ব্রাহছগণের 
কোন পূর্ববর্তীর নাম খখেদে দৃষ্টি হয় না। শুর্ুধজূর্বেদ মহধি যাজ্ঞবন্ধ্যদৃষ্ট বলিয়াই অর্ধাটীন 
নছে। কারণ উহাতে যে সমস্ত খাধির নাম ও মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়, তাহাদের অধিকাংশ খণ্বেদেরও মন্দা 
খবি। কিন্তু পার্থক্য এই কেবলমাত্র শাকল শাখীয় খণ্েদ--খখ্েদসংহিতা বলিয়া বর্তমান 
কালে নকলে গ্রহণ করিতেছেন ; শুর্লুভূর্বেদে এ সকল খাষিঘৃষ্ অনেক মন্ত্র আছে বাহ! খখেদে নাই। 
“কুত্তা শুরুধজূর্বেদ খর্বেদের অপর অংশ বিশেষ মাত্র স্বীকার করিলেও অতুযুক্তি বা! অসামগ্রন্ত হয় 
ন!। খকসংহিতা একাংশ গ্রন্থ । স্থুতরং কেবলমাত্র তংদৃষ্টে জল্পনা কল্পনা করা অনমীচীন। মহধি 
যাজ্জবন্ধ্য বিদেহরাজ জনকের সভায় মহধি উদ্দালক আরুণি গৌতম প্রভৃতি সহ সমবেত হুন'। এজন্য 
বিদেহছ কিছু নব্য নহে। বিদেছের পর জলোস্তব দেশ, যাহ! শতপথ ব্রাঙ্গণে ও মহাভারতে 
'-উভয়ত্র বণিত আছে। স্ুতরাৎ রাহুগণও গৌতমের বিদেহগমনের বিবরণ খণেদ হইতে পাঁচহাজার 
বৎসর পরবর্তী টন! নহে। পূর্ববর্তী না হইলেও অন্ততঃ মমসাময়িক। লেখকের 7২72৮501 
081081৩ নামক গ্রন্থের ৭ম পৃষ্ঠায় সংলগ্ন যে মানচিত্র আছে, তাহাতে মঙ্র কথিত মত পুর্ব! ও পশ্চিষ 
' ষসুদ্রই সমধিত হয় এই বিষয়ে খণ্েদের ইউক্ত ১০১৬৫ লিখিত পূর্ব পশ্চিম সমুদ্র, মনু*বর্ণিত 
ৌহিত্য বলিতে কোন বাঁধ) দেখ! বায় না। এবং তাহা। বেদবিরোধীও হয় ন!। কাসীর 
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আফগানিস্তান বা বাঁহলীক ও গান্ধার পাঞ্জাব হইতে পৃথক গণ্য করিলে পাঞ্জাবের পার্বত্য প্রদেশে 
কীকট অনুসন্ধান করির। পাওয়া যায় না। কারণ সিমল! টিরাই প্রতৃতি পাঞ্চাল বা পঞ্চজন দেশের 
অন্তরগত। শুক্ যজূর্বেদেন ৩৪ অধ্যায়ে ১১ মন্ত্রে যাহা খগ্বেদের সমগ্র ২য় মণ্ডলের খাষি গৃৎ্সম্দ 
উষ্ট, তাহাতে আছে__ ২ 
পঞ্চনস্যঃ স্রন্বতীমপিষস্তি সন্ত্রোতসঃ | 
সরম্বতী তু পঞ্চধ! সে! দেশেহস্ভবৎ সরিৎ ॥ 

গুই পঞ্চলোতা সরস্বতীর নাম হইতেই পঞ্চনদ বা পাঞ্চাল নাম হইয়াছে । এই পঞ্চম্োত গঙ্গা, 
যমুনা, শতদ্র, বিপাসা ইত্যাদি হইতে ভিন্ন--ইছাতে সন্দেহ নাই । এবং ইহা সিন্ধু ও যমুনার মধ্যবর্তাই 
হইবে । উত্তরকুরু, দক্ষিণকুক, উত্তর কোশল, দক্ষিণ কোশলের স্তায় উত্তর পাঞ্চাল ও দক্ষিণ পাঞ্চাল 
ছিল। ইহাই পাঞ্চাপ্‌। সপ্তুনিদ্কু পাঞ্চাপ. নহে। মানচিত্রে বুন্দেলখণ্ডে চেদি নির্দেশ করিলে 
এধং প্রাচীন এঁতিহা সিকগণ যাহাকে কুরুর[জা বলেন, তাঁহা। অঙ্কিত করতঃ হুদ্দক্ষিণে সমুদ্রের অবস্থিতি 
দেখাইলে, পাঞ্চাল শ্বতঃই স্থাপিত হয়, তজ্জন্য স্বতন্ত্র স্থান অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হয় না। 
শতপথ ব্রাহ্মণ আখ্যাত। ও খণ্বেদের ১ম মণ্ডলের কতিপয় মন্তরষ্টা শুনঃশেফ আজীগর্তি দেবরাত 
পিভাপুত্র সম্বন্ধে স্থিত হওয়ায়, শতপথ ব্রা্গণে বণিত বিদেহ ও কোশল প্রভৃতি জনপদ ও সরয়ু, 
গোমতী, গণুকী প্রভৃতি নদী খণ্থেদের সময় হইতে যথাপৃর্বই আছে, ইহা! বলাই বাহুল্য । কুশিকগণ 
কান্তকুজ দেশবাসী । স্ুচরাঁৎ বিশ্বামিজ্ পাঞ্চালরাজ গধির পুত্র ইহাতে সন্দেহ নাই। অবস্থামতে 
চে্দির বহু উত্তরে স্থিত পাথালরাজ্য খগ্বেদের সময় ছিল না--বল! সঙ্গত হয় ন। পঞ্চজনা শব 
ঘণেদে বছস্থানে পাওয়া যায়। তাহাই পাঞ্চালের অধিবাসীগণকে উল্লেখ করিয়া লিখিত হইয়াছে 
মমে হয়। কারণ সরম্বতী পঞ্চস্রোতা, ও দিদ্ধু সপ্তশোতা। লেখকের [২18৮5101709 পুস্তকে 
লিখিত মতবাদ শ্বীকার করিলে গোমাল নদী ও ক্রমু লইয়। সিন্ধু সপ্তশ্রেেতা হইতে পারে। লেখকের 
উক্ত শতপথ ব্রাহ্মণের মন্ত্র জরমূ যে হরনু নয় তাহা প্রমাণিত করে। প্রয়োজন হইলে, বারাস্তরে এই 
বিষয় সবিশেষ আলোচিত হইবে। জলমতি বিস্তরেণ।-_ভবদীয় স্বামী তারানন্দ,লালতারবাগ---হরিছ্ার। 


বঙ্গীয় বর্ণাশ্রম স্বর।জ-সঙ্ৰ ।-_বিগত ৩২শে জ্যৈষ্ঠ তারিথে কলিকাতাতে এই 
গসজ্ঘের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সঙ্বের পরিচয় এখনও . দেশের সর্ক- 
লাধারণে অবগত নহে। এই অল্প কালের মধ্যে হিন্দুর ধর্মগত ন্বাধীনতার উপরে নানাদিক 
হইতে যে আক্রমণ হইয়াছে, তাহাতে বিক্ষুক হুইয়াই সনাতনপন্থী ধিন্দুগণ এই সঙ্ঘের আয়োজন 
ফ্রিরাছেন। এজগ্ প্রথমে কাশীধামে নিখিল ভারতীয় বণাশ্রম শ্বরাজ-সংজ্ৰ প্রতিচিত হয়, বঙজদেশ 
ও অপর বিভিয় প্রন্নেশে তাহার ২*টী শাখা-নজ্ঘ স্থাপিত হইযাছে। প্রধানতঃ রাজনৈতিক শক্তি 
লাতের উপার দ্বরূপেই এই সঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সক্ঘের নামেতেই তাহার প্রকাশ। ধনাতন 
ধর্ণাশ্রন ধর্শের সহিত বর্তমান রাজনীতিক ক্রিয়া কলাপের ক্তথানি সামঞ্জন্ত হইতে পায়ে, সে. 
রিধয়ে আমাদিগের বিস্তর পন্দেহ আছে-_ভারতের নি সাধলামুলক স্বরাজ ও বর্তমান আন্দোলনের 
ফ্াাজনৈতিক শ্বরাঁগ এক কথা নহে । বর্ণাপ্রমের সহিত প্রথমটার অঙ্গাঙগী সমব্ধ, ছিতীয়টী তাহার 
খোর খিরোধী। বর্ণালী একাত্তভাবে নি খ্বধর্ম রক্ষা করিতে পারিলেই, তাহার খবাজ-পরকণ্ড 
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ভারতের স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। একগন লোকও যদি তাঁছাতে সিদ্ধি লাভ করিতে 
পারেন, তবে তাহা ছার। যে কল লাভ করা যাইবে, সহশ্র প্রকারের রাজনৈতিক অধিকার আন্দোলন 
দ্বার তাহ! হইবে না। নান'কারণে বর্ণাশ্রম ধর্ম এখন বিপর্যয়ের বিপদ্পাঁতে অভিভূত হইয়াছে।. 
আধুনিক রাঁজনীতির সংমিশ্রণে তাহার আরও বিপদের আশঙ্ক! আছে। 

উপস্থিত বঙ্গীয় সজ্বের বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত উমেশচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
অভিভাধণটী উল্লেখযোগ্য ও নানা বিষয়ের সরল আলোচনায় পরিপূর্ণ । বন্যোপাধ্যায় মহাশয়কে 
সকলে এ যুগের একজন কর্ম-কুশল বিষয়ী লোক বলিয়াই জানে; অভিভাষণে তিনি ষে 
ধঙ্মনিষ্ঠা, শাস্ত্রে বিশ্বান ও আস্তিক্যবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহ! অনেকের পক্ষেই অনুকরণীয় । 
উদার যতবাদ ও পারিপাধ্ধিক অবস্থার তিনি যে দিক দর্শাইঘ়াছেন, তাহাও সবিশেষ প্রণিধান। 
ষোগ্য বলিতেছেন-- 

“বিগত ইউরোঁপীর আস্তঙ্জীতিক মহা'সমরের পর জগৎ একট! বিশাল রাজনীতিক ঘূর্ণাবর্তের 
ভিতর দিয়! চলিয়ান্কে । এই ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া কত দেশের রাজনীতিক অবস্থায় যে কত পরিবর্তন 
সাধিত হুইয়!ছে--তাহা মনে করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।...যে মূল রোগে এই ঝাটকা উঠি! সমগ্র 
জগতকে বিধ্বস্ত করিয়াছে, সেই মূল রোগের যদি প্রতীকার না হয় তাহ! হইলে এই বাটিকা আরও 
প্রবল ঘুণিবাত্যায় পরিণত হইয়া জগতের যাহা বি ছু অবশিষ্ট আছে তাহাঁও ধ্বংস করিয়া ফেলিবে; 
কেহ তাহা রক্ষা করিতে পারিবে ন।। কারণ, ইহার মূলে রহিয়াছে জগদ্ধাপী সংঘবদ্ধ অধর্মমহেতু 
বিহ্ষুন্ধ মহা'রুদ্রের তাগুবলীল। । কুত্তপন্থী ত্রিলৌকবিজয়ী হিরণ্যকশিপুর উদর বিদারণপূর্ববক তাহার 
নাড়ীমালা পরিধান করিয়া ত্রিভূবন হুহুঙ্কারে প্রকম্পিত করিয়! শ্রীভগবাঁন নরসিংহের নৃত্য বণাশ্রী 
হিন্দুর মানসচক্ষে সর্ববদাই রহিয়াছে । দেবগণশ্রমুখ বিশ্বচরাঁচর সে নৃত্যে ভীত ত্রস্ত হইয়া পড়িলেও 
ভক্তবালক প্রহলাদ তাহাতে কিছুমাত্র ভীত ন হইয়। তীহার প্রাণের হরিকে জগন্মঙ্গলে রত দেখিয় 


সভক্তি স্তব করিয়। জগতকে রক্ষা করিয়াষিলেন। আজিও আবার সেই লীলার পুনভিনয় হইতে 
চলিয়াছে।” 

-ণইওরোপীয় মহাসমর--বছুকাল হুইতে পুজীভূত সঙ্ববদ্ধ পাঁপের যৌলকলায় পৃতার 
পর--আগ্নে়গিরির অগ্রাৎপাতের ন্যায় বহিধিকাশ। প্রতীচ্যদেশ জড়বিজ্ঞানের শক্তিভে মুগ্ধ 
হইয়া-_ভাহার গ্রাতি অত্যাসক্তি বশতঃ ধর্মববিজ্ঞানকে অনাদর করিতে আরস্ত করিল। জড় 
শক্তির দ্বারা বলবান হুইয়া৷ তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে জগতের অপেক্ষাকৃত ছূর্বধল দেশসমুহের উপর 
আপতিত হইয়া নানা ছলে বলে কৌশলে তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার পূর্বক দেশে প্রচুর 
ধনাগম করিতে লাগিল। স্ুতরাঁ, এই নকল জড়বিজ্ঞানবিশারদদিগের সম্মান যেরপ দেশে 
বাড়িয়া যাইতে লাগিল, ধর্শযাজকদিগের শক্তি সেই পরিমাণে ক্ষীণ হইয়া পড়িল। ভগবানের 
উপর লোক শ্রদ্ধা হারাইল। কাজেই মানুষ জড়শক্তিকেই ভগবানের স্থানে বসাইয়! পৃ! 
করিতে লাগিল । ধনী ধনগর্ধে দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি তুলিয়৷ গেল। যাহার যেদিকে শক্তি 
আছে যে সেইদিকে শক্তি প্রয়োগ করিয়। হুর্বালকে যথাসাধ্য শোষণ করিয়! নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি 
করিতে লাগিল। উৎপীড়িত দরিভ্রগণ ক্রমশঃ বুঝিতে আরম্ভ করিল যে, ধনীর শক্তির মুল 
তাহাদের নিজেদের শ্রম। সুতরাং যদি তাঁহার] সংঘবদ্ধ হইতে পারে তবে তাহার! ধনীর 
শোষণ হইতে আত্মরক্ষ/ করিতে পারিবে । এই বুদ্ধি হইতে দানা প্রকার সঙ্ঘ উদ্ভৃত হইল এবং 
ধরী' ও দরিস্ত্ের মধ্যে একটা খোর শত্রুতা চলিতে লাগিল। এই সময় দেশের রাজশক্তি বদি ধরবে 
অবলাধন পূর্বক খনি দরিত্রের বিবাদ দীমাংস! করিকা! দিতেন, তাহা হইলে ইহাঅধিকমুর বাইত না). 
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'কিদ্ধু ধন্বাঁন রাজশক্রি সাধারণতঃ ধনীদিগেরই . পক্ষ সমর্থন করিয়! নির্দিয়ভাবে ঘরিজ্রদিগকে কঠোর 
শাসন করিতে থাকায় দরিদ্র প্রঙ্গারা রাজশক্তির উপরও অত্যন্ত অনন্ত হৃহয়। উঠিল এবং 
রাজশক্তির ধ্বংসের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাঁগিল। এইরূপ একদিকে প্রত্যেক রাজ্যে, রাঁজায় 
প্রজায় একটা বিরোধের হৃষ্টি হইল। তাার পর পাপ, রাজাদিগের হৃদয়ে পরম্পরকে সন্দেহ 
ও অবিশ্বাসর্ূপে আত্মপ্রকাশ করিল। একদিকে ধর্মশক্তি পন্থু, অপর দিকে পাপ রাজাক্ প্রজায় 
ও রাজাদ্ রাজায় বিদ্বেষ-বহ্ছি ধুমায়িত করিয়! দিল। সামান্ত একটু ফুৎকারে তাহা প্রচ্ছলিত 
হইয়া সমস্ত ইওরোপ খণ্ডকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল।...ধর্মের ছারা অরক্ষিত সমাজের মধ্যে 
পাপন্রোত প্রধলবেগে প্রবেশ করিয়া গাহ্‌স্থ্য প্রথা কলুবিত করিয়৷ তুলিল। আজ ধর্ঘবলহীন 
ইওরোপ ক্রমে ধনবলহীন জনবলহীন হইয়! শিল্প বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ চিস্ত! করিয়! উত্তমর্ণ আমেরিকার 
পানে চাহিয়া কিংকর্তধ্যবিমূড়ভাবে বসিয়া আছে। ইওরোপের রাজশক্তি ধর্মহীন হুইয়! পড়াতেই 
অতি অল্পদিনের মধ্যে তাহাদের এই শোঁচনীয় অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পরম্পরের প্রতি 
সন্দেহে এখনও যায় নাই। যদিও নান! প্রকার সন্ধি, নৌবলনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির স্বারা রোগের বাহা 
উপসর্গ দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু তাহাতে ভিতরের রোগ (যাহা! একমাত্র ধর্মশক্তির 
দ্বার নিবারিত হুইতে পারে) এই যথার্থ ওধধ-_-ভগবন্তক্তি ও মানব-প্রীতির অভাবে কিছুমাত্র 
উপশম না হুইয়! ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে-_মার হয়ত কিছুদিন চাপা থাকিয়। আবার ভীষণভাবে 
আত্মপ্রকাশ করিয়া জগতে মহাপ্রলয়ের সচন। করিবে। 

যে রোগে ইওঞঝোপের এই ছরবস্থা, সেই রোগ আঙ্জ ভারতবর্ষেও ছড়াইয়! পড়িয়াছে; রা 
তবে এখনও সর্বস্তরে বিসপিত হয় নাই; উপরিতাগটা আক্রমণ করিয়াছে মাত্র। ইহার ফলে 
রাজার প্রায় একটা অবিশ্বাস, যাহা পূর্বে ছিল ন!__তাককা ধীরে ধীরে জাগিয়! উঠিতেছে। ভিন্ন 
জাতীয় প্রজাদিগের মধ্যে পুর্বে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে থাকিয়া শ্বধন্খপালন রীতি প্রচলিত 
ছিল; তাহার পরিবর্তে আজ ধর্ম লইয়৷ রাজনীতি লইয়! প্রাণাস্তকর ভ্রাতৃপ্রোহের স্থৃষ্ট 
হইতে বসিয়াছে! ভারতের প্রত্যেক "প্রান্ত হইতে এই সংঘর্ষের সংবাদ প্রতিনিয়তই আসিতেছে। 
ভারতে এমন কোন শক্তি দেখ! যাইতেছে না যাহা, এই বিবদমান শক্তিগুলির মধ্যে বিশ্বাস ও 
প্রীতি আনয়ন করিতে পারে। বর্ণীশ্রমী হিন্দুকেই এই শক্তিসামগ্রস্তের গুরু দায়িত্ব গ্রহণু 
করিতে হইবে। 

__প্ভারতের শাসন-তন্ত্রের ভিতর ভারতবাঁনীর আত্মনিয়ন্রণের ক্ষমত| যথেষ্ট পরিমাণে বন্ধিত 
'ছইতে চলিয়াছে। সংখ্যা বাছল্য হিসাবে ২২ কোটা হিন্নুর এই শাসন-চক্রের মধ্যে প্রাধান্ত 
জনিৰাধ্য বুঝিয়া, ভারতে আবার হিন্দরাজ্য আদিল ভাবিয়া, অন্তান্ত জাতি বিশেষ শঙ্কিত হইয়া! 
পড়িয়াছে। কিন্তু কেবল সংখ্যাবাহছুল্যে কোন কাজ হয় নাই, হইবেও না । “সংঘ শক্তি কলে 
যুগে” এই মন্ত্রের সাধন করিতে হইবে। যর্দি আমর। অভুদয়ে দৃপ্ত ন! হইয়া ভারতীয় হিন্দুর 
্বস্ুধৈব কুটুম্বকং* এই আদশ বিস্বত না হইয়! ীক্নভাবে ধর্মের ভিত্তিতে সমস্ত ভারতীয়ের প্রতি 
জাতিনির্ব্বিশেবে প্রীতির ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ হই, তাহা হইলে অচিরকালের মধ্যেই আবার হিমুর 
সৌভাগ্যনুরধা-_পূর্ববগগণে উদ্দিত হইবে এবং হিন্দু ধর্দের অভ্যুদয়ে জগতের ধর্ধ অভ্যুদিত. 
হইয়! পৃথিবী শাস্তির আলয় হইবে। বর্ণাশ্রমী হিন্দু! সংযম-পরায়ণ তপন্থী হিন্দু! জগতের এই 
পরমাননদময় অবস্থা আনিবার জন্ত তোমাকেই তপন্া করিতে হইবে। উদ্দেন্ঠ ভগবানের চরশৈ 
ফালিয়। দিয়া পন্ড! ঘবার! নিজে শক্তিমান হও এবং আত্মশক্তিতে সকলকে প্রীতির সম্বন্ধে বন্ধ 
করিয়া সনাতন ধর্মের বিজয় নিশান উভ্রীন কর। এ শুন ভগবান্‌ পার্থসারধীর অন্তর বানী 
তোমাকে জাখাস দিতেছে---- . 

পরিঝাণার সাধুনাং বিদাশায় চ ছুদ্তান্‌ 
ধর্ঘবিধহাপনার্থায় সম্ভবাধি যুগে যুগে ।” 
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১জা ০৪ হইতে ।-_নিখিল ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির কার্য্যকরী শাখার রা 
অধিবেশন প্রয়াগে বসিয়াছে; অনেক প্রদেশে ভূমিকর ও অন্তত্র চৌকীদারী ট্যাক্ম বন্ধ 
করিয়ার প্রব্তাব বিশেষরূপে আলোচিত হয়-_ফরাসী রাজ মন্ত্রী মঃ ব্রায়েণ্ড ইউরূপীয় রাজ) সমুহের 
এক যুক্ত-রাষ্্রের পরিকল্পন! উপস্থিত করিলেন, এতদ্বার৷ আমেরিকার যুক্তরাজ্য সমূহের (0, 5. 
91 4১76110 ) স্তায়, ইউয়োপে রাজাগুলি ইউরোপীয় যুক্তরাজ্য (10. 5. ০1 [:81০06) এতে 
পরিণত হইয়! একত্র আত্মসংবক্ষণ ও আত্ম গ্রসারন করিবে-_সত্যাগ্রহীদল শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়,র 
নেতৃত্বে ধর্শনাতে আরও সমবেত হইতেছেন-_পঞ্জাবের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতৃগণ ধৃত হইলেন-_ 
ভারতবর্ষের উপস্থিত গোলযে!গের শাস্তিকামনায় বিলাতের প্রধান ধর্ম যাজক কেন্টেরবেরীর আর্চ 
বিশপ সমুদয় খুষ্ট ধর্ম মনিরে এক সাধারণ প্রার্থণা দিন নির্ধারণ করিয়াছেন-_বিলাতে সাইমন 
কমিশনের কাধ্য বিবরণ ছাপিয় প্রকাশিত করিবার আয়োজন চলিতেছে, ইংলগ্েশ্বর তাহার প্রথম 
ভাগ্ন দেখিয়। দিয়াছেন--৪৭২ জন সত্যাগ্রহী বোম্ব ই প্রদেশের বাদাল! নামক স্থানের নিষক- 
গুদাম দখল করিতে যাইয় গ্রেপ্তার হইয়াছেন--ইটালীর রাজ-মন্ত্রী বা নবযুগের ভাগ্যবিধাতা 
সুসোগিনী প্রকাশ্য সভায় বাক্ত করিয়াছেন যে, “এ সময়ে ইটালীর নৌ-শক্তির বুদ্ধির আয়োজনে 
. বিরত থাক! ইটালীবাসীর পক্ষে ঘোর অবমাননার বিষয় হইবে; ইটালীয়গণ প্রাচীন রোমের 
. অধিকৃত সৃমুদ্র রাঞ্জির মধাভাগে আর বন্দীর স্তায় অবস্থান করিতে পারে না। ফরাসীর সংবাদপত্র 
সমূহে এই কথ! লইয়া .তুমূল সমালোচনা চলিতেছে )--বর্তমান শতাবীত শাস্তির সময়ে অশান্তি 
আনয়নের এমন প্ররোচনা নাকি আর শুন। যায় নাই__বঙ্গদেশের জলবিভাগের শাসনার্থে 
নুতন বোড হ্্টি হইল, জল নিঞ্চন (177650017 ) জলবন্ধন (27921100676) ও জল 
নিফ।লন (7917956) সম্মিলিত ভাবে এই বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হইবে, জলপথও ইহাদের 
তত্বাবধানে থাকিবে --ডাঃ রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর অকসফোর্ড বিশ্ববিষ্থালয়ে “মানব-ধন্্" 
নামক'তাহার হিবার্ট লেকৃচার আরন্ত করিলেন-_-বিলাতে ভারতের জন্ত খুব উচ্চ হারের সুদে 
স্টল তোল! হইতেছে, ভারতের বর্তমান আন্দোলনের পরিণামে রাজন্বের যে ক্ষতি হইতেছে, 
তাহার প্রায়শ্চিন্ত রূপেই নাকি ভারতীয় করদাতাদিগকে এই ভার বহন করিতে হুইবে-_ 
হিসাব বাহির হইয়াছে যে বিগত ১৯২৮-২৯ অব্েে ভারতীয় আয্বকর ([100076-53 ) বিভাগে 
' ১৭ কোটা টাকা আদায় হুইয়াছে-_শ্রীযুক্ত! সরোক্িনী নাইডু ও আরও অনেক প্রতিষ্ঠিতে দেশ 
“নায়ক গ্রেপ্তার হইলেন ও প্রান ৩৫০ জন সত্যাগ্রহী ধর্শনাতে আহত হইয়াছেন--্রীযুকা 
স্টাইড়র প্রতি নয় মাস সাধারণ করাবাস ও মণিলাল গান্ধীর প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাবামের 
আদেশ হইল। কাঞ্চজজ্বার 'ইউরোপীয় যাত্রীদলের উপর তুষারপ্রবাহ বহিয়া এবারের বাজাও 
: ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে _সোলাপুরে সামরিক আইন এখনও চলিতেছে__ভারতীর সংবাদ 
গন্থের উপর ঝড়! নিয়ম প্রবর্তিত হওয়াতে বিলাতের বর্তন-সম্প্রদায় (50591775 00107 ) ক্ষোভ 
প্রকাশ করিয়াছেন রঃ টি ঢাকা সহরে ভীষণ দাঙ্গার 
. "চন, হইল-নূতন সংবাঁদ প্ধ দলন নীতির প্রতিবাদ করিতে গিয়া প্রীমুক এন, সি ফেলকার 
'পুগাতে প্রকান্ত ' সভায় কোনও মিষিদ্ধ পুস্তিকা পাঠ করিয়াছেন __জেড্ডার যাত্রীবাহি “এশিয়া! 
মাদক পোতে অগ্রি-সংঘোগ হইয়া বছ লোকের প্রাশনাশ ঘটিয়াছে ভারতীয় বিমানবীর 
যনোমোহন শিং ও চাবল! 'সিহল! সহ্‌রে অভ্যর্থিত হইতেছেন--ঢাকার দাগ! গুরুতর আকার: 
; খারণ করিসাছে-+লাইমন কমিপনের প্রধান ব! শেষ ভাগ সকল সভ্য এক মত হইয়া সাক্ষর করিলেন-. 
' ধোস্বাই ও লক্ষ সফরে গোঁলবোগ চলিতেছে, পুলিশ গুলি বর্ষণ করিতে বাধ্য হয-_পালে মেস্টের, 
উদ রাজনৈতিক দল লর্ঈবেত ভাবে ভারতের বর্তমান 'স্ারনীতির সম্্থন জ্ঞাপন, করিয়াছেন"; 
গহুস সহরে ভীষণ দাজা উপস্থিত হয়, ৫২ জন লোকের স্বকা ও:হাজার লোক জখম হই়াছোপ 
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উদয়পুরের মহারাঁণার মৃত হইয়াছে--ঢাঁকার দাঙ্গার ফলে হাট বাছার বন্ধ ওখাগ্য দ্রবোর অভাঁৰ 
'ঘঠিয়াছে--লিলুয়াতে নূতন দাঙ্গার সৃষ্টি হইয়াছে__রেঙ্কুণের ও ঢাকার গোলযোগ বদ্ধিত হইয়াছে, 
--বড়লাট আর ছুইটী নৃতন অিভন্তাঙ্গ জারি করিলেন, একটা তে যাবতীয় রাজকর বন্ধ 
করিতে প্ররোচনা ও অপরটা সরকারী কম্মচারীগণকে কার্য করিতে বাধ! প্রদান লক্ষো--ইংলগডে 
একটা জাহাজ নির্মাণের আয়োজন হইতেছে তাহা জগতেয় সর্ধপেক্ষ! বৃহৎ নৌধান হইবে বলিয়া পরি- 
কল্পন1, ইহার ব্যয় ৯ কোটা টাঁক ও নির্মাণে তিন বৎসর কাঁল লাগিবে--দেশের বর্তমান রাজনৈতিক 
অবস্থায় বিবেচনায় ভারতীয় ফুটবল খেলোয়ারগণ এ বৎসর কোনও খেলাতে যোগ দান করিবেন না--- 
ঢাক সহরের হিন্দগণ আতঙ্কে সহর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে--ইংলগ্ডের দৈনিক পত্রিকা! 
ডেইলী ক্রনিকল ও ডেইলী নিউজ' অতঃপর একত্র হইয়া প্রকাশিত হইবে--+নম্রাটের জন্মদিন 
উপলক্ষে বৎসরের নূতন উপাধি বিতরণ হুইল-_কাঁঞ্চনজজ্ঘ! যাত্রীগণ এবৎসরের জন্যও উহার 
শিখর দেশ অবরোহণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন-_ পেশোয়ারের গোলযোগে একদল 
গাড়োয়ালী সৈনিক কার্ধ্য করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় সামরিক আইনে অভিযুক্ত হুইয়াছে -- 
পাতিয়াল! রাজ্যের জন সাধারণ রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রকাশ্য অনুসন্ধান প্রার্থনা করিভেছে-- 
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে পার্বত্য দলের লোকের! গে'লয্গ উপস্থিত করিয়াছে, 
পেশোয়ারের সীমান! পর্য্যন্ত তাহাদের আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, ভারত গভর্ণম্টে স্থল ও 
আকাশ হইতে তাঁহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতেছেন-পশ্চিম বঙ্গে লবণ-তৈয়ারী করণ ব্যাপার 
লইয়া তুমুল কাণ্ড চলিতেছে; মেদিনীপুর বালিসাইতে দেড় সহম্্ সত্যাগ্রহীর উপর পুলিশের 
গুলি চলে; দাসপুরের নিকট গ্রাম্য লোকেরা একত্র হইয়া পুলিশের উপর আক্রমণ করে; ছুইজন 
পুলিশ কর্মচারীর খোজ পাওয়া যাইতেছে না; ন্বয়ং বঙ্গের ছন্দপেক্টার জেলাঁরেল-অব-পুলিশ 
একশত সামরিক পুলিশ লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন -.সাইমন কমিশনের বিবরণী 
১ম ভাগ প্রকাশিত হইল; দ্বিভীয় বা প্রধান ভাগ এক পক্ষ কাল পরে বাহির হইবে; 
--আফ্রিদী আক্রমণকারীরা পেশোয়ারে নিকটবত্ী স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, চট্টগ্রামের 
নৈশ আক্রমণ কারীর প্রধান দলের সন্ধান পাওয়া যায় নাই; কয়েক জন লোক উহার 
সংশ্লিষ্ট বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছে--কলিকাতা পুলিশ বিভিন্ন স্কান খানাতল্লাপ করিয়া ৮৬ জন 
ধগ্রের কর্মীকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন_বশ্র্গাট সার ষ্ান্লী জ্যাকদন তিন মাসের ছুঁটীতে 
স্বদেশ গমন করিলেন; তাহার স্থানে বিশ্কায় ও উড়িয্যার শাসন কর্তা সার হিউগ ট্রিফেন্সন 
বঙ্গের শাসন ভার গ্রহণ করিলেন- দেশের প্রায় সর্ধবন্ধ ও সকল দলের লোক সাইমন 
কমিশন রিপোর্টের তীব্র সমালে'চন! করিতেছে-_শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাল শাস্ত্রী, ডাঃ আঁনিবেসেপ্ট 
ও শ্রীযুক্ত এম এন যোশী ইংলগ্ডে আছেন; ইহার! তিন জনই ভাবী গোলটেবিল বৈঠকে 
নিমস্ত্রিত হইয়াছেন বলিয়! প্রকাশ-সিমলার মহম্মর সফী ও জিনা! প্রভৃতি মুললমান নেতৃগণ 
মমবেত হইয়াছে, দেশের অবস্থতে ভাইস-রয়ের সহিত পরামর্শ করিতে ইহারা আমন্ত্রিত হইয়ছেন . 
বলিয়া] প্রকাশ-_ইষ্ট-ইগ্ডিরারেল পথে ম।ল চল!-চলতি অনেক কমিয়! গিয়াছে-_নুতন সংবাদ পত্রে 
'অভিন্ঠান্স' আইন বিষরে বঙ্গীয় সরকার একজন বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন--পিকেটিং 
অভিন্ান্স বলবৎ রাখিবার জন্য বোস্বাই সহরে সৈনিক সংয়োছন! কর! হইয়ছে-+৩২এ 'ল্যোষ্ঠ পর্য্যন্ত । 


ভারতের সাধন! 


চরকার বিজয় নিনাদ আবার সর্বত্র বাজিয়া উঠিল! 


কিন্তু চরকায় সাফল্য আনয়ন করিতে হইলে-- 
চরকার প্রধান উপাদান কার্পাস-ভুলায় স্বাবলম্বী হইতে হইবে 


এতছদ্দেশে- 
অস্্যাপক্ শ্ীস্বুক্ত* হিপ ভূষ্্শ লত১ এম, এ 
লিখিত প্রবন্ধাবলী অবলম্বনে সঙ্কলিত--_ 
কার্পাসে মাবলন্বন 
মলা-7” মাত্র। প্রাণ্িস্থান__ম্দ্শনি পুস্তক ভাগ 


৮৪নং বেচু চা্টাজ্জি দ্রীট, কলিকাতা । 


০. 1” 9 বারা 





হুললিত সাহিত্য__হুনিপুন লিখন শিল্প-_জাতীয় সাধনার মন্্ন কথা-_বাঙ্গালী 
জীবনের বথার্থ উদ্দীপন! পুর্ণ_-হমৃত রসের ভাগার-- 


€ল্বস্পা্পী আাহ্তন। 
শ্রীবলাই দেব শর্মা প্রণীত-_মূলয ১২ টাকা মাজ। 
প্রীপ্ডিত্ান্ন_ মুদর্শন পুস্তক ভাগার ও ভারতের সাধন] কার্য্যালয় 
৮৪নং বেচু চাটাজ্জি দ্্রীট, কলিকাতা, | 
এন্বং 
বস্থমতি সাহিত্য মন্দির 
৬৬নং বন্থ বাঙ্জার গ্রীট, কলিকাতা । 










বিন! যন্ত্রণায় দাত তোল।--" 

. স্বস্তচিকিৎসার সর্বত্র রু দাতের সকল প্রকার 
স্থান চিকিৎসা--প্লেটযুক্ত ও প্লেট 

| বিনা কত্রিষ দত্ত নিঙ্দদাণ 

০» যোগেশ ত্রাদার্স | ইত্যাদি অতি উচ্চ শ্রেণীর, 
2 $৫। কলেজ স্ট। কলিকাতা কাধ্য লঙ্গত মূল্যে করা 


হয় । 


' 8১৪8৪, ০, 0৮৮1789, 


চরিক সংহিতা | 


জগতের যাবতীয় চিবিৎস! গ্রন্থের মূল ভিড মহা ভারতের 
মহাভারত-কল্প দেব ও ফট পরম্পরায় অধিগত মহাখুমি চক কর্তৃক প্রতিসংঘুত 


আখৃর্ণেবদ শিরোমণি 
চল্পা5 তনগ ভি 


চরক চতুরানন মহ্নামতি ছক্রপ।ণি কত 'মাযবেবদ-নীপিকা+ ও মহাযকোপাধ্যায় 
চিবিসক-বন গঙ্জাধব কবিধহ্ধ কবিরাজ মহোদয় প্রদীত “জল্ল-কল্পতর' নাঙ্গী 
ডীক্ষান্তন্ম সনঙ্মম্তিত 
চরকের গন্দীর ভাব সমুহের পবিষ্ফুট করণার্থ পটন পাঠনের প্রধিধায 
নিমিত্ত কয়ব্যঘে উতরুষ্টা কাগদ্ধ ৪ মুদ্রণ দ্বারা আনঙ্গ্রা শংহিভ। গ্রন্থ 
ভপক্কভিলাভত হছাইত্তেছেছ । 
চয়কের তাধী বানের মণপো মতা প-স্থান। নিদান স্থান। বিমান-্বীন 
বান্ীয়স্থান ইন্দিয়ন্গছন মুদ্রিত হয়ছে চিকিৎসাশ্থান মুতিত হইীতোছে 
কল্প-স্থান এঁরং পিছ্ছি স্থানিও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে 
চিকিতসা শা আন্বরাগী,  চিবি €দাশান্ত্াধায়লেক্ছক ও চিকিৎসা 
নাকলায়ীগণ স্বর হাউল | 
রঙাক্ন আত্েে নম স্য শ্রস্ছাজপামুপা 215 গাকমাপুলশশ১৭ 
পি ভী কা এত ম্নিচান্ল স্পান্লীন্ল ও9 উপ্সিনকান্বন্নামুলা 7 এ ১ডাকমাগুল-দগ ও 
একগলের আুবেরবিদের স্ালোচন। ও আবপেরদ চিকিৎসার যুগপ্রবর্কক গন্ 


আয়ুর্বেদ সংগ্রহ 
চিকিৎসক ও গহস্থের ছুলারূপ প্রয়োজনীয় । এরূপ সব ও অভাবশ্খক 
গন্থ এভাবৎকাজ প্রকাশিত হয় গাই । মুলা--১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড এক ৭1০ $ 
ডাঃ মাশুল ৮০১ তৃতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ট পৃথক ১১১ ডাঃ 1/ আনা। 
মুখ্ধবোধ ব্যাকরণ 
হল, পদপরিচয়। ছি বামজজ ভর্কবাগীশ ও ছুর্গাদাস বিষ্ভাবাগীশ কত টাক! 
মমদ্থিত এবং অধ্যাপক শিলার শিরোমণি কত 16 লপনী লহ--মুলা পাচ টাকা, 
ডাক পাল 1/« পাচ লালা । 





শ্রকাশক-- 
শি, প্ে। ফেসন্ন এ খাছ, 
কলিকাত! ! 
টা1:1811 € 11568 ৮1 176 টিচহ৯২৫) 872৮7 ঘা দাদা রোল পরল 
দিঁংএমগ734৮ ৮ ৮১ 8১01৭87068৮ (৮68 5778 ৭ চ৮৪ ঈরেএম 85 কস 


14 09 12505) 12050 001 101 চিটটামর হাক এ১ 889 0581 028 9 
10711 11671)) 8) 284018 0 05162 ৪ ৪5৪৪ গেম০াএ 





ভাবতেবর 





সাম্বন্ন। 


ভারতীয় সাধনামূলক ভাব-ধারার বাহক সময়োপযোগী 
মাসিক পত্রিকা 


গা হিশুভুজ্বণ। দত্ত এম এ আম্পাদগিন 


খালার 











দিস হা 
রিও গচ্ঠ 
স/ধনার পাছে ১ ৯৫৭১ | শিবিঙ্দেশ পদ . ৯৯ ৫৭১ 
শাম্তগ সহী, . ৫৪৪ | দিগদশদ রর রি 
শিক্ষক ও সমাজ ৭". ৫৪৭ | প্রা ৬ প্রতীল ৬. $৮৯ 
ভারত-প্রা্জ।।  **, ১*০:৫৪৯ রা লবণ করে এ থিক্ষোভ ৫৮২ 
, গীতা-কথ। টি **৮:৫৫৪ ৫৮৫ 
বিচার মালা ... রি রর রাগ 
মিনি ও কছ্ি .. দ্য হিপ্দ-বি হুষ ১০৫৯০ 
» স্ত্রীধীন শি ** ৮ ৫৬৬ র সালোচনা রি 
সেবা-কা 5 ৭ গ্িতগ ূ কুদ্তঙেলার লগ পপর পু ৫৯৭ 
গাঁধদার ধালী ... ১৯ ৫৬৯ 1 অনসা-মঙ্গল ৫ 
আকার ভারত ... »৮*৫৬৯ | মাস-পঞজিাআধাচ ১৩৩৭ ১৮০৬ ৫ 
আবণ 
প্রথম বর্ষ ফি দশম সংখা! 


ভারতের টির 


সান্ধারপ 
শ্রুতি বাঙ্গলা মাসে ভারতের সাধন! প্রকাশিত য় 1 


২ । ৷ কার্তিক হইতে চৈত্র এবং বৈশণখ হইতে শান বা মাসিক রদ 
রতসর গণনা হইয়া থাকে । গ্রাহকগণ ষণ্মাসের প্রথম হইতে অথবা বত্সরের য়ে. 
কোনও সময় হইতে পত্রিক! লইতে পারেন । মূল্য বাতিক ৪২, যাখাসিক ২০১, 
প্রতি দংখ্যা 1৮০) ডাক খরচ স্বতন্ত্র । 4 

৩। পত্রাদি লিখিবাঁর সময় গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন | 

৪ টাঁকা-কড়ি ও চিঠি-পত্র ম্যানেজার বা কার্ধাধাক্ষের নিকট এবং প্রবন্ধাদি “ 
সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন। 

বিচ্বাপন 

দেশের যন, আর্থ, জ্ঞাঁন ও স্বাস্থা সাধনার নির্দেশক সমুদয় বিবয়ের বিজ্ঞাপন: 
পত্রিকাতে গুহীত হয়ঃ অশ্লীল ও সমাজের অনিষ-কর বিষয়ের বিজ্ঞাপন পরিত্যজ্য । 
বিজ্ঞাপনের হার সাধারণ--কা্যাধ্যক্ষের সহিত স্থির করিবেন 

এজেন্সী 

মাসে অন্ততঃ ১০খানি পত্রিকা লইলে কেহ এজেণ্ট হইতে পারেন। উপযুক্ত 
কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্টগণ নির্ধারিত মুল্য অপেক্ষা বেশী বা কম দূরে পত্রিকা 
বিক্রয় করিতে পারিবেন নাঁ। প্রতি মাজের হিসাব এ মাস মধ্যে পরিক্ষার করিয়া 
দিতে হইবে ; না করিলে পর মাসের পত্রিকা পাইবেন না পার্শেল পাঠীইবার 
খরচ আমরা বছন করি; কিন্তু মনি-অর্ডার কমিশন বা পত্রাদি লিখিবার খরচ 
এজ্েন্টকে খহুন করিতে হইবে । 


৮৪নং কে চাটাজ্জ রুট... . কার্ধাধাক্ষ 
কলিকাতা । জ্ঞাল্সজেল্স সামনা ক্গাশ্যালহা 





গরদের ছাপাই সাড়ী, মারাঠি লাকী, সিহ্কের সুটের ও জামার জগ্ভ 





 হীরভম মধ্যপ্রদেশ উঁঞ ওজরাট রল্দাদশী 


২৪০৬ম: কর্ণপয়।লিপ টট, শীমানী সক নত | 1. 





অভ্ত্যদল্স ও ন্নিঞশ্রেহ্জ্ন 





০ কা পপ পরি ব্র রর 


প্রথম বর্ষ ]. মি [ দশম সংখ্য। 


শালা পলি স্পা শা আসি কল্প সানা ০ সরান "সম ্স্পর 


সাধনার পথে 


বর্ডমান জগতে রাষ্ট্রের মাহাস্ম্য অত্যধিক। সকলেই রাষ্ট্র-নীতি বা রাজ-নীতি লইয়া ব্যন্ত। 
সর্বত্র রাজনীতিক অধিকার লাভের নিমিত্ত শ্রেণী ও গণের মধ্যে প্রবল 

াষট্-মাহাস্া প্রতিযোগিত1 চলিতেছে । রাষ্ট্রে খাতি ও পদবী লাভ লোকের প্রধান আকাঙ্খা 
বিষয় হ্য়াছে। আবার রাষ্ট্রের গঠন ও উন্নতি সাধনই নাকি মানবীয় সাধনার চরম পরিণতি-_- 
জাগতিক ব্যাপারের সর্কশেষ অভিব্/ক্তি। এ অবশ্তই পাশ্চাত্যের অভিমত ; আর তাহ! দ্বারাই 
সমগ্র পুগিবীর লোক আজ প্রভাবিত হইয়] চলিয়াছে। পাশ্চাত্য বিবর্তবাদের ইহাই শেষ কথা-_ 
মৌলিক কোনও জড় স্বভাব হইতে এ বিশ্বের উৎপত্তি; এবং তাহারই কোনও অনির্দিষ্ট 
নিয়মে বিভিন্ন স্তরে জড়জগণ্ প্রাণী জগৎ, মনোজগৎ ও সর্ধশেষ সমাজ-জগৎ বা! রাষ্ট্রের স্তি 
হইয়াছে। এই হুইল বর্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের একটা স্কুল কথা; কঠোর বৈজ্ঞানিকগণ এ মতেরই 
অনুসরণ করেন। যাহারা তাহা করিতে পারেন না, তাহার! সমাঞ্ধকে ব্যবহার শাস্ত্রের (50১19 
এর ) নিয়মে বুঝিতে চাঁছেন-_-মাঁনবের শ্বাধীন চিন্তা ও বাসন! এবং স্খাম্বেণ প্রবৃত্তি আদিমকাল 
হইতে সমাজ গঠন করিয়। চলিয়াছে; এবং লোকের ব্যক্তি বা জাতিগত স্বার্থ ও লাভালাভের 
ধিচারক্রমে তাহা। হইতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের উত্তব হইয়াছে; আজিও বিবিধ সমাজ তন্ত্র-রাজ্য, সামাজা, 

জাতীয়তা, সঙ্ব প্রভৃতির নামে তাহার প্রদারমাধন হইতেছে। 


৫৪২ | ভারতের সাধনা শ্রাবণ 


বাস্তবিক কিন্ত রাষ্রকে কোনও অলঙজ্যনীয় নিয়মে বাঁধিয়। রাখ! কঠিন । ইহার উৎপত্তিও রহস্যময় । 
এক্সন্ত কত সিদ্ধান্তই উদ্ভাবিত হইয়াছে; কোনটাই শেষ পর্য্যস্ত সন্ধান দিতে পারিয়াছে, বল! 
যাইতে পারে না। বর্তমানকালের বিভিন্ন দেশের আইনজ্ঞ পঙ্িতগণের ন্যায়, প্রায় সকল 
যুগের দার্শনিকগণ রাষ্ট্র সন্বক্ধে বিভিন্নরূপ বিচার করিয়াছেন। সাধারণ দৃষ্টিতে সমাজ বা 
রাষ্ট্রকে একটা কঠিন দৃঢ়দংবন্ধ বস্ত্র বলিয়া মনে হইতে পারে-_ধীর, শাস্ত, স্থিরভাবে দণ্ডায়মান । 
কিন্ত" প্রকৃতপক্ষে মানবসমাজ তরল বা! বায়বীয় পদার্থের স্তায়ই চলায়মান ও টলায়মান--সমুদ্র ও 
বায়ুমণ্ডলের দূর্ণার্ত অপেক্ষাও অধিক। কোনও একটা চির স্থির কেন্দ্র ত নাইই, বরৎ যে 
কোনও স্থান বা কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া যে কোনও সময়ে ভীষণ আবর্ত উঠিতে পায়ে। 
সমাজদেহের নান! পরিবর্তন, আন্দোলন, বিপ্লব, যুদ্ধ, বিগ্রহ, খ্ী্ূপে হইয়াছে ও হইবে । এক এক 
জন নেপোলিয়ন, আলেকজাগ্ডার বা ক্রমওয়েল আসিয়! হঠাৎ বিপুল পরিবর্তম ঘটাইর় গিয়াছেন ) 
আবার বুদ্ধ, ধীস্ত ও মহম্মদ, প্লেটো! ও শঙ্কর এক একটা ভাবপ্রবাহ ছুটাইয়| ছ্য়াছেন। আজিও 
কাইজার বা গান্ধীকে এক একট! ঘূর্ণাবর্তের কেন্দ্র বলিয়! ধরা যাইতে পারে। 
তথাপি সমাজকে বাধিয়া চালাইবার চেষ্টা সর্ধকালে চলিয়াছে, তাহাতেই-স্রাষ্্রের সৃষ্টি ও 
রাজনীতিজ্ঞের কৃতিত্ব । রাষ্ট্রের প্রধান সাধন বিধিনিষেধ বা ব্যবস্থাপত্র_-আইন কান্ুন। ইহ! 
প্রধানতঃ ছুই লক্ষ্যে ব্যবস্থিত__-লোকের ধন ও প্রাণের সংরক্ষণ --সমাজের বস্ত ও ব্যক্তি ছইটা 
অঙ্গের সংরক্ষণ ও উন্নতিবিধান করা । একটীকে বহিরঙ্গ ও অপরটীকে অন্তরঙ্গ বল! যাইতে পারে; 
অবশ্যই ইহারা পরম্পর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়, বরং প্রত্যেক বিষয়ে পরম্পর খনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। 
সমাজের বাহিক বস্তগত ধন প্রশ্বর্য্ের শ্রীবৃদ্ধি করিতে গিয়া! শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও ভুম্যথিকার 
সংত্বর বিবিধ প্রকার ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত হইয়াছে; আর ব্যক্তির উন্নতির 
ব্যজি-প্রাধানড জন্য শিক্ষা, নীতি ও ধর্মের প্রবর্তন হইয়াছে । এই ছুই দিকের সাষগ্তন্ত 
রাও রক্ষা করিতে পারিলেই সমাজের স্থিতি অপেক্ষাকৃত অধিক সংরক্ষিত হইতে 
পারে। নচেৎ একের অত্যধিক আধিক্য ব| অপচয় ঘটিলে, সমুদয় সমাজের 
সমতা নষ্ট হয় বা বিপ্লব ঘটে; সামান্ত কারণে মহৎ অনিষ্টের হুত্রপাত হয়। প্রাচীন রাজ- 
নীতিজ্ঞের৷ এই উভয় কুল দেখিয়া! বিচার করিতেন ও তদনুসারে রাষ্ট্রব্যবস্থা! করিয়া চলিতেন। 
ভারতীয় বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা তাহার সর্বোজ্জল দৃষ্টান্ত । প্রাচীন গ্রীসের রাজ-নীতি শান্ত্রেও তাহার 
আভাদ পাওয়া যায়। ভারতীয় সাধনার জগতের মৌলিক তত্ব, মানব প্রকৃতি ও স্বভাবের 
অবস্থার বিচার যেরূপ তুল্যব্ূপে কর! হইয়াছে, পৃথিবীর আর কোনও জাতির মধ্যে বা স্থানে সেরূপ 
দেখা যায় না। সেজন্তই ভারতের সাধনামূলক সমুদয় বিষয়ে এক অনপাধারণ সাম্য রহিয়াছে 
এবং তাহ চিরস্তন সত্য বলিয়া চলিয়া! আলিতেছে। ভারত সেই সাধন। বলেই বিভিন্ন যুগের 
নান! প্রতিকূল এবস্বার মধ্য দিয়াও এযাবত আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া! আসিতেছে ও রক্ষা 
করিবে বলিয়া বিশ্বাস কর! যায়। 
ইহুদী জাতি ও এই ছুইএর সামঞ্চন্ত রক্ষা করিতে অনেকটা চেষ্টা করিয়াছিল বণিয়! মনে 
হয়। তাই তাহাদের সামাজিক অস্তিত্ব এখনও ক্ষীণভাবে বিস্তমান। গ্রীস প্রাচীন ও নবীন, প্রাচ্য 
% প্রতীচা, 'তীত ও বর্তমানের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। পাশ্চাত্যের বর্তমান সমাজনীতি ও রা 


১৬৩৭ সাধনার পথে ৫৪৩ 


নীতির অনেক কথার বীজ প্রাচীন গ্রীসের চিন্তা ধারায় নিহিত রহিয়াছে। কিন্ত প্রাচীন 
গ্রীসের রাষ্্রসংস্থার যেমন বিভিন্নতার অন্ত চিল না, তাহার চিন্তা ধারাতেও বিভিন্ন মতের প্রাবল্য 
অত্যধিক--সমগ্র জাতির অস্ত্রে কোনও একী যৌলিক সতোর উপলব্ধি কখনও হয় নাই। 
ভারতে যে সত্যের উপলব্ধি বেদের আ্তবাক্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র দেশের সাধনাকে 
চিরস্তন কাল নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিয়াছে, গ্রীসে তাহার একান্ত অভাব। সেখানে সক্রেটিসের 
মত শ্রেষ্ঠ পুরুষেরও সমসাময়িক শক্রর অভাব ছিল না, এবং তাহাদের চক্রান্তে তাহাকে 
প্রীণত্যাগ করিতে হইয়াছিল ; আর তাহার আপন শিষাগণ মধ্যেও বিভিন্ন মতেরই পুরিপষ্টি সাধন 
হইয়াছিল। গ্রীসের চিস্তাধারায় রহিয়াছে, নান! “মুনির নানা মত” ; আর ভারতীয় সত্যানুভূতিতে 
“ষির দৃষ্টি,। রাষ্্রতব্বের চর্চচার গ্রীস অগ্রণী-আর তাহাতে সিদ্ধ ছুইজন মনীষী, প্লেটো ও 
, এরিষ্টট্ুল-_গুরুশিষ্ের সন্বদ্ধে সম্পর্কিত হইয়াও, মতপার্থক্যের চূড়াস্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। প্লেটো 
ছিলেন ব্যক্তি প্রাধান্তের পক্ষপাতী-_ রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া ব্যক্তিত্বের উন্নতি ও চরমফল প্রাপ্তি ছিল 
তাহার লক্ষ্য; আর এরিষ্টটল্‌ বস্তপ্রাধান্তের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন_ধন-এশ্বধ্যে ও এঁহিক 
সখ সম্পদে মাহুফ কিসে হী হইতে পারে, ইহাই তিনি তাহার প্রসিদ্ধ রাজনীতি শাস্ত্রে দেখাইয়া 
গিয়াছেন।. এ ছুইই একদেশদর্ণী। এজন্ত পেটো অতি, শীগ্তই উপেক্ষিত হইয়াছিলেন; আর 
এহিকপর্বন্ব স্থখবাদী বর্তমান জগৎ এরিষ্টটলকে রাষ্ট্রীতির জন্মনাত! বা 
বর্তমান রাষ্টু, নীতিতে, গুরু বলিয়! পুজা! করিতেছে ।  এরিষ্টটলের রাজকীয় ছাত্র আলেকজন্দর 
বন্ত প্রাধন্তের- প্রগতি ১ 
.গ প্রতিষ্ঠা ইউরোপের অন্তরে সব্দপ্রথম সাম্রাজ্যবাদের বীজ বপন করিয়া যান। পরে 
রোমকরা উহাকে সুদৃঢ় মহা মহীরুছে পরিণত করিয়া, তাহার প্রভাব ও 
রতি রক্ষা করিবার নিমিত্ত অপূর্ব ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন? তাহাই আধুনিক জগতের ব্যবহার 
শান্তর মৌলিক তম্ব। মধ্যে খৃষ্ট ধন্ধের প্রভাবে ইউরোপীয় রাষ্ট্র দৃষ্টিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। 
কিন্তু আধুনিক ভ্তান বিজ্ঞানের প্রভাবে ও নানা রাষথীয় বিপ্লবে পড়িয়। উহাকে অপসারিত হইতে হয়। 
এবং প্রাচীন গ্রীসের বস্তপ্রাধান্তমূলক নীতিশাস্ত্র সমূহ পুনরুম্নীলিত হয় ( 7২679852105 ); এবং 
তাহার প্রতিধ্বনিতে ইউরোপীয় বিভিন্ন রাজ্যে অনেক বিধি-বিদের ( বেনখাম, হলাও, অষ্ঠিন প্রভৃতি 
আবির্ভাব হয়। ইহার! সকলেই বস্তপ্রীধান্ত বা রাষ্ট্রের ধনৈশ্বধ্য সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির দৃষ্টিতে রাষ্টরতগ্ত্ে 
প্রভূত আলোচন: করিয়া গিয়াছেন ও |তদনুষায়ী রাষট্-বিধানের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। অবশ্বীই 
প্রাচীন প্রেটোর আদর্শে ইউরোপের কয়েকজন দার্শনিক (লীয়েবনীজ, ষ্টামলার, ক্যাণ্ট, হেগেল 
প্রভৃতি) জগতের মৌলিক তব্ধের লক্ষ্যে বাজি-প্রাধান্তের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রতস্রকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন 
বটে 7" কিন্তু ব্যবহারে তাহাদিগের কথা কেছ শুনে নাই। 
এরূপ একদর্শাীতার চূড়ান্ত অবস্থায় যাহ! খটিতে পারে, জগতের উপস্থিত রাষ্্রিক অবস্থ! 
তাহারই দৃষ্টান্ত স্থল। সমাঁজে বিভিন্ন স্তরের সাম্য নষ্ট হইয়াছে। সেজন্যই সাম্রাজাবাদীর সহিত 
গণমতের, ধনিকের সহিত শ্রমিকের, উচ্চ ও নিয়বর্ণের, সম্প্রদায়ে, শাসক-সন্প্রদায়েশাসিতে, ছাত্র 
শিক্ষকে, বিরোধ অনবরত চলিতেছে। যে স্থলে সক্ষম হয় এক পক্ষ অপরকে নিপীড়িত নিশ্পেষিত 
বা! বিদুরিত করিয়া দিতেছে, অথবা প্রবল ছূরববলকে দৈহিক শক্তি বা পশুবলের সাহায্যে নির্যাতিত 
করিয়া রাখিতেছে। | 


৫ ভারতের লাধন! শোঁবণ 


ভারতের অশান্তির কথ। আজ জগৎ ব্যাপিয়! বিস্তার লাভ করগ়়িছে। শাসক ও শাসিত 
উদ্ধয়েই এজন্ড ত্রস্ত হইয়। পড়িয়াছেন। যে ভারত একদিন স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে থাকিয়্াও 
শান্তিতে অবস্থান করিত-_দমাজ ও রাষ্ট্র সুস্থ ও সবল ভাবে চলিত, সে মাজ ম্বায়তব শাসর, ভমিনিম়্ান 
ট্রেন, প্রাদেশিক দ্যাতন্ত্য প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ নামে শিহরিয়া উঠিতেছে ! কেবল ভারত নহে, 
গুথিবীন্ন লর্বত্্ কোনও ন। কোনও রূপে এইরূপ ব্রাস, এরূপ আশঙ্কা ও সন্দেহ বিরাজমান। ভারতীয় 
ধাণিজ্যের বে ক্ঘবসাদ অন্ত দেশীয় ও বিদেশীয় বণিককুলকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে, তাচা সমুদয় 
পৃথিবীর দাধারণ প্রশ্ন ; যে বেকার সমদ্য। ভারতবাপী আজ বু বৎসর ধরিয়৷ নীরবে সহা করিয়া 
স্বামিতেছে, তাহাতে এক্ষণে ইংলগ্ড, আমেরিকা জারমেনী মকলেই উদ্ব্স্ত। সু-রাষ্ট্রের যাহ 
লক্ষয--ব্যক্তি ও বস্ততত্ত্রের সম্যক বিকাশ ও ভাহ।তে সাম্য প্রতিষ্ঠা, তাহ! সমাজ হুইতে *নষ্ট 
ছওয়াতেই মানৰ সমাজ আজ নান। দিকে বিপ্লবের মুখে ছুটয়াছে। 


শাস্তির সমীক্ষা 


ভারতে বুটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে দেশে শান্তি ও শুঙ্খল! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
এ ঝুখ্বের অনেক এ্রতিহাসিক এই কথ! লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। লেখ! পড়া জানা লোকেরা 
তাহ! মান্ত করিয়া! লইয়! চলিয়া আসিয়াছেন; ইংরেজ রাজপুরুষদিগেরও ইহাতে গর্ব করিবার 
হেতু আছে । কারণ ইহার নামেই তাহারা এদেশে যাহা কিছু করিয়া থাকেন। ঘটনাচক্রে 
গ্রক্ষণে এই বাক্যের সত্যতা যাচাই করিবার সময় আসিয়াছে। প্রথমতঃ ইংরেজ এদেশে যে শাস্তি 
নয়ন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক শাস্তি কি না এবং উহা কোন্‌ স্তরের শাস্তি, সেরূপ বা তাহা 
ছইতে উচ্চ ব৷ নিয় স্তরের শাস্তি এদেশে ছিল, বা হইতে পারে কি না» এ সকল বিষয় বুঝিতে 
হইবে ইংরেজ রাজপুরুষ ও দেশীয় লোক এতদুভয়েরই ইহা তুল্যরূপে বুঝা আবশ্তক। তারপর 
ধাস্তবিকই এদেশে শান্তি বিরাজ করিত কি না, এবং করিয়া! থাকিলে তাহার স্থিতি বা স্থায়িত্ব 
কত দূর, ইহাও দেখা! উচিত। পরিশেষে বর্তমান সময়ে এদেশের অশীস্তি (100191) [0171590) - 
বিয়া! নে কথাট| বিদেশীয়দিগের মধ্যে বিশেষ করিয়া শুনা যাইতেছে, তাহার অর্থ কি- তাহার হেতু 
ও প্রতিকার কি হুইতে পারে-_তাহা! সকবেরই ভাবিয়া দেখ আবস্ীক। 

(৯) ধীংয়েজ রাজত্বের সঙ্গে যঙ্গে এদেশে যে শান্তি বা শৃঙ্খলা আসিয়াছে, তাহা ইংরেজের বা 
নহে--ইংরেজ এদেশে শান্তির সমাচার লইয়া আপেন নাই (পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে হয়ত সেন্ট তমা 
মেন্ধপে আপিয়! থাকিবেন ; কিন্তু সাহার বহু পুর্ব্বে ভারতে শাস্তির বাণী সুপ্রতিঠিত ছুইয়! দেশ রিয়েশে 


১৩৭ 0) সাধনার পথে ৫8৫ 


গ্রচারিত হইয়া গিয়াছিল; সেপ্ট তাদের লমাচার তাহারই এক ন্দীণ প্রতিধ্বনি মাত্র, জাগতিক 
'ধর্ছে ইতিহাস দেই প্রমাণ দেয় )০রাজ্যস্থাপন করিবার জন্যও নহে। রাজ্য লাভ হইয়াছে 
দৈবাৎ-”কার্ধ্য-কারণ হস্বন্ধ তার নির্দেশ কর! যায় না। এরূপ ঘটনা ইতিহাসে বিরল ( ডাঃ সিলী 
ক্কৃত 45009175101. 91 1817515170+ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য); তবে দেশীয় লোকের সহযোগিতা ও স্বেচ্ছায় 
বস্তা গ্রহণই নাকি তাঁর প্রধান হেতু । দেশের শাস্তিরও কারণ দেশীয় লোকের শাস্ত-প্রক্কতি 
ব। শাস্তিপ্রিয়তা। শাসন্প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আইন কানুন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, বিচারাদালত 
শালনযন্ত্রদি সংস্থাপিত হইয়াছে, নিরস্ত্র ও শক্তিহীন হইয়| লেকে জীবন যাত্রায় চলিয়! 
ঘাইতেছে, মরগীঠ দাক্গ। হাঙ্গামা তেমন হইতেছে নাঁ-একথা যদি সত্য হয়, তবে বলিতে 
হইবে যে উহা প্রকৃত শাস্তির লক্ষণ নয়, লে।কের ছুর্বলত! ও নিরুপায় হইয়! থাকারই ফল মাত্র। 
ইংরেজ শানন গ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেও এদেশে শাস্তি ছিল--গ্রায় সকল সময় ও সর্বত্র অত্যধিকই 
ছিল (যুসলমান আক্রমণ কালের উৎপীড়ন-_ঘাঁহা সর্বত্র বিজিতের উপরে হইয়া থাকে-.ও 
মুনলমান রাজশক্তির অধঃপতন কালে দেশের অরাজকতায় অশান্তির কথ! ছাড়িয়া! দিলে, এদেশে 
অপর সকল সময়ই শান্তি বিরাজ করিত)। কিন্তু সে শাস্তি ছূর্বলের পদাবনতি নয়--শক্তি 
মম্পনের ধীরভাব। আইন কানুনের কড়াকড়ি ও বিভিন্ন ধাঁপের শাসন চক্রের চাপে না থাকিয়াও 
এদেশীয় লোকের! যে বিজাতীর বিধন্মী রাজার অধীনে সৈনিক ও শাসন বিভাগে শ্রেষ্টস্থ'ন অথকার 
ও ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন, তাহাতেই সেই শক্তি ও শাস্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এতম্্যতীত 
বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্বসাধারণ লৌকের মধ্যে তখন যে মিল 
ও সামঞ্জন্ত বিদ্কমান ছিল, একালে তাহা দেখিতে পাওয়! যায় না। কেবলমাত্র শাসনের গুণেই 
এখন লোকের মধ্যে অর্থধটিত, পদবী-ঘটিত, শিক্ষা ও আচারঘটিত যে কৃত্রিম পার্থক্যের সৃষ্টি 
হ্ইয়াছে, তাহাতে এদেশের সমাজের স্বভাবগত সাম্য চিরকালের জন্য বিনাশ পাইতে 
রসিয়াছে। (২) এদশের যে শাস্তির ব্যাখ্য! এক্ষণে করা হইয়া থাকে, তাহা দণ্ডবিধির 
অন্যায়ী শাস্তি। লোকের প্রকৃতিগত, সমাজগত ও পরিবারগত শান্তির সন্ধান ইহাতে নাই। যদ্দি 
অনাহার ও ছভিক্ষ, রোগ ও মৃত্যুর আধিক্য, অশিষ্টাচার বা ব্যভিচার, ঘ্বণা, দ্বেষ ও কলহাদি 
লোকের অশান্তির কারণ হয়, তবে তাহা একাঁলে কত বাড়িয়াছে, তাহা! বলিয়া শেষ করা যায় 
ন]। কিন্তু যে অশান্তি বর্তমান দণওবিধির মাপকাঠিতে পরিমাপ করিতে হয়, তাহার সংখ্যাও 
এক্ষণে রম নয়। নতুবা আইন ও বিচারাদালত বৃদ্ধি পাইয়া চলিবে কেন? পুলিশ ও 
সৈনিক বৃদ্ধিরই বা এত আয়োঞ্ধন কি জন্তঃ (৩) বর্তমান সমম্বে এদেশের যে অশান্তির 
[150159 810153কথা বল! হয় তাহার ভাবগত অর্থ এক নহে। এক ভাবে এই যুগে ভারতবর্ষের 
লোকদিগের মধ্যে থে রাজনীতিক জাগ্রতি দেখ! দিয়াছে, তাহাতে বৈদেশিক রাজশক্তি ও বণিক 
সন্প্রদায়ের মধ্যে যে চিত্বচাঁঞ্চল্য জন্মিয়াছে, ভাহাই বুঝ! যাঁয়। ইহাকে 'ভারতীয়' বা ভারত 
সম্বন্ধে অপরের অশীস্তি বল যাইতে পারে। অন্তভাবে হিন্দু-সুদলমানের, শ্রাহ্মণ অব্রাঙ্মণের, 
সুম্যাধিকারী ও কৃষাণ, বণিক ও শ্রমিক প্রভৃতির মনোমালিন্য ও বিরোধকে “ভারতের, আপন 
আবস্থাগত অশান্তি বল! যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকগুণলই কাল ধর্মানুলারে জগতের লাধারণ 
অশান্তি । হিন্দু যুদলমীনের সাদ্াক্নিক বিরোধ কততকটা বিশেষ অশাস্তির স্থষ্ি করিয়াছে, সন্দেহ 


৫৪৬ ভারতের সাধনা শ্রাবণ 


নাই। এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে বার বার বিভিন্ন স্থানে হঠাৎ দাক্গা, লুঠ, হত্য। প্রভৃতি 
বানবীয় কাণ্ড ঘটিয়া আসিতেছে । সম্প্রতি ঢাকা প্রভৃতি স্থানের শোচনীয় ঘটন! তাহার মৃষ্টান্ত ! 
হিন্দু মুদলমানের এই বিরোধের মূল স্থিতি কোথায় তাহা খুলিয়া গাওয়া কঠিন বিষন্ন নহে। 
বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার সহিতই উহা! ঘনিষ্ঠভ!বে সম্পর্কিত। ব্যক্তি বা দলবিশেষের স্থার্থ 
ও প্রচেষ্টায়ই ইহু। এখন বুদ্ধি লাভ করিয়াছে। ধর্মগত বিরোধ মুখ্য নহে। ধর্ণগত বিরোধ পুর্বে 
প্রায় ঘটে নাই। একজন বিশিষ্ট ইংরেজ লেখকের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে আছে,__“চ২51181005 00817515 
75505550005 13107005 2:00 1181)0170502185 21৩ 01181 ০০০০৪০০৪, 11)535 (৬০ 
0189585 1855 1) 1981606 16205 2190 00150010, 2170 ৪1782101107 ০৫ 06 17015100915 
10610702106 00 01910. 172৬0 0৮5:00125 01১51৩ [016]1001055, ৪০০..:01027 15510 5705 
7০7০815775০ 1080০8), হিন্দু ও মুললমানের ধর্মে পরস্পরের বিরোধ অপেক্ষা শ্রক্যের ভাগই 
অধিক ছিল £50150512 17015. 0১৩ [15170105095 91515 90011219 প)050050 05 0৩ 
[01711950101)10 10161800101 17100801917 1710) 2001015055 21]1 52055 ০6 £91151005 
11101051155 1010 79810561510 00 20565101500, 00 085 00061 17800, 09৩ 01100121010- 
17151798 175015010)51517) 270 1010900611)000 ০01 006 1121)017602175 2591660. 2, 5010176 
৪120 11701550172 1090610105 000 17170090. [৮ 25 01716101015 1010670911১ 
710008060 019 £51950 ০£ 8817056 16001770915 ৮1159 51560 5001) 18506 07) [10019 01 
00155 22103001199 0010) 01০ 081060080০0 0) 58551705600, 00, তৈত8936: 21008 
1105151 4১011), কি হিন্দু কি মুদলমান ভারতে সকল রাজ্যেরই রাক্ষপক্তি এই সাম্প্রদায়িক একা 
ও মৈত্রীয় লক্ষে শাসননীতি পরিচালন করিতেন। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা! বাবর ও মহারাষ্ট্র 
সম্রাজ্যের নিশ্মীতা শিবাজীর রাষ্ট্রনীতিতে ইহার লিখিত প্রমাণ বিগ্কমাঁন রহিয়াছে। 


হিন্দুমুললমানের বিবাদ বাস্তবিক গুরুতর বিষয় নহে । উপস্থিত ইহার কুফল হইতেই তাহার চূড়ান্ত 
সমাধান হইবে। এ দেশের সাধারণ জনতা--কি হিন্দু কি মুসলমান-_শাস্তিপ্রিয় | যাহার। প্রথমতঃ এই 
গোলযোগের চালক ছিলেন, তাহার! অনেকেই এক্ষণে তাহাদের ভূল বুঝিতে পারিতেছেন। সাধারণতঃ 
সহরবাসী দুষ্ট প্রক্কতি লোকেরাই এই সকল দাঙ্গা হাঙ্গামায় যোগ দেয়। ইহাদের উপযুক্ত রূপ 
শাসনের ব্যবস্থা থাকিলে, এরূপ গোলমাল হয়ই না। শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী । 
ঢাকাতে যখন অতি সামান্ত কারণে গঞণ্োগোল চূড়াত্ত সীমায় উঠিন্নাছে, কলিকাতাতে তখন আরও 
গুরুতর হেতুতে সহন্র চেষ্টা ও প্রয়োচনা সত্বেও, গত মহরম ও ঈদের সময় কোনও গোলযোগ হইতে 
পারে নাই, আর ইহাতে হিন্দুদিগের কোনও চেষ্টাই ছিল না--শিক্ষিত যুবক মুসলমান সম্প্রদাযই 
ইহার সমাধান করিয়াছিলেন। শিক্ষার সমুচিত প্রচার সাধন হইলে, দেশ-প্রীতভি ও জাতীয় শ্বার্থ- 
দৃষ্টি আরও পরিশ্ফুট হুইলে, হিন্দু মুসলমানের এই বিরোধ অচিরে অতীত ইতিহাসের বিষরীভূত্ত 
হইয়া থাকিবে । রাজনীতিক্গেত্রে যে অশান্তি এখন গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে, তাহাই রাজা” 
প্রজা শাসক শাদিত সকলের পক্ষে বিশেষ চিন্তার কারণ হুইয়াছে। ইংরেজ রাজনীতিতে পরিপন্ধ, 
হয়ত ইহার সমাধান করিয়া তুলিতে পারিবেন। পরস্পরে বিশ্বাস ও সহানুভূতির অভাবই এই 
বিবাদের কারণ 1 তাহ! প্রতিষ্ঠিত হইলেই, এ অশীস্তি নিরাকরণ হইতে পান্ছে-.নতুবা নহে। 


১৩৩৭ সাধনার পথ ৫৪৭ 


শিক্ষক ও সমাজ 

শিক্ষকগণ সমাজের নিয়ন্তা-্ভবিষ্যৎ মাঁদবের জংগঠন কর্তী। যে সমাজ শিক্ষকের 
নির্দেশ ব! নেতৃত্বে চলিতে সক্ষম,--শিক্ষক যেখানে সর্বোচ্চ সম্মান পায়, সে সমান্কেই প্রকৃত 
সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিক অবস্থাপর বল! যাইতে পারে। শিক্ষককে উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন, ত্যাগী ও 
পরহিতকামী হইতে হয়। প্রাচীন ভারতে ব্রাক্ষণগণ ছিলেন সমাজের শিক্ষক; গ্রীস দেশের 
দার্শনিকগণ শিক্ষকব্ধপে সমাজ পরিচালন! করিতেন; মধ্যযুগের ইউরোপীয় ধর্ম গুরুগণ শিক্ষকের 
কার্ধ্য করিতেন, এবং তাহারাই ইউরোপের ভবিষ্যং-বর্তমান এই অবস্থার হুচন! করিয়া গিক্জাছেন। 
আজ সর্বত্র শিক্ষক অনাদূত।-কেবল ভারতে নহে, জগতের সর্বত্রই প্রপ্ূপ; অবশ্ত ভারতের 
সকল অবস্থাই এখন অধিক শোচনীয়, ভারতীয় শিক্ষকদিগের অবস্থাও তদনুরূপ। 

শিক্ষকের এই ছৃরবন্থ। ব্র্রমান জগতের ছুরবস্থারই নিদর্শন লোকের এই আর্থিক 
উন্নতিগ্রয়াপ ও ভোগবিলাস-লালসার পরিণাম। উচ্চ চিন্তাধারা বা তথ্যাহসরণ সমাজ হইতে 
লোপ পাইতে বসিয়াছে। ফলে সমাঁজশিক্ষক, দাশনিক ও ধর্মগুরুগণ অবজ্ঞাত হইতেছেন। 
বিজ্ঞানের উন্নতি * হইয়াছে ও হইতেছে বলিয়া যে কথা আছে, তাহাও অর্থ-মূলক শিল্পোন্নতি ও 
লোকের ভোগ বিলাসের নিয়োগেই ব্যস্ত । 

বিদ্তালয় ও শিক্ষকের ছ্রবস্থা ও অনাদর সর্বত্র দেখ! গেলেও, কোনও গোলযোগ বা আপৎ 
পাঁতের সময় শিক্ষক সমাজপতিদিগের নজর এড়াইতে পারেন না। কথায় বলে, “ছাই ফেল্তে 
ভাঙ্গা! কুলা। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের পর সকল জাতির মধ্যেই নুতন এক চেতনার উন্মেষ 
হইয়াছে। অবশ্ত যে জাতির মধ্যে জীবনীশক্তি হত বেশী, তাহার মধ্যেই উহা অধিক হুইয়াছে। 
এ বিষয়ে আমেরিকা সকলের অগ্রণী। তখন হইতেই নাকি আমেরিকার কাছে ইউরোপের 
সকল গুমর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে (আজ আমেরিকা সমুদয় ইউরোপের মহাজন বা উত্তমর্ণ-_অর্থ, 
শিল্প, বাণিজ্য সকল বিষয়ের নেতা ও নির্দেশকর্তী ।) ধনৈশ্বর্ষের বিপুল অধিকারী হইলেও 
আমেরিকার রাজ সরকার সেই বিপদ্কালে শিক্ষককুলকে ভুলিতে পারেন নাই__বিগত ১৯১৭ 
সালের ২৩শে আগষ্ট তারিখে রাষ্ট্রনায়ক উদ্ভু উইল্সন্‌ যুক্ত রাজ্যসমূহের সমুদয় স্কুল সমূহের 
শিক্ষকগণের নিকট একখানি বিজ্ঞাপন দেন। তাহাতে তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহার মর্ার্থ* 
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₹৪৮ ভারতের সাধনা শ্রাবণ 


এই ঃ--উপস্থিত এই যুদ্ধের সভায় মহ! ঘটনা জাতীয় জীবন সমন্তার নূতন দিগ. দর্শাইতেছে, 
তাহাতে র্রাষ্ট্রের মন্ম ও লক্ষ্য আরও গম্ভীরভাবে তলাইয়। দেখিতে হুইবে। এজন সাধারণ 
বিদ্ভালয় সমূহের বর্তব্য অতি 'মহান্‌। শিক্ষকগণকে জাতীয় জীবন সমন্যার প্রত্যক্ষ লক্ষ্যে 
আরও অধিক কা্য্যতৎপর হইতে হইবে। এরূপ হওয়া সাধারণ "শিক্ষানীতির প্রতিকূল নহে। 
যুদ্ধের দরুণ অস্থায়ীভাবে কাজ বাড়াইয়া লইবার জন্যও এই প্ররোচন! নয়-..ফুদ্ধের দ্বারা রা 
সংস্থা ও জাতীয় জীবনের আদর্শে যে নূতন ভাব জাগরিত হইয়াছে, তাহাকে শিক্ষা পদ্ধতিতে 
বন্ধমূল করিয়া প্রকৃত ফললাতের জন্যই এই নিবেদন, 

বিগত মহাযুদ্ধের ধান্ধ। অবশ্তই ভারতবর্ষের উপরেও কম লাগে নাই__নিঃম্বার্থ লোকক্ষয় 
ও অর্থ ব্যয় ভারত আরও অধিকই করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে জাতীয় জীবনের উন্মেষ কত 
খানি হইয়াছিল, তাহ! বল! যায় না। অন্তত: তাহাতে শিক্ষকগণকে কেহ কখনও উদ্বদ্ধ করিতে 
যান নাই। শিক্ষকগণও নিরপেক্ষ ও অলসভাবেই পূর্বের ন্যায় কার্য চালাইতে ছিলেন। কদাচিৎ 
কেহ সংবাদপত্র পড়িয়া যুদ্ধের সংবাদ বন্ধুমহলে প্রচার করিবার কৃতিত্ব গ্রহণ করিতেন "মাত্র; 
আর যাহার! পারিতেন ক্যাস্-দার্টিফিকেট ব! ওয়ারবণ্ড কিনিয়! ভবিষ্যৎ লাভালাভের খতিয়ান 
করিতেন! লোকের আর্থিক ক্রেশ, হূর্ভিক্ষ ও ইন্ফুয়াঞ্জার মহামারী তখন অত্যধিক বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। সেদিকেও কোনও চৈততন্ত বা প্রতিকারের কথা তখন উঠে নাই। দেশীয় 
সৈনিকগন লইয়া একটা আন্দোলন তখন হইয়াছিল বটে? কিন্তু শিক্ষককুলের তাহাতে কোনও 
হাত ছিল না। বাহিরের লোকেই তাহার নেতৃত্ব করিতেন; পরে তীহারাই পদোন্নতিতে পুরস্কৃত 
হইয়াছিলেন। 

আজ আমেরিকার পার্থ ভারতের কথা বলিতে যাওয়! বুহতের সহিত ক্ষুদ্রের তুলনা--ছোট 
মুখে বড় কথা-_সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ কাল ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে অনেক কথাই শুন। যায়। 
এবং মহাযুদ্ধের স্তায় এক মহাপরিবর্তনের সথচনাও এদেশে দেখা যায়। রা ও সমাজের কতকগুলি 
মমন্তা বা লক্গণ সাধারণ। তাহাতে বড় ছোট প্রভেদ নাই। ভারতের জাতীয় জীবন সমন্ত। কম 
নছে। এই মহা পরিবর্তনের সময় তাহারও নূতন দিক দেখিয়! চলিবার অবসর আছে, এবং তাহারও 
মর্ম এবং লক্ষ্য আরও গভীর ভাবে দেখা আঁবস্টাক। এবং সে জন্ত এদেশের শিক্ষকগণের কর্তব্যও 
মহাম্‌। তাহারাও জাতীয় জীবন সমস্তার লক্ষ্যে অধিকতর কার্ধযতৎপর হইতে পারেন। আজ জগতের 
মহা পরিবর্তনের অবস্থার মধ্যে ভারতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয় জীবনের আদর্শে যে নূতন ভাবের উদ্দেক 
হইয়াছে, তাহাকে জাতির শিক্ষা-পদ্ধতিতে বন্ধমূল করিতে পারিলেই গ্রন্কৃত ফল লাভ ও কল্যাণ 
সাধিত হইতে পারে। এজন শিক্ষকগণের আবাহন সর্বাগ্রে আবশ্তক। 


ভারত-প্রঙ্ঞা 
শ্রীবলাই দেবশর্মা! 


স্প্প 0 উ রত 0 সপ 


মহাঁভরত-_-ভ।রতবর্ষের মহাকাব্য । ভারতবর্ষ মহাভারতের কাব্যকাহিণীর মধ্য দিয়া 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ' ভারতের যাহা লক্ষ্য, ভারতের যাহ! সাধনা, ভ।রতের যাহ! আদর্শ__ 
মহাভারত তাহারই বান্যী মুত্তি। মহ্াভারতকে কাব্য না বলিয়া, মহাকাব্য না বলিয়া, ধর্মতত্ব, 
রাজনীতি, বিপুল সৌন্দধ্য এবং জ্ঞানের আকর বলিয়া সমালোচনা না করিয়া ভারতের 
বাত্মর বিগ্রহ বলিলেই যথার্থ আখ্যায় অভিহিত কর! হয়। মহাভারতের অধ্যায়ে অধ্যায়ে-_পর্কে 
পর্বে মহা ভারতই আত্ম-গ্রকাশ করিয়াছে। 

. মহ1ভারতের বিচিত্র চিত্রগুলির মধ্য দিয়া মানব জীবনের-মাঁনবৰ জাতির যে বিচিত্র সংঘাত, 
যে বিচিত্র পতন উখান, যে পর্য্যবসাঁন, যে আদর্শ পরিকল্পিত এবং পরিকীর্তিত হইয়াছে, তাহাতে 
কৰি কল্পনার কারুত! ষত খানি, তাহা অপেক্ষা মহিয় “ভাবের অভিভাবই চিত্বকে মহনীয় করিয়। 
তোঁলে। মহাভারতের মধ্য দিয়] যাঁহ! ফুটিয়৷ উঠিক়্াছে তাহ! কোন বিশেষ ধর্মমত নহে, কোন 
একটা! দার্শনিক মতবাদ নহেঃ কোন একট! মাত্র 'জদর্শ নে; মহাভারতে বিশ্বমীনবতাই প্রন্ফুটিত 
হইয়াছে । মাচ্ষের যাহা কিছু আছে, মাছছষের যাহ! কিছু হইতে পারে, মহাভারত সে সমন্তই 
লোঁকচচ্ছুর কাছে তুলিয়া ধরিয়াছে। আবার এমন করিয়া ধরিক়্াছে যাহাতে আকৃষ্ট করে, 
অভিভূত করে, উদ্ুন্ধ করে, মৃত্তিকাতন হইতে স্বর্গের কাঁছে উন্নীত করিয়া দিয়! স্বর্গকে অতিক্রম 
করিয়া যাইবারও সামধ্য দান করে। মহাভারত নর-চিন্তকে প্রলয়ঙ্কর দৃর্ণাবর্তে ফেলিয়! দিয়৷ 
তাহাতে অনায়াসে অস্থি রহিবার অচ্যুত-শক্তি জাগরিত করিয়া দেয়। 

অসীম আকাশ মগুলে অনস্ত কোটী নক্ষত্র রহিয়াছে; মানুষের লক্ষ্যে পড়িতেছে কেবল 
তাহার সৌর মগুলটী--কয়েকটা গ্রহ এবং উপগ্রহ মাত্র। মহাঁভারতেও অসঙ্্য চরিত্র, অজন্র 
ভাব চিত্রিত রহিয়াছে ; এক একটা করিয়া! তাহার আলোচনা! অসম্ভব গ্রায়; তাহার আবশ্তকতাও 
নাই। কয়েকটা ঘটনার আলোচনা করিলেই বোঝ! যাইবে-_মান্ধষ কোথায় রহিয়াছে-_- 
মহাভারত তাহাকে কোথায় টানিয়। তুলিতে চাছে। 

মাভারত--ভারতবর্ষের একট! বিস্তৃত যুগের সম্পূর্ণ ইতিহাস । মহাভারতে সে দিনের ধশ্দ-নীতি, 
লোঁকাচার, দর্শন, অধ্যাত্মবিস্তা, শৌধ্য বীর্য, আঁশ আকাজ্ষা, বাস্তব মানবচরিত্র, আদর্শ মন্ধুস্য 
জীবন) তখনকার হুথ শাস্তি, সেদিনের ছুঃখ ছুর্ভোগ, সে দিনে যা কিছু ছিল-_যাহা! কিছু হইতে 
পারে, সে সমম্তই বিস্তৃতভাবে বিবৃত রহিয়াছে । মহাভারতে তাহা ছাড়া আরও রহিয়াছে; 
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তাহ! কোন যুগের জন্ত নহে, কোন বিশেষ কালের জন্ত নছে--তাহা বাবে শাখত 
কালের জন্ত অন্ত জীবন যাত্রার অপরিমেয় পাথেয় । 

মান্য আজও যেমন আছে, কাল প্রায় তেমনি ছিল, পরশ্বও প্রায় তেমনই থাকিবে 
সেই জন্ত মহাভারতের মহিয় কাহিনী মানবের সহজ স্বতাঁব ধর্শের উপর অবলম্বন করিস ধীরে 
ধীরে সমুচ্চ সাধনার অভিমুখে যাত্র! করিয়াছে । মানুষকে মহৎ করিতে গিয়৷ কোথাও অন্বাভাবিক 
করে নাই; আবার ম্বভাবসংযত রাখিতে যাইক্সা তাহার সমুক্লত সিদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে নাই। 
মানুষকে অসঙ্গত ক্নূপে স্ষুদ্রও করে নাই, অস্বাভাবিক ভাবে নিফলঙ্কও করে নাই। মাঁনবকে 
সত্যকার মানুষ করিয়াই আকিয়াছে। 

মানুষ ক্ষুধার্ত হয়, কুদ্ধ হয়, হিংসা ব্যভিচার করে, মানবের অপরিণতির দিকটা কষুদ্রতার 
দিকটাই সমধিক প্রকটিত; তথাপি দেই ছোট মানুষ যখন আত্ম পরিচয়ের জন্ত জিজ্ঞান্ু হইয়া 
পড়ে, তখন সে এই প্রশ্নের উত্তর পাঁয়_-“তৎ তবমদি”, তুমি সেই_ুমি ক্ষত তুচ্ছ তুচ্ছ খত্তীক্কৃত নহ, 
তুমি সেই "মহতো৷ মহীয়ান্‌।” 

মানব স্বরূপতঃ ঈশ্বর, অথব! অংশতঃ ঈশ্বর। ভারতের অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ইহাই সিদ্ধান্ত, 
ভারতের সত্য দৃষ্টির ইহাই প্রত্যক্ষ জ্চভূতি। মানুষের অন্তরে যত নিকুষ্টতাই থাকুকঃ কেহই 
নিছক অধঃপতিত নহে; পতিতের মধ্যেও পবিত্রতা রহিয়াছে, ছোটর মধ্যেও বৃহত্তম ভাবের 
স্কুলিঙ্গ রহিয়াছে । মহা-ভারতের পর্বে পর্বে এই সিদ্ধান্ত রূপ পাইয়াছে। এবং পরিশেষে 
ইহ! তাঁহীর চরম বিকাশে গিয়া! উপনীত হুইস্বাছে! দেখিতে না জানিলে পাপের আধিক্য 
পুণের অপেক্ষ। অধিক পরিমাণে দেখা যায়; তাহাতে মানববিদেষ গ্রজ্ছলিত হয়, জগতের 
উপগ্ন ঘ্বণ। হয়, ঈশ্বরত্বে অবিশ্বাস আসে । সেই জন্ত পতিত মানবের মধ্যেও মহাভারত পুণ্যের 
দীপ্তি দেখাইয়াছে, ক্ষুত্রতার মধ্যেও মহত্বের সম্ভীবমীয়তা প্রকটিত করিক্মাছে। মহাভারতে 
শাত্তনু মহারাজের ভোগলোলুপত! এবং মহারাজ পার অসংযমের ঠিক পাশাপাঁশিই দেবব্রত 
ভীষ্মের বিস্ময়কর অতিলৌকিক সংযম শক্তির চিত্র অক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে। মোটের উপর 
মহাভারত যে ধারায় প্রবাহিত হুইয়াছে, তাহা এপারে ওপারে সন্বন্ধ-যুক্ত, তাহা! মানব ও 
তগবানে ওতপ্রোত। 

মহাভারতে কোন বিশিষ্ট সংস্কারের (11991600) বন্ধন নাই; উহাতে যাহা একমাত্র ও 
'চিরস্তন-__যাঁহা সনাতন, তাহাই সুপ্রতিষ্ঠিত। 

মহাঁতারতের প্রধান ঘটন! একটা বৃহৎ বংশের-_কুরু ও পাগ্ডব ছুই শাখার--বিভীষিকামম়ী 
বিরোধ। এ বিবাঁদ রাজ্য লইন্সা সংঘাত; কিন্তু ইহা কেবল সিংহাসনের মধ্যেই নিবন্ধ নহে। 
ইহা গুধু রাজ চরিত্র চিত্রণ নফে। নৃপতির মধ্যে যে চিরস্তন মানুষ আছে__যশোলিগ্সা, রাজ্য কামনা, 
্রতৃত্ব ব্যতীতও যে মানব বৃত্তিগুলি চিরন্তন মানব প্রকৃতি, রাঁজ-কাহিনী হইলেও মহাভারত 
তাহারই ইতিহাস ॥ সেই জন্ত রাজার রাজকীয় গুণের পাশাপাশি নরপতির মানবতা, যোদ্ধার 
শৌধ্য বীর্যের কাছাকাছি তাহার মানব চিত্ত; মহাভারতে বনে, সিংহাসনে, ঘর্শে, সমরক্ষেত্রে। 
ক্ষজিয়ে জান্ষণে, উল্লীসে 'অশ্রুতে, ত্যাগে ভোগে, মানবে ঈশ্বরে, একত্র সমাবেশ। মহাভারতে 
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মানবের অকল অবস্থার, সকল চিত্রের সকল সম্ভাবনী্তার বিমিশ্রণ দেখিতে পাঁওয়! যা । এবং 
তাহ! কুরু পাঁওবের বিরোধকেই কেন্দ্র করিয়া অপর সমস্ত কিছুকে পাতিপার্থিকতার অন্তর্গত করিয়! 
অগ্রসর হুইয়াছে। 

মহাভারতের আরম্ভ কয়েকটা শ্খলিত মানবের চরিত্র লইয়া। প্রথম খধি পরাশরের ব্ঃভিচার, 
তাহার পর মহারাজ শান্তঙ্থুর কামতৃষ্ণা। ভূতীয়তঃ পাওুর মৃত্যুকে অবধারিত জানিয়াও প্রাণাস্তকর 

ংধম। এখানে পাঅ ও পাত্রীর কিছু বিশেষত্ব আছে; এখানে পরাশর খধি, শাস্তন্থ ও পাও 
নর-শ্রেষ্ঠ নরপতি, পরাশরের উপভোগ্যা_-ধীবর কন্তা, শাস্বন্ুরও তাহাই; পার ধর্ম্পন্ধী সাধরী 
মদ্্রহুহিতা৷ মারী । 

এই পতনের কথা লইয়! মহাভারতের সচনায় একটা বিশেষ ইঙ্গিত আছে; সে ইঙ্গিতের অর্থ-_ 
মান্ুষ"সর্বধীবন্থায়ই মানুষ! মানুষের মধ্যে যে ভুর্বলত! আছে, তাহ! সর্বাবস্থাতেই আছে; তাহ 
খবিত্বেও আছে; নরপতির অন্তরেও আছে; তাই সত্যদ্রষ্টী খষি এবং অনূঢ়। ধীবর কন্তার অবৈধ 
মিলন, তাই ধধিতা'ধীব্র ছুহিত৷ রাজেস্বরের ধর্মপত্বী। এই কারণে সতী মাত্রীর সহবাসে পাওুর 
অকাল মৃত্যু! 

এই পতন ও মোহ সারা মানবের উপর বজ,ভৈরব সাবধান বাণী। ইহা নির্দেশ করিতেছে-- 
খধি হইলেও মাচুষ এই! সম্রাট হইলেও মানুষ এই ! ক্ষণিকের তাড়নায় "্খলিত হইস়্! পড়ে 
সাবধান! সাবধান! খধি হইলেও সাবধান! ভৃপতি হইলেও সাবধান! পতিত্রতা হইলেও 
সাবধান! সর্ববস্থায় সজাগ্রত রহিতে হয়, নহিলে পতন অনিবার্য | 

এই পঙ্ডন কুহেলিকাঁর অব্যবহিত ঘটন! _দেবব্রতের অমান্ুবিক আত্ম-উৎসর্থ !__-বিশ্বগতে যাহা 
অতৃতপূর্বব,__মানুষের পক্ষে তাহা কল্পনার অতীত । ভীম্মের চিরকৌ মার্ধ্য, একট! অব্যর্থ আশ্বাসের 
মত, বিপুল শক্তিসঞ্চারের মত। পূর্বোক্ত পতন এবং ভীন্মের কৌ মাধ্ধ্য ব্রত, ছুইটা সম্পূর্ণ 
বিপরীত ঘটনার সমাবেশে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ছূর্ববলতাই মানব জীবনের চরম নহে; 
ম|নুষ স্খলিত হয় বটে, কিন্ত এমন অটল প্রতিজ্ঞায় দণ্ডায়মান হইতে পারে যে, সে দার্টয পর্বতের 
অপেক্ষাও অটল, আকাশের অপেক্ষাও অক্ষুব্ধ। মাছ্ষ ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু সে ঈশ্বরের মতই 
মহিন হইতে পারে; হূর্ববলত| তাহার আদি হইলেও ঈশ্বরত্বই তাহার পুর্ণবা। খধি চিত্তকে 
ব্যভিচারের পক্ষে নিক্ষেপ করিয়া, নরশ্েষ্টকে অসংযত উচ্ছঙ্খল কামুকতার ক্রীতদাস করিয়! এবং 
তাহার নিকটে ভীন্মের সংযম শক্তির দীপ্তি প্রজ্বলিত করিয়া মানব জীবনের সমুচ্চ সভভাবনীস্কতার 
অভয় মন্ত্র উদেঘাষিত কর! হুইয়াছে। ইহার পর মানুষ কি পারে না, কি পারে, কি পারিতে 
হইবে, তাহাই বিবিধ আখ্যানের মধ্য দিয়। পরিব্যক্ত হহস্বাছে। 

মানবের বত প্রকারের চিত্তবৃত্তি হইতে পারে-_-ন্সেহ বাৎসল্য, মৈত্রী, মনতা, ক্ষমা ওদার্য্য, 
ভক্তি, শ্রদ্ধা-_-আবার হেয়তম হিংসা বিদ্বেষ, লোভ মোহ--মহাভারতে সে সমস্তই একসঙ্গে স্থান 
পাইযস! পরিণতির অভিমুখে যাত্র। করিস্বাছে। মহাভারতে বাৎসল্য বিগলিত মাতৃবক্ষে স্থমহান 
ধর্থবুদ্ধির অভিব্যন্তিও দেখ! যায়, আবার ক্রুর প্রতিহিংস! পরায়ণ চরিজেও উদার বীর্ধ্যবন্ধার 
বিললন রহিয়াছে। 


৫২ ভারতের সাধনা শ্রাবণ 

এ সব কি নিরর্থক? কবিকল্পনার নিরর্থক বিলাস? বুদ্ধির চাতুরধয? প্রতিভার শিল্প 
লমায়োহ? 

অনর্থক নহে। মহাভারত জীবনকাব্য, জীবন সঙ্জীবন, জীবন যাত্রার আলোক-বস্তিত!। 

মহাভারতে আলোকের মাঝে যেমন ছায়ার আভাস আছে, তেমনি গাঢ় অন্ধকার চিরিয়া 
চিরিয়া এক একটা দীন্তিও ফুটিয়া উঠিয়াছে। এর একটা নিগুঢ কারণ রহিয়াছে । মহাভারতে 
ধীবর বালা রাজবধু রাজমাঁতা রাজলক্গী। যেখানে ব্যাস তীক্ম গ্রীক, তাঁহার মাঝেই দীন ছ্ঃখী 
একান্ত রিক্ত বিছ্বর। পার্থ দ্রোণ প্রভৃতির মাঝখ|নে কিরাত একলব্য । এই যে মিশ্রণ,-এই 
যে অভিজাতে অখ্যাতে, মহামানবে সাধারণ মাঁচষে_-এক ক্ষেত্রে সম্মিলন, ইহ! কেবল কাঁবোর 
আদর্শ চরিত্রগুলিকে ফুটাইয়া তুলিবার পরিপ্রেক্ষা (1201. £:08170 ) নহে। ইহা নিন্দনীয়কে 
পশ্চাতে রাখিয়৷ অনিন্দনীয়কে অধিকতর উদ্ভাসিত করিবার জন্ত কবির কলাকৌশল নহে। 
মহাভারতে ব্রাহ্মণ গুরু দ্রোণাচার্য্য উন্নার্সগ!মী সম্রাটের পক্ষে; দীনদাসীপুৰ বিছুর মহাঁজানী ; 
বিদ্বেষ কলুষিত কর্ণ মহাত্যাগশীল ; আবার ভগবানের প্রিয় সখা পা ব্যর্থ দা্তিক বলিয়া বর্ণ 
গমনে অসমর্থ । এমনই আলোক আঁধারের নিরব্ছিন্্র সম্মিলন । 

কুরুক্ষেত্রের ভৈরব সমর কোলাহলের মাঝেই গীতার শান্তি-গীতি উদগীত হইয়াছিল) সে মহা 
সঙ্গীত “সমত্বং যোগ উচ্যতে*। এবং তাহার অমোঘ অন্ুশীসন-_“তম্মাৎ যোগী ভবাজ্জুন”। 
গীতার বিজ্ঞান মহাভারতের কেন্দ্র; “সর্বত্র সর্ব ময়ি পণ্ততি* এবং “কর্খন্তেবাঁধিকারন্তে মা 
ফলেধু কদাটন” এই ভগবন্ধাক্যর অন্্সরণেই মহাভারতের পাপে পুণ্যে সংমিশ্রণ এবং ধর্মরাজ্য 
প্রতিষ্ঠার পর নিরুদ্ধিগ্নে ভোগ করিবাঁর সময়ে মহা প্রস্থান! 

মহাপ্রস্থান একটা খেয়াল নহে-_বিয্লোগান্তক কাব্যের লক্ষণ নহে; করা ফলে যে মানুষের 
অধিকার নাই, মহাগ্রস্থানে সেই তত্বই সমুস্তাসিত হুইয়। উঠিয়াছে। এবং পাপে ও পুণ্যের 
মিশ্রণেও তাহাই-- 

“বিষ্ঞা বিনয় সম্পন্নে ত্রাক্ষণে গবিহস্তিনী” 
গুনি চৈব ত্বপাকে চ পণ্ডিতা সমদশিন:॥* গীত। 


সর্ব সমঘৃষ্টির প্রচেষ্টা! সেই জন্ত হিংস্র কর্ণ মহাদানবীর। দাসীপুত্র বিছর মহাঁধর্দনিষ্ঠ। 
চতুরবর্ণের অবজাত নিষাদ একলব্য অন্তত সম্রবিজ্ঞানসিদ্ধ। আর নীচকুলোস্তবা মৎস্াগঞ্চা__ 
পদ্ধগন্ধা! হুইয়া রাজলক্মীর বরণীয় পদে অভিমিক্ত। ইহা সমস্তই এ সমস্ব বুদ্ধির উদ্বোধক-_& 
“সর্বত্র সর্ববঞ্চ ময়ি পশ্যতিশর পরিপূর্ণ অস্থসরণ | ৃ 

মহাভারতের পূর্বে ৷ পরে ঠিক এমনি ভাবে, উচ্চে নীচে, ভগবানে ব্রাঙ্গণে, ক্ষত্রিয়ে শুদ্র 
এমন করিয়! একাকার হয় নাই। ভারতবর্ষে পূর্বেও ও পরে তপোবনের শীস্ত সমাহিত ধ্যান- 
্রবুদ্ধ আবেষ্টনের মধ্যেই অধ্যাত্মক বিস্তার অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা হইয়াছে, হিংসা-সংক্্ধ রণপ্রাঙ্গণে 
কখনও হয় নাই। ভারতের চিরাচরিত রীতি--তরাঙ্গণই ধর্থ প্রবক্তা । মহাভারতে ক্ষত্রিয় কুরুবীর 
ভীন্ম; মহাস্ারতে ব্যভিচারী পতিত খুষির কাঁমজ সন্তান রুফৈপায়ন মহর্ষি ব্যাস। পঞ্স্বামী- 
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সেবিত! পাঞ্চালী পরম পতিব্রতা । মহাভারত যেন ভারতের চিরস্তন সংস্কার ও সভ্যতার উৎকট 
উদ্তট প্রতিবাদ । সামান্ত দৃষ্টিতে ইহাই অনুমান হয় ? অন্ততঃ এই সব দেখিয়! সংশয় উপস্থিত হয়। 

ইহাতে সন্দেহের কিছুই নাই, ইহাতে ভারতের সাঁধন। বিকৃত হুয় নাই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

“ঈশাবাস্য মিদং সর্বব, যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ*। 
ইহার বিবৃতি গীতোক্ত 
“সমত্বং যোগ উচ্যতে 1 
এবং তাহারই সাঁকার প্রতিষ্ঠ৷ মহাভারতে পরিস্ফুট-_ 
“সর্বাং খলু ইদং ব্রন্ম”। সেই কারণে 
উপনীত ব্রহ্ম জিজ্ঞাহু ছাত্রকে উপদেশ 
“তত ত্বমসি” | 

_ এবং সেই একই কা'রণে মহাভারতে কল্যাণ অকল্যাণে, পাঁপে পুণ্যে, পবিজ্রাত্মা! ও পতিতে একক্রীভূত। 

সমজ্ঞান, সমবুদ্ধি একটা কথা নহে, একটা দীর্শনিক মতবাদ নহে, বুদ্ধিজগতের উপভোগ্য 
একটা! সুগভীর চিন্তাচাতুধ্য নছে--সমত্ব মহা সত্য । উহাকে প্রাণের অন্তরঙ্গ অনুভূতির সঙ্গে 
মিশাইয়৷ ফেলিতে হইবে । প্রত্যেক দিনকার জীবন যাপনায়, প্রত্যেক মুহূর্তের আচারে অনুষ্ঠানে, 
প্রত্যেক নিমেষের অনুভূতি ভাবনায় উহ্থাকে প্রত্যক্ষ স্পষ্ট, সার্থক করিয়! তুলিতে হুইবে। 
সমজান বুদ্ধির লীল/ বিলসন নহে, উহ! জীবনের চরম সাধ্য । ইহাতে একটু ফাঁক থাকিলে 
জীবন অসম্পূর্ণ হইয়া! যাইবে । সেইজন্ত সমজ্ঞানকে বুদ্ধির ক্ষেত্র হইতে উন্নীত করিয়া! প্রাণের 
স্পর্শে জাগ্রত করিয়! তুলিতে হয়। আর তাহার জন্ত চিরাচরিত সংস্কার সামাজিকতা, 
লৌকিকতা, ধর্ম বুদ্ধি সমস্তকেই সমর্পণ করিয়া সমস্ত সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে হয়। মহা- 
ভারত তাহাই করিয়াছে। 

মানবের সহজ দৃষ্টির উপরে একটা আবরণ পড়িয়া আছে ;সেই হেতু সে সুন্দর দেখিতে পায় 
না, ভাল বাঁসিতে পারে না, বিয়োগ দৃষ্টির কুয়াস| কালিমীয় আবৃত করিয়া বিশ্বনি/থিলকে অনুন্দরই 
দেখে, অবজ্ঞা করে, ত্বণ। করে, স্নেহ না করিয়া শক্রতা করে; অস্ঠকে বাতিব্যস্ত করে, আপনি 
দগ্ধ হয়। আর এ সমস্তই বৈষম্যের ফল এবং দৃষ্টিহীনতার মূঢুতম পরিণাম । 

মহাভারতে সেই বৈষম্যের নিরসন এবং দৃষ্টি উন্মেষের চেষ্টায় বিছুর মহাপ্রাজ্ঞ, দ্রৌপদী কুস্তী 
প্রাতংশ্বরণীয়। সাধবী, হঙ্কত দুর্য্যোধন স্বর্গ ভোগী । ইহার নিগুঢ় উদ্দেশ্য সমত্ববুণ্ধ জাগরণের চেষ্টা । 
ভগবান সর্্বের মধ্যে রহিয়াছেন ; অতএব মন্দ কিছুই নাই, স্বণার কেহ নাই। খণ্ড দৃষ্টিতে পাপী 
এবং সাধুতে প্রভেদ। সকলের মধ্যেই ভাগবত প্রকাঁশ অভিব্যক্ত হইতেছে । যোগছৃষ্টিতে দেখিলে 
তাহ! দেখ) যায়, এবং প্রত্যেকের মধ্যে ভাগবত সত্ব উপলব্ধি করিতে করিতে “সর্বংখলু ইদং 
্রহ্ম*__ইহা সিদ্ধ সত্যন্সপে জীবনের মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়! উঠে । 
মানুষকে ভগবানকে সত্য করিয়! পাইতে হইবে। সে পাওয়ার একটা সাধনা আছে এবং 
সেই সাধনার জরমও আছে সেই সাধনার রূপ এবং ক্রম সম-দর্শন, প্রতোক সত্বার মধ্যে ভগবানের 
অস্তিত্ব উপলদ্ধির অভ্যাস। ভগবান আছেন বলিলেই হয় ন!; তিনি যদি সর্বময় হইয়। আছেন, তবে 
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সর্বের মধ্যেই তাঁহাকে পৃজ1 ও ভক্তি করিতে হুইৰে। মহাভারত সেই নর়ন্নারায়ণ পৃজার নির্দেশ 
করিয়। পতিতে মহতে একত্র গ্রথিত করিয়া দিয়াছে । ইহাই গীতার £-- 

“সর্বভূতক্থ্মাত্মানং সর্বভূতানি চাত্বনি” । 
সর্বভূতের অন্তরে নারাম্ণ এবং নারায়ণই সর্বভূত। মহাভারতের ঠব্টিত্যের সার্থকতা এইখানে ! 


থান 


নীতা কথ]। 


(“ও পারের কথা”র লেখক ) 


আমর! এসেছি এ রাজ্যে মানুষ সেজে। এই সাঁজ-সঙ্জ! কিন্ত খুঁজে বার করবার জন্তে 
আমাদের হালা্পা-ন্ন। হারাণো-ধন খুজতে এসে, আমরা সাধারণতঃ কে-নেয়-কার-মাল 
( 701910750 [1০7577 ) ভাবে বিক্রিত হ'তে বসেছি। বিক্ষিব'লে-বিক্রি, মাটির দরে বিক্রিত 
হয়েছি বা হ'তে বসেছি ! ধারণা কিন্তু টন টনে কত না সংস্থান করেছি ও কচ্ছি! এই আত্মপ্রসাদটা 
কিন্ত দোবরা চিনির রসের মত--ক্ষির্-কিচ, শুন্ত | যে কাঁজই সাধি না কেন, আমাদের সম্বল ছে? 
প্রা, নন ও নুছ্ি ( বোধশক্তি )। বুদ্ধি মোড়লণী হয়ে 'মাছে প্রাণ ও মনকে সঙ্গিণী ক'রে। 
এই হাড়ের-খাচাক্ ঢুকে ও চামড়ার ঘেরাটোপ পরে, বুদ্ধি কিন্তু ধাৎ্ছাড়া অবস্থায় ঈাড়িয়েছে। 
যেই মোড়লণী হওয়া, অমনি নাম হ'ল-_অহহবুদ্ধি। আবার নিজেকে দেহ ব'লে ঠাউরাণোর 
জন্তে নাম হ'ল ছেহেলুছ্কি। প্রা হয়েছে রসদ-যোগাণী ও ক্মন্ন সেজে আছে ভাড়ার-গিনী ! 
এই সঙ্গে আছে-_ন্নিন্রর্ভি_ধাম! ধরাণী, আর প্রব্রত্ভি--পাক। ওস্তাদণী। নিৃত্তির 
এ ক্ষেত্রে কাজ 'হা-না? ক'রে ঢেকুর তুলা, কারণ প্রনৃত্তিরই দাপট বেজায় রকমের । বিরাট কবিরান্গ 
--আমাদের কবিরাজ মহাশয়দের মত--অরিষ্ট তৈরি করাতে ব্যত্ত। তা! কিন্তু মানুষ-মসল! লিয়ে, 
সংসার-চুলায়, প্রবৃত্তি-_অনলে, সন্গ্ণ-ঢাকনায় ঢাক দেহ-ইড়িতে ও নিবৃত্তিজলে। স্থূল দেহবুদ্ধি 
ও স্কুল অহংবুদ্ধিযুক্ত মন-প্রাণকে উৎকৃষ্ট অগিষ্টে পরিণত করাণই ব্যবস্থ। ৷ 'চড়িয়ে দিলুম, আর নাঁবিয়ে 
নিলুষ'--এ ব্যবস্থা মোটেই নেই। বরং 'রাঁধণের চুলি, নিব্বার নয়” এই হ'চ্ছে মার্ক। মারা বিধান। 
বুদ্ধির এই অবস্থার দরুণ ইচ্ছাশক্তি থেকেও নেই এই হালে দড়িয়েছে। তাই- চাই যা, প|হ'ন! 
তা, আর চাইনা-যা, পাই তা-_-এই ধরণের গেজ।মিলন ভাবেই এই জন্সটাকে কাটাতে হু'চ্ছে। 
তাই মানব জীবন ফৈজৎপূর্ণ সৃষ্টিছাড়৷ কারবার হ/য়ে পড়েছে। তাঁই ঘটনাচক্রের অ।চত 
দাত বং-বেরায়ের ক আকারে ধ'রে দেহবুদ্ধি ও অহ্ববৃদ্ধিকে পালাই পালাই ভাক ছাড়াচ্ছে 


১৬৬৭: . গীত কথ: ৫৫৫ 
তাই শোক, দ্বাপ গ্রসত্ির চাপে প'ড়ে এই ছুই বুদ্ধির খাঁনিকট| - বাম্পীয় আকারে মিশে যাচ্ছে 
দুষ্ম দেহ ও লুল অহংবুদ্ধিদের সঙ্গে যা লকল ত্বীবেই কম.বেশী মাত্রায় মন্দ । 

তা! হ'লে বুঝা! গল্প যে বোধ শক্তি প্রত্যেক মা্ছষে চারট! নিম্নগ্মী ধাপযুক্ত হয়ে আছে। যথ!, 
(১) সুক্ম অহংবুদ্ধি, (২) হুক দেহবুদ্ধি (৩) স্ল অহংবুদ্ধি, ও (৪) স্থূল দেহবুদ্ধি। প্রাণ ও মন দর্ধব ঘটেই 
থাকে, কিন্তু হাল ফিলের অবস্থায় তাঁদের ঝৌকট! বেশী স্থূল ছুই বুদ্ধিদের সঙ্গে প্রবৃত্তির দিকে । 
সুহুল কেহেন্ুন্বির ধর্ম-কন্দ নিজের ও আতীয়-আত্মীয়াদের দেহের জন্তে ব্যতিব্যন্ত থাক! ও শোক 
তাপাদিতে মুশড়ে পড়! । এই বুদ্ধির ত্রান্ত ধারণ! ০ল্হটাই আশ্তি। স্ুল অহংবুর্দিলর 
প্রধান নক্ষ্য “আমি-আমার' লয়ে হুরদম ব্যভিবাস্ত থাক। ও স্থুল যা--কিছু কসে অর্জন করে 
সাধ মিটাঁয়ে উপভোগ করা । এই বুদ্ধিরও ভ্রান্ত ধারণ! যা য| আমি নিয়ে আছি সবই আন্নান্র। 
ক্ুঙ্ম দেহেনুদ্জির সাধনা স্থল দেহকে টন টনে ভাবে জান। যে এট| হাল জনন ব 
হনজ্তল জ্রথ আত্মারূপী আমার বাবার বা আমার মায়ের বা আমার সখার। সেই সঙ্গে যার-যা 
করণীয় জাগতিক ও পাঁরলৌকিক কর্ম ভীল্লই কর্শ এই সিদ্ধান্ত ক'রে মন-গ্রাণ ঢেলে ও দেনা 
চুক্তি হিসাবে নাধন করা। জ্রুক্ষ্ম অহতন্ুুহ্ির কর্ধ স্থুল ছুই বুদ্ধির সঙ্গে সুস্ম দেহবুদ্ধিকে 
সহায়তা ক'রে আত্মার দিকে সকলের মুখ ফেরাবার ব্যবস্থা করা। তা হ'লে মানব জীবন- 
কারবারের লক্ষ্য হচ্চে (১) স্থূল বুদ্ধিদ্বেরকে সুক্ধত্বে পরিণত করা ; (২) যথাসম্ভব সুল্্ 
উপাদান সম্বল ক'রে আত্মা রূগী চূড়ান্ত বিকাশের চূড়ান্ত সংক্ষিগ্ুকে (6616০101717. 9016০0% 
০01101967695 ) খুঁজে বাহির কর! ; ও (৩) পরিশেষে, “আঁমি-আমার”গুলাকে আত্মাতে 
হারিয়ে ফেলে, আমীর অর্থাৎ প্রাণ-মনযুক্ত বোধ শক্তির সহিত দেহস্থিত আত্মারও খেল! “ইতি 
করা--পরমাস্থায় এক হয়ে। এই কর্ধের লাভ _অনস্ত জীবন, অটুট আনন্দ, অব্যক্ত জ্ঞান, 
অফুরস্ত প্রেম ও অতুলনীয় শন্ত। স্ৃতরীং এই কাঁরবারে আছে-_নিঃসন্দেহ আছে-_হুরদ্ম তাজ। 
থাকবার ব্যবস্থ।। 

এই স্কৃল রাজ্যের একজন সেজে থেকে» এই স্থুল দেহের মারফৎ হরদম স্থল সঙ্গ ক'রে, স্থৃল 
যাহ কিছু কর্ম সেধে ও স্থল যাহা কিছু উপভোগ ক'রে উপরোক্ত অবস্থ। পাবার প্রধান! সহার়তা- 
কারিণী স্ব ও থাঘঞ্া শক্তিত্য়। যা করবারস্নয় করে, যা! ভাববার-নয় ভেবে, য| 
বলবার-নয় বলে, যা দেখবার-্নয় দেখে ও যা গুনবার-নয় গুনে, মাজয যা ভাংড়াবার-নয় 
তাংড়ায়েছে ও তীংড়াচ্ছে। ফলে, হীরা! মাণিক তাংড়াতে এসে, জীব ধুলা-বালি বা! নোড়া-ছড়ি- 
গুলাই হরদম ভাংড়ায়েছে বা ভাংড়াঁচ্ছে। স্ৃতরাং ও-্পাঁরের ত দুরের কথাঃ এ-পারের কার্ধা- 
কারিণী শক্তি ও সম্বল ছুইই হারাঁয়ে অন্তরে বাহিরে হায় হাঁএর বোঝাগুলাই সার করেছে! 
বিশ্বের হাধতীয় বার্ধ্যকারিদ্ব-শক্তি স্ুক্প, হুল্সতর ও হুক্মতম উপাদান হতে উদ্ভৃত। স্ুল হ'লে 
দিক্নগামী ও হৃক্ম হু'লেই উর্ধগামী হওয়া! বিরাটের বিধান) স্ৃতরাং স্ব স্ব কার্ধ্যকারিণী শক্তি-- 
জাগন্ভিক ও পাকলৌকিছষ-স্বৃদ্ধি করবাজ প্রন্নাসী হ'লে নিতাস্ত আবশ্তক বোধ ও ধারণ! শক্তি- 
সবমেঞ্ক অপচয় বন্ধ ক্ষরা ও হাতে উবার সস্মতে্ দিকে থাবিতা হুপ় সেই ব্যবস্থা করা। ইহাই 
প্রকুত বুদ্ধিবাদ-বুদ্ধিনভীদের ধর :ও কর্ধ.। ইহাই তাঁদের শিক্ষার, সত্যতার ও উন্নতাবস্থার 


৬৫৬ ভারতৈর সাধনা বণ 


পরিণাম। ইহাই আপনার সহিত দরশজনকে ও দেশকে প্ররুত ভালবাসার ব্যবস্থ।। নকল 
রাজ্য হ'তে নকল মাছষের দ্বারা আমদানি করা নফল হীরা, নকল মুক্তা ও নকল সৌণার মত 
থিয়েটারী ভালবাসা, সাহেবী স্ৃদয়ত! ও নবাবী হাবভাব, সোণাঁর ভারতে বিছিয়ে পড়েছে ও 
প'ড়চে। ফলে, ভারতকে ঠেলে ঠুলে ড় করায়েছে ও করাচ্চে অসত্যের আস্তাকুঁড়ে। এই 
আঁস্তাকুড় আয়তনে বৃদ্ধি হচ্চে হুম্ম ভোজ্য সেব্ের অনাদরে, ধর্দ-কর্দ-__সাধন-_নামে বিশেষ 
বিরুত কর্ম সাধনে ও স্থুল যা-কিছুর বিশেষ আদরে । 

মান্য ও মাঙ্গষের রোগ সবই ভিন্নতর । তাই এমন ব্যবস্থা থাক! চাই, য| সকলেরই 
উপযোগী । এই ব্যবস্থ। পত্র (15907156107 ) গুচ্ছের নাম লীতা। সুতরাং গীত্ভা মানে, 
স্মাম্মু-গড়া লিভন্তীন্ন। এই বিজ্ঞানের বিশেষত্ব কোনও করণীয় কর্ম তুচ্ছ নয়। 
কিন্ত প্রত্যেক কর্ের আদর্শ স্ব স্ব কার্য্যকারিণী শক্তি বাড়ায়ে হৃদয় বিস্তার ও মান্তক্ক বিকাশ 
করা। অর্থাৎ স্থুল যা-কিছুকে হুক্মত্বে ফ্লাড় করায়ে আপনাঁকে দশের, দেশের ও জগতের কাছে 
বিলায়ে দেওয়া! । মানুষ এর-তার গোয়েন্দাগিরি কাঁজ সেধে মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস, বৎসর 
ও এমন কি সারা জীবনটাকে গল৷ ধাক| দিয়ে বের ক'রে দিচ্ছে। চাই-ম্ব শ্বগলদ কি কিও 
কোন উপায়ে আপনাকে গড়ে তুল! সহজ পাঁধ্য, অবকাশ পেলেই সেই চিন্তা গোঁপনে পোষণ করা। 
চাই- প্রতি হাতে নিজেকে যাঁচাই করা কি পণড়লুম বা কি গুনলুম। কি বুঝলুম'ও কি তাংড়ানুম। 
ধার অত্যাস-চৌকিদার এই কাঁজ সাধতে সদাই সজাগ, তার কাছে বিস্তাতিমানীদের টাকা-টিপ্পনি 
“গোলে হরিবোল' দেবার সুযোগ পায় ন|। কিন্তু জীব সাধারণ গৌজামিলনের ষাড়। ষাঁড়ি 
বস্তায় প'ড়ে স্কুল বুদ্ধির আবর্তে তলিয়ে যাচ্ছে। উপরোক্ত বিধানে চ”লতে সচেষ্ট হলে, 
চি্তাুুলত1 আলম্থী পিষ্টান দেয় ও তাঁর বদলে চিল্ভাম্মীলত্া লক্ষীগ্র সাধক-দাধিকার 
পেট, বুক ও মাথা জুড়ে বসে । তবে গীতা পাঠ সার্থক হয়। পাখী কপ চানে৷ অভ্যাসকে দ্ৃণ্য 
ধ'লে বর্জন করা ও প্রত্যেক ভাবকে মর্দে মর্মে গাঁথা জীবের স্থুলত্ব রোধের প্রকট বিধান। 
সেই ধরণের শিক্ষা দেওয়। শিক্ষকের প্রকৃত বুদ্ধিমত।র পরিচয়। হতরাং শরীরের মত উচ্চতম উপ- 
দেষ্টার অর্জুনের মত উচ্চাধার বিশিষ্ট শিষ্যকে ও-পার সম্বন্ধে যাবতীয় শিক্ষ। প্রদান করাই নিতান্ত 
সঙ্গত। ও-কুলের যাঁবতীয় কর সম্পাদন করতে ক'রতে বিকাশ-তীর্থের প্রকৃত যাত্রী হওয়! যে 
কতটা আয়াসসাধ্য কর্ম, যাকে আত্মা-রূপী শ্্রীরুষ্ণ এই কর্ণ সাঁধান তিনি সেই কর্মনকে কুরুক্ষেত্র 
সমর বাঁচ্য করবেন তাতে আর বিচিত্রতা কি! 

অহংবুদ্ধি যুক্ত-মন-প্রাণের স্থুল ভাবই উহার হত্তভ্রী। অবস্থ।। কিন্তু উহাঁদের উর্ধতন 
গতি লঙ্গী-উ্রী অবস্থ!। প্ররুত গুরুর করণীয় কর্ম শিষ্যের বোধ ও ইচ্ছাশক্তি ঘয়কে স্থূল 
না হতে দিয়ে যাঁতে ৃক্মাবস্থায় স্থিতি হয় সেই ভাবের শিক্ষা প্রদান করা। তাই 
্ীকষ্ণের কথায় আহা” উচ্নর এক ছিটে ফেৌঁটাও ছিল না। বরং তিনি সুদ ভাবে বল্লেন “তুমি 
্ষত্রীয় হ'য়ে কোন্‌ মুখে লড়াই করতে গররাজি! তুমি ত্বধন্দ ছেড়ে ্লীবত্ব পেতে চাও”! 
বোধ-শক্তিতে ক'সে ঘা দিতে সক্ষম হ'লে ধারণ! শক্তিতে দাগ পড়ে ও সেই সঙ্গে আত্মর্ধ্যাদা 
বোঁধট! গ! ঝাড়া দিয়ে ধীড়িয়ে উঠে । এটা কিন্তু হয় সত্ব মিশ্রিত রজে। গুণের প্রভাবটা যাদের 
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লোক দেখানো তাবগুল! যে বেজায় মিথ্যাচার এ ধারণ! ধাদের অভীব, তাদের গীতা, চণ্ডী ব 
কোন ধর্দ-গ্রন্থ পাঠ করা অনেকট। স্ন্ে ঘি ঢালার সামিল। মিথ্যাচার ল্লীবত্বকে অর্থাৎ মানসিক 
শৃদ্ত্বকে ক্রেমশঃ বিদায় ন। দিতে পারলে প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাঁওয়! নিতান্ত অলীক আশ! । 
শ্রীকফের সারখ্যে অর্জন যুদ্ধের জাসরে নেমে দেখলেন যাবতীয় আয়োজন । যুদ্ধে জয় লাভ 
ক'রবেন এ ধারণ! পাঁকা থাকলেও তিনি বিষম ফীঁপরে পড়লেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ভেবে 
ফেললেন যে রাজ্য লোভে (১) তাকে নিধন করতে হবে গুরুজন ও আত্মীয় শ্বজনদেরকে | 
(২) আত্মীর শ্বজনশূন্ত। কুলকামিনীগণকে ভষ্টাচারিণী করবার কারণ হ'তে হবে ও (৩) 
বর্ণ মঞ্করের উৎপত্তির হেতু হয়ে ধর্ঘ্ কম্ম লৌপেরও কারণ হ'তে হবে। ফুল ছেহ-বুদ্ধির 
' সহিত স্থল অহংনুদ্ি একছুটী হওয়াতে ছ্র্য্যোধন কদাচারী, অত্যাচারী ও বেজায় 
লোভী হ'য়ে পাগুবদের অশেষ আলার ও ব্যথার কাঁরণ হয়েছিল। মঞ্জুনের জুম অহং. 
নুদ্ধি প্রবল হওয়াতে তিনি মুছে ফেললেন আপনাদের সব জালার ও ব্যথার কথা। তাই 
তার মনেপ্রাণে লোভ ও প্রতিহিংসা স্থান পেল ন1। স্থল দেহ ও অহংবুদ্ধির প্রধান কর 
একদুটী হ'য়ে এই স্কুল দেহকে রক্ষা করা। কিদ্ত এ ক্ষেত্রে অঙ্ছনের দেহ-বুদ্ধিকে একক 
. এ কাজ সাধতে হয়েছিল__ক।রণ তীর স্থূল ও সুস্ম অহংবুদ্ধি একটা হ/য়ে সর্বত্যাগী হবার 
সাধ পুযেছিল। অহংবুদ্ধিযুক্ত মন-প্রাণ হাল্‌ ফিলের অবস্থায় বিশেষ বিহ্্ট হ'য়ে যখন একভানে 
কেঁদে কেঁদে উঠে উহাই বিল্যাদ্‌ বা ন্ল্লাগ্য । এই প্রকার বৈরাগ্য যাদের সম্বল, তীরাই 
প্রকৃত উন্নত বা বৈরাগী বাচ্য। ফলে অর্জনের শরীর অবসন্ন হয়ে কাপতে লাগলো, দেহে 
অল! দেখ! দিল, জিহ্বা ও মুখ শুকিয়ে এলো, মন বেজায় অস্থির হ'ল, ও এমন কি গাণ্তীব ধন্ুক 
তার হাত গেকে খসে প'ড়লো। তখন তিনি যাঁযাঁ ভেবেছিলেন সব কথ শ্ীকফকে জানায়ে 
বন্্রেন “আমি যুদ্ধকরব না ও এ অবস্থায় আমার ভিক্ষাজীবী হওয়াই শ্ররেয়ঃ।” লৌকিক ঝ! 
ব্যবহারিক বিচারে অঙ্ফুন অসঙ্গত কথা বলেন নাই। তীর বিষাদও কথার কথা নয়! সে 
জালায় এমন ব্রকান্তিকত| ছিল যে তিনি স্থল দেহ ও অহংবুদ্ধিত্বয়কে সম্বল ক'রে রাজ্য লাভ 
ক'রতে ইচ্ছুক হন নাই। দে আালায় এমন ত্যাগশীলতা! ছিল যে তিনি আপন পক্ষের সব 
আশা! জলাঞ্জলি দিতে গ্রাস্তত ছিলেন। দে জাপায় এমন ব্যাফুলতা ছিপ যে তিনি আপনাকেও 
উৎসর্থ দিতে প্রয়ামী ছিলেন। সে জালায় এত তীন্রত। ছিল যে সেই জালার প্রভাবে তাঁর 
দৈহিক ও মানপিক বল নগণ্য হয়েছিল। সেই জালার বিশেষত্ব জীবের কল্যাণ সাধন ও ধর 
' ঝুক্ষা। শ্ীঞ্রীরামচন্ত্রের জালার ফলে যৌগবাঁশিষ্ট রামায়নের উৎপত্তি । শ্রীদতীর জালার ফলে 
তাঁর সামাজিক বন্ধনের উচ্ছেদ। প্রীগ্ীবুদ্ধদেবের আ।লার ফলে তীর সর্ধত্যাগ ও উৎকট নাধনা। 
শীপ্রীকবীরের আলার ফলে তীর ব্রহ্মজান লীত। ্র্রীগৌরা্গের জালার ফলে তীয় তীব্র 
প্রেমোম্াদ | প্রীত্রীরামরুঞের জালার ফলে তীর কাম কাঞ্চনে বৈরাগ্য ও অতুলনীয় সাধনা। 
ভীঞ্ীবিবেকানন্দের জালার ফলে তার প্রতিভার ও কাধ্যকান্লিত| শক্তির অপরিসীম বিকাশ । 
, চুল! ধরামে আইীর্ধ্য যাহা কিছু প্রস্তত কর! হ'লেই চুলা-ধরানে। কর্ণ সার্থক হয়? কিন্তু আগুন 
'জালায়ে কোন কর্খে সে আগুন নিয়ৌজত না ক'রলে উহ! কেবল মাত্র ভম্মে পরিণত হয়। 


৪৫ ভারতেরসধনা কারণ 


অর্জনের ওণে মুন তীর. জাল! দেখা দিলেও কা়াকাঁরিতার মাপ কযিতে উহা পূর্বে 
মু হীন কারণ তিনি যুদ্ধ করতে ৫নমে, যুদ্ধ ক'রূতে অগ্লিচ্ছুক হ'য়ে ভিক্ষুকতা প্রীহ্ণ ক'রতে 
ইচ্ছা প্রকাশ ক'রেছিলেন। উদ্ধাসপূর্ণ জালা শ্মশান বৈ্রোগ্যের সামিল। এই দ্লেশের 
কার্তনুকানীের, বীর্তনভোনীদ্র, ব্জ্ঞাদের, বক্তৃতাঁভোগীদের ও থুস্তক পাঠকারীদের মধ্যে 
অন্নিকানুষ্ট'এই শ্রেনীর। আুষ্নের কম্্ম জীবনের সহিত ধর জীবন গঠনের প্রদ্ৃত মালমসলা! 
খ[ক]ম্‌ দু কৃরুক্ষের বিশাল, সূমূর প্রাঙ্গণে সেই কর্ম ও-ধ্র্মি একুত্র সাঁধনের উপযোগী ক্ষেত্ে 
ও ল্েই_সেই কর্ণ. ুস্দনের গুভ মুহূর্তে, মাহেক্ষণে ও অমৃতযোগে শ্রীরুষ্ণচ পরম চৈতন্থযুক্ত 
হু জুজ্্নের মাগ্ুৎ জগৎকে-_বিশেষতঃ গাঁরতকে--কি অমূল্য, কি উপাদেয় ও কি ধারণ! 
গ্ম্যু ভোজ্য প্লুব্য দিয়াছেন। কিন্তৃহীয়! একানে শিক্ষা, নেবার তুরনীয় শিক্ষা দেকুর প্রক্কত 
াষ্্্র বিশেষে অভাব! কারণ কোন তব যথাযথ হজম না করে গৌঁজামিলন দিয়ে কাঁজ 
সাধবার ও.সাধাবার প্রবৃতিটা এ কালের বিষম ব্যাধি। ্‌ 

মাঙ্গযের বিবিম রোগ দেহ'বুদ্ধি। এ বুদ্ধির এ্রধান দোষ £--(১) যে মাত্রায় বাহ্িক 
সৌন্বে আব! সে মাত্রায় আভ্যন্তরিক সৌস্জবে লক্ষ্য শুন্ঠা) (২) জাতি ও বর্ণ ভে-বুদ্ধির 
আবিকারপৃত: "৩৭ ও কৃর্ণে" দৃহিশুক!) (৩) প্রবৃত্তি, সমূহের বিশেষ অন্গামিনী; (৪) আত্মীয় 
আত্ীরাদের দেছের জন্ধ অত্যরিক্‌ চিন্তাকুলা; (৫) শ্বোক তাপাদিতে অল্পে অভিভূত] $ (৬) 
ধ্ন'জুন গ্রতুলতায় বিশেষ ম্থেচ্ছাচারিগী। 

বর্তমান, কাঁল_-অতীত ও ভবিধ্যৎকালের মধাস্থিত। এই অল্পক্ষণ স্থাঁয়ী কালে জীব দেহধারী, 
কিন্তু এই স্থুলদেহ.বোঝাঁটা কণ্ হিসাবে অতীত ও তবিষ্যৎ কাঁলে অপেক্ষাকৃত সুস্ম, সুক্মতর 
ও সুক্মুতম, অবস্থায় ছিল ও থাক্‌বে। হৃতরাং এ স্থুল বোঝাটাকে একাল ছাড়! আর ছুই কালে 
গভীর তিমিরে,ছারায়ে দেওয়াই বিধানের ব্যবগ্থা। মান্ব জীবনের মহ! স্থযোগ এ স্থুল বোঝার 
দৌলতে জীবমাত্মাক্মপ পূর্ণত্বের চূড়ান্ত সংক্ষপ্ত (১6:600017 17) 190165চ ০00015617555 ) কে 
কৌশল খাটায্মে গ্রেপ্তার কর1॥ তার সহিত ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ স্থাপন ক'রলে তিনিই কৌশল শিখায়ে 
গ্রাণ:মূনরসংযুক্ত বোধশক্ষিকে আপনার ক'রে লন॥ এই হচ্চে ষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতর ও শ্রেষ্ঠতম বর্ণের আদৎ 
কর্ণ ॥ তু! না ক'রে বোবাপ্ুলা ধত্ে টানাটানি করা বা. এই বোবাগুনার জুন্ত হা ছুতাশ কর! ব! এই 
বোঝাঞ্চরার উপস্ক্েগের জন্ত বোঝ। বাড়ান গণ্ড বূর্থের কর্মথ। ইহাই জীবের শ্রুড্রারভ্ছা 
বামুনসিক রীবন্থধ। “তনুং্নি হী” এ দং্কার পোষণ করাও স্পুজান্ছা। হ্থতরাং 
দেহের দৌন্লুতে াত্যাভিাঁন, ও তেদবুদ্ধি পোষণ কর! স্মু্চিতি কর্দ। স্থল নে বুদ্ধির 
গ্রাবল্যের, জঙ্গু.সেকালে শুন, বর্ণের ও রমণী কুলের ৬নারায়ণ পুজা, গুকার মাধনে ও বেদাদি 
শায্স পাঠে অধিকার ছিল নৃ]। খুঁছি। ও ন্ৃন্্স গ্ররুত বর্ণাশ্রমের মাঁপ কাঠি। জীবের 
মৌলিক নঙ্ন, বোধ_শক্কি। বোধ-শক্তি বিজশের নাম. ডিত্ভাম্মীলত1। বোধ-শক্তির 
সহূচরীছ্্-_ত্তি ও গ্রৃত্তি কাঁধ্যকরিত! শক্তি বিকাশের মজা সহায়তাকারিদী। 
স্মৃতি বোধশক্তিরি শ্রীচুগড়ি ও গ্রৃতি শ্রুচ্পড়িস্থ সংগৃহীত উপাদান। বোধ, স্থৃতি ও ধুতি 
ণৃই তিন, শক্ি্ সহিত সুক্ষ দেহ ও. অনা-বু্ধিতুকর মনাগ্রাণ এটা হালে প্ররুত ইনার 


১৪৩৭ গীত কথা ৫৫৯ 
বিফশিত হয় এই চাঁর শক্তির উৎকর্ষের মানা হিসাবে ঠস্ঠ? ক্ষিম্্ ও ভ্রাঙানপ 
এই তিন জাতি ভ্ডাগন্রশু নর্ণ শ্রেণীভৃক্ত। অর্থাৎ যে বে ব্ স্থল ছেড়ে পরত হক্ব বিকাশের 
জন্ত বাস্তবিক সচেষ্ট তারাই ভ্ডাগন্রশ অ্র্ণ। কালের দারুণ প্রতাপে ধুয়ে মুছে গেছে 
ভাগবৎ বর্ণ কিন্তু 'বিষ নেই কুলো পানা চক্কর ভাবে গজিয়ে উঠেছে ভেদাভেদ 
বর্ণাকারে। জাগতিক যার-য| কর্ম সাঁধতে সাধতে আম্মোক্লতি সাধনের জন্ত চিন্তাীলত| বা 
মস্তক কর্ষণের ব্যবস্থা প্রক্রুতত নৈস্থা বা তিজাবস্থা। এই নব সংস্কারের প্রথম ধাঁপের বার্ধিক 
উপাদীন ছোট খাট যজ্ঞোপবীত। একদিকে আত্মোধরতি সাধনের জন্য ব্যাকুলতা, অপর দিকে 
জাগতিক করণীয় কর্ম সাধনের বন্পশীলত৷ এই ছুই বিরোধী ভাবের মধ্যে আঁপনাকে গঠন করাই 
প্রক্রত্ত ক্ষত্রিস্ত্র বা বিপ্রাবস্থা। এই খ্বিতীয় সংস্কারের বাহ্িক উপাদান অপৈক্ষার্কিত বড় 
হজোপবীত। অঞ্জন এই শ্রেণীতৃক্ত জীব। কিন্তু তিনি ও-পাঁরের লোক হয়েও ঘটনা চক্রের 
প্রাবল্যে এপাঁরের মর্খ বেদনার কথা প্রীকফফে জানায়ে ছিলেম। হিনি যে আঁধারের তীকে 
সেই ধরণের শিক্ষা! দেওয়! শিক্ষকের প্রকৃত বুদ্ধিমন্তার পরিচয়। সুতরাং শরীরের মত উচ্চতম 
উপদেষ্টার অর্জুনের মত উচ্চাধার বিশিষ্ট শিশুকে 'ও-পার সম্বন্ধে যাবতীয় শিক্ষা প্রদান করাই 
নিতান্ত সঙ্গত কম্ম। 

এ কুলের যাবতীয় কর্ম স্থসম্পরর করতে করতে বিকাশ-তীর্থের প্রকৃত যাত্রা,যে কতট। আঁগাস 
সাধ্য কর্ম, যাকে আত্মরূপী শ্রীকষং এই কর্ম সাধান তিনি সেই কর্ধকে কক্ষে সমর বাঁচ্য 
ক'রবেন তাতে ধিচিত্রত! কি! 

অহং বুদ্ধিযুক্ত-মন-প্রাণের স্থূল ভাবই উহার হত্তস্ত্রী। অবস্থা। কিন্তু উহাদের উর্ধতন গতি 
লঙ্গী ভ্ী অবস্থা । প্ররুত গুরুর করণীয় কশ্ম শিশ্যের বোধ ও ইচ্ছা-শকতিষয়কে স্কুল না হ'তে 
দিয়ে যাতে স্ু্ষাবস্থয় স্থিতি হয় সেই তাবের শিক্ষ! প্রদান ও ব্যবস্থা করা। তাই হ্রীকুফের 
কথায় আহা-উহ্ুর এক ছিটে ফোটাঁও ছিল না। বরং তিন সুদৃঢ় ভাবে বজ্েন তুমি ক্ষয় 
হয়ে কোন্‌ মুখে লড়াই ক'রতে গর-রাঁজি ! তৃমি স্বধর্ম ছেড়ে ব্লীবত্ব পেতে চা” । বোধ-শক্তিতে 
_ক'সে ঘা দিতে সক্ষম হু'লে ধারণ! শকিতে দাগ প'ড়ে ও সেই সঙ্গে আত্মমর্ধ্যাদা বৌধটা গা 
ঝাড়। দিয়ে দর্শড়িয়ে উঠে । এটা কিন্তু হয় সন্বমিশ্রিত রজোগুণের প্রভীবট! ধাদের অধিক তীদেরই। 
অঙ্জ্ন সেই ধাতের জীব। ন্ুতরাং তিনি মর্খে মন্দ বুঝলেন যে তাঁকে ক্লীবত্ব অর্থাৎ 
শূত্রত্ব ছেড়ে প্রক্কত ক্ষত্রিয্ের করণীয় যাবতীয় কম্ম স্ুসম্পন্ন করতে হবে। একালের গুরু হ'লে, 
শ্রীকৃষ্ণ হয় তো! এ ক্ষেত্রে ওৎ বুঝে কোপ মারবার ব্যবস্থ! ক'রতেন। লোটা-কম্বলের পরিবর্তে 
যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে রাজ্য লাভ কর! চাইই চাই--এই হ'ল শ্রীকষণের উপদেশ। আসল ম্বর/জ 
আগে লাভ ক'রে নকল দ্বরাজ লাভ করা শ্রীরুষের শিক্ষার বিশেষত্ব। এই 'জন্তে প্রত্যেক 
উপদেষ্টার নিতান্ত বিহিত কর্ম শিষ্ের অহং-বুদ্ধিযুক্ত-মন-প্রাণে বিশি্ ধারণ! দেওয়! “ভুমি বড় 
আছ ও আরো বড় হ'বে।” তবেই প্রত্যেক হৃদয়ে, মস্তিষ্কে ও সংসারে মহাশক্তি ও টি 
আনন বিছানে৷ অসম্ভব হয় না। 

কর্শ সাঁধন ব্যতিরেকে জীবের অন্তগতি নাই। কিন্তু কর্মুই জীবকে কর্ঘঘানিতে খোাধা 


৫৬০ ভারতের সাধনা ' শ্রাবণ 


মহা ও । তবে রিক্েক্ত.বিধানে যাবতীয় কর্ণ্ঘ সাধিত হ'লে উহার! বিশেষ লুফল প্রদান করে। 

১ দেহস্িত আত্মার সহিত আপনার বাবা, আপনার মা, আপনার স্বামী বা সখা এই 
সম্বন্ধ পাতানো! । ঠাকুর, দেবতা, ঈশ্বর, ভগবান -প্রভৃতি দূরত্ব সুচক কথ! মুখেও আনার ফঙে 
কর্ম চক্রে ঘুর্ণিত ছ'বাঁর বিষম ব্যবস্থা করা । 

২। ছোট-বড় যা কিছু করণীয় কর্ণ আমার বাবার, মায়ের বা সখীরই কর্্দ। এই 
ধারণ/-পাঁক। কয়ে ও দেন! চুক্তি হিসাবে মন-প্রাণ ঢেলে সেই সেই কর্ণ সাধন করা। 

ও। ম্ব স্ব যা কিছু ভোগ্য-সেব্যের ভ্ভীলটুকু ও যাবতীয় কর্মের ন্রাহাদুর্ীগুল! নিজে, 
আত্সাথ না করে দেহস্থিত মা, বাব! বা স্বামীকে প্রাণ খুলে দেওয়া । এই উপায়ে দেহস্থিত 
আত্মা “ভ্ডোক্তশ” হুন ও জীব কম কল হু'তে অব্যাহতি পায়। 

(৪) প্রত্যহ প্রাতে (অন্ততঃ দশবার) দ্য ভাবে বল! “তুমি এই দেহে, প্রাণে, মনে, অহংবুদ্ধিতে 
বাক্যে, করণে, চিন্তায় ও সংসারে ক্মহণ-লঙ্গঘীঃ ন্মহণ1-স্ণভ্তি ও "মহাআন্নন্দস্মক্সী হ'য়ে 
অধিকার ক'রে তোমার যাবতীয় কর্ম হুসম্পন্ন কর।” 

ঘ্টন! চক্ষের অন্ধৃকুলতা ও প্রতিকৃলত৷ অনৃষ্ঠ শক্তির অবোধ্য লীলা। অবৃশ্ঠ রাজ্যবাসী- 
বাসিনীগণ এই লীলার পৃষ্ঠপোষক-পোধিকাভাবে অন্ুকূলত। ও প্রতিকূলতা উভয় কর্ম সাধন 
করেন। প্রতিকূলতা হুটায়ে অন্থকুলতা। আনয়নে প্রয়াসী হ'লে আবশ্তক তাদের প্রীতির জন্তে 
করণীয় কর্ম সাধন কর! । এই প্রকার কর্খ সাধনই স্বতত্ত বাচ্য। দশের ও দেশের হিতে 
সাধিত কর্ও জ্ঘতন্ত বাচ্য। বন্ততঃ অন্ষ্ঠবাসী-বাঁসিণীগণ জীবকে সহায়তা ক'রতে বিশেষ প্রস্তুত ও 
এমন কি তা করেন। অর্জনের এ-কুলের সহায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ । উপরন্তু, প্রিয় শিল্প যাতে 
অন রাজোর যথাসম্ভব অন্থৃকুলতা পান এই উদ্দেস্তে অর্জনের দেহও অ্ংবুদ্ধিযুক্ত প্রাণ-মনের 
গতি ভ্রীরুফ ফিরায়ে দিলেন অবৃশ্ত রাজ্যে। এপারে থেকে ও-পারের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করবার 
প্বস্থা-_শাাখ্যস্ঘোগ। 

ঘানসিক শূত্র্ হ'তে বৈস্তত্বে স্থিতি হওয়ার পর ক্ষত্রিয়ন্দে প্রমোসন্‌ পাওয়া মেকালের বিধান। 
ঘটন| চক্কের ফাদে পড়ে অর্জন তলিয়ে যেতে বসেছিলেন-_ শৃদ্রত্বে॥ তা কিন্তু দেহবুদ্ধির 
প্রভাবে । অর্জনের এ ছার বুদ্ধি খণ্ডন করায়ে শ্রীরুষ্ণ তাকে নিফাম ভাবে সব করণীয় কর্ণ 

লাধতে উপদেশ দিলেন_-ফি হাতে বিচার-বুদ্ধিকে সম্বল করে। তাহ'লে ইহা বুঝা আবশ্তক 
যে কোন তন্ব বিচার দ্বারা 'জেনে ও বুঝে, তারপর সেই সেই বিধানে কর্ণ সাধন. করাই প্রকৃত 
তত্তান্ন বান । জানা- বুঝ! মানে বোধ*শক্তিতে গেথে, স্থতি-খাতার “জমার পাতায় লিখে 
৪ প্রে ধৃতি ( ধারণা শক্তি )র লোহার সিন্দুক যাৎ কর! । তখন ধারণ! শক্তির প্রভাবে 
চনহ ক্ফীল দেখ! দিয়ে ও অহং বুদ্ধিযুক্ত মন-প্রাণে এক-বগ্গা ঝোঁক এনে সেই দেই করণীয় 
কর্শ সাজাম়। এই ঝেক বা এক মুখী চিন্ত।র নাম ল্বযান্স। তন্ন, নব-সংস্কার ও ধ্যানের 
চলে ক্রমশঃ উপলব্ধি হয় সুক্ষ, নুক্সতর ও সুন্মতম তথ সমূহ । এবিধ উপলন্ধিই ল্বিতন্তান্স 
দাধ্যাত | হ্তরাং বিজ্ঞান মানে গ্রতাক্ষ-জ্ঞান। জান_মাঁনে কর্ণ সাধনের ফলে 
মতিজাতা 


আল 


১৩৩৭ স্গীতা কথ। ৫৬১. 


ফাঁকি দেওয়া ক্বত।ব বিশিষ্ট অহং বৃদ্ধিযুক্তমন-প্রাণ সম্বল ক'রে ম্ব স্ব করণীয় কর্ম যাতা! ভাবে 
সাধন ক'রলে সেই ফাকি দেওয়! অভ্যাসের জন্ত ফাকি-লাভট! মাআায় বাঁড়ে। যে যে কর্ঘ ও 
চিন্ত সবার! যাবতীষ সন্কীর্ণতার পরিবর্তে লীব বিকাশ-ভীর্থের-যাত্রী হন--উহাই ক্রস আা পুণ্য 
ব্চ্্ম বাচ্য। লৌকিক, ব্যবহারিক বা যে কোন করণীয় কর্ম সাধন ক'রেও জীব লক্কীর্ত 
অলঙ্ষীর খেলনা-পুতুন সেজে থাকে কলে উহা! ভ্রিন্বর্্দ জা! লিক্রুতত ্চম্্ম বাচ্য। 
কেবল মাত্র সংকোচই যে যে কর্মের সন্বল-উহা! অঅন্বহর্্স বাপাপ হ্ষন্্ম । এ কালের 
যাবতীয় কর্থ যে ভাবে সাধিত হয় উহ! প্রায়শঃ বিক্রুত হ্কর্রের্র সামিল। বাহ্িক 
আচরণের প্রাবর্যে ও পোঁক দেখানো ব! নাম-কেন! ভাবের প্রাচূর্য্যে উহ্ীরা নিঃসনদেহ ন্বিক্রুত 
বচম্্ভুক্ত। হৃতরাং স্বীর্ণত। শৃন্ট কর্মই প্রকৃত কর্ণবাচ্য। সেই সাধন ফলে ক্রুব লভ্য 
হয় মনে ও প্রাণে সরলত! ও উদ্বেগ শৃঃতা। সেই সাধন ফলে নিত্য নব নব বিকাশের পদ্থ৷ উদবাটিত 
হয়। সেই সাঁধন ফলে সংসারে হা হ! রব বিদুরিত হয়। সেইকর্শ ফলে সংসারের জঞ্জাল 
সমূহ ক্রমশঃ অপসারিত হর। কিন্তু কেবল বিধি-বিধানের গপ্ডির মধ্যে অবস্থিত হয়ে পুণ্য কর্ম 
সাধিত হ'লে সাধক ফেল ডিভিসনেই পাঁশ হন ও পরে অবিশ্বীন ও সংকোচের গীঁটরি আকারে 
তাঁকে ভবলীল! সাঙ্গ করতে হয়। একালে . গীতা বা গ্লোক কপচানো কাঁজটা বিষম বিকৃত 
কর্শের তালিকাভূক্ত হ'তে চলেছে। মন-মুখ এক না করাই আত্ম প্রবঞ্চনা। প্রন 
সর্বতোভাবে ম্গুদ্র শ্রেণী ভূক্ত। ৃ 

এই ধরাটা স্থল দেহ ও অহ্ংবুদ্ধির বিষম লীলাক্ষেত্র। ভারতের কোঁন এক যুগে হিরগ্যাক্ষ' 
হিরগ্যকশিপু ও নিশত্ত-শস্ভু সহোদর সেজে এই ছুই বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে গেছে। সেই যুগের 
মত এ যুগেও ভারতে এ খেলা সুরু হয়েছে । এই ছই বুদ্ধির কিন্তু সকল যুগেরই ধার! যে 
ডালে বসা, সেই ডালটা শুধু নয় গাছটারও চিহ্ন না রাখা। সেকালের দেহবুদ্ধি আয়ানঘোষ 
গঘ্বা ঘাড়ে ক'রে তেড়ে এলেও বুঝালে বুঝতে! । একালের জাত্যাঁভিমানী বা সম্পদাভিমানীরা 
ধরাটাকে সর! ঠাউরেই ও ন!সিকাক্রকুঞ্ধিত ক'রে আমদানি কর! শিষ্টাচারে যা কিছু কাজ অধিকাংশ 
'হলে সাথেন। অহংবুদ্ধি আবার এক-কাটি সেরা। এটা--কথায় ফোয়ার!, কাজে বোক| ম্যাড়া) 
সাজে মানোয়ারী, কাজে ফকিকারী! বাংলা দেশের ব'নেদি বাবুদের দেউড়িতে টান্গানে 
তরোয়ালগুন! সেই বাবুদের এই বুদ্ধির নমুনা । বিস্তা-ুদ্ধির খাঁপটা সামান্য খুয্লেই তাদের ভোঁতা 
মার! দশ! জল্‌ জল্‌ ক'রে চোঁখের সামনে ভাসতে থাকে । আবার আধুনিক পয়সাওল। বাবুদের 
দেউদ্তির শান্ীর! বাবুর যেকি উপাদানে গঠিত তাও দেখাতে ছাড়চে না। ভোতা ছুরি কীচি 
শান দেবার মন্ত সন্ত কারখানাগুলা একাঁলে এই বুদ্ধির কলেজ ও বিশ্ববিগ্ঠালয় হ'য়ে গজিয়ে 
উঠেছে। ভারতের এ হাল না হওয়াই আশ্চর্যের কথা-_যখন শিক্ষার গুরু ও রক্ষক এই ছুই 
বুদ্ধির চলয়ামান আগ্নেয় গিরি। এই বুদ্ধির প্রাচুধ্যই রাবণ, দূর্য্যোধন, কর্ণ, নেপোলিয়ন প্রভৃতি 
বীরদের বীরত্বের খর্বতার একমাত্র ফারণ। এই বুদ্ধির শ্ররাবতদ্ব খর্ব ক'রেই গনশাছো ড়! 
জীপ্রীসিদ্বেশ্বর বাচা হ'য়ে ভারতে পুজিত। এই বৃদ্ধিতধয়ের খর্বতাই হ্মানের কার্যকারিতা 
শক্তি ও বীরত্ব বিকাশের মুল কারণ। এই বুদ্ধিন্বয়কে ধারা খর্ব করণে প্রকৃত সচেষ্ট 


€৬হ ভারতৈর গাধন। আঁবিণ 
তাজা বৈয়ন্টি+ ব'লে আঁখ্াত। খাঁটি বৈরাঁগোর নিদর্শন-কামে বৈরাগা, অধখা 
আোধে বৈরীগ্য, লোতে বৈরাগয, দণ্তে বৈরাগ্য, হিংসায়' বা ঈর্ধাপ বৈরাঁগা, কুৎসায় বৈরাগ্য, 
অধৈত্যী বৈরীগা, খিগ্টাচীরৈ বৈরাগ্য, আঁলন্তে বৈরীগা, অকুতজভায় বৈনাগা, উচ্ছ্বাসে বৈরাঁণ্য। 
শঠতাঁয় বৈরাঁগ্, ্বার্থপরতীয় টৈরাগ্য, আত্মশ্জাঘায় বৈরাগ্য, তোষামোদ-করিণে বৈয়াগ্য। নিজ 
তোরধামোদ-শ্রধলে ধৈরগিযি। যা-তী চিগ্তা-করণে বৈরাঁগা, যাঁতা বাসনা-পোষণে বৈরাগা, যা-তা 
কর্খা:সাধিনে বৈরাগ্যি। যাঁতা বাক্যব্ট্জে বৈরাগ্য, বাঁর-ভার সঙ্গঈ-করণে বৈরাগ্য, সময়ের 
অধরা ব্যবহারে বৈরাগী, ও পর মন্তকে হস্ত বুলায়ে উদরাক্ন বা পাথেয় বা অর্থ সংস্থানে 
বৈরাগ্গিন স্থৃতরীং বাহ্িক সাজ সঙ্জা বৈরাগ্যের অর্থাৎ সন্নযাসের ভান মাঞ্জ। জাগতিক যাবতীয় 
জালী বা দায়িত্ব হ'তৈ নিষ্কতি পাঁবার বাবস্থা সন্নাঁদ বাচ্য হলেও উহ্হা বস্তুতঃ মাঁনর্সিক 
বলীবন্ব অর্থাৎ শৃত্ব। তন্্রপ “আমার সংসার” ও “আমি যাঁকিছু করেছি ও কচ্চি* এই 
ধারণাক্জি বশবন্থী' হ'য়ে সংসারে মজে-ডুবে থাকাঁও বিষম শূদ্রত্ব। ফলকথা, সংসারী বা সংসার 
ত্যাগী ধিনি বা হ'ন্‌ না কেন, প্রতি হাতে প্রতোকের লক্ষা রাখা নিতান্ত কর্তব্য তীর “আমি 
আমনিস্গুলা কি ভাবে নিজের সঙ্গে আর দশ জনকে শিংওয়াঁলা-জাঁনোয়ারের মত গু তাচ্চে। 
এই প্ীতামৌ হতে নিজের সঙ্গে দশ জমকে রেছাই: দেবার ব্যবস্থা করাই প্রত সন্সযাসবাচ্য। 
মানুধের হাঁ ফিলের খআবস্থা--খেলেও দোষ, নাঁখেলেও দোষ) বাহে-প্রশ্রাব ক'জেও দোষ, 
তা নাকল্লেও দৌষ; ঘুমালেও দোষ, না-ঘুমালেও দোষ ; দেখলেও দৌধ, না-দেখলেও দো; 
শুনলে দোধ, না-শুমলেও দোষ; বলেও দেষ, না-বলেও দোষ প্রভৃতি । সুতরাং মাঝা-মাঝি 
পন্থা ধারে কন্ম সাঁধনই বিক্লাট বিধানের বিধান। ইহা হ্লাম্্যাঞ্ছণ! (7810019 ) | 
সা্যাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ছ্িত্ত প্রতন্তত1 | ভেদবুদ্ধি শৃন্ঠী-_সাম্যাবস্তার ও ত্রিকালজ্ঞত1__ 
স্থিগ্রঞ্জের পরিগীম। ছুঃখের মধ্যে সখ ও স্থখের মধ্যে ছুঃখ নিঃসন্দেহ নিহিত কেবল মাত্র 
সার্ম্যাবস্থত্ি উপভোগা। প্রতিষ্ঠা বা! জাগতিক যাহ! কিছু লাতে বিভৃষ্টা অথচ গুরু বা পুরোহিত 
ভাখে দশের হিতাঁকাজ্িতার ফলে সেই মহাজন £স্পম্্প1” বাচ্য হন। সুতরাং শূদ্রতব ঘুচায়ে 
ভ্রঃ্ধ্পিত্তে অধিষ্ঠিত হওয়! “গুণ ও কর্ম” হিসাবে মুখের কথা নয় । অতীব নিকৃষ্ট সাঁমগ্রীই 
বেজায় সম্তা। «কি ফ'রতে এসেকি করেছি ও কচ্চি বা অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে কাজ 
সাধতে হচ্চে বা ধণ শোধ ক'রতে এসে খণ হ'তে অব্যাহতি পাওয়! দুরের কথা উহা বৃদ্ধি করে 
গেন্ুম* এই প্রকার চিন্তা যেহদয় ও মন্তিষ্ক পরিপুরিত বা! দশের ও দেশের মরন্গলামনায় 
যিনি' চোখের. জলে ভাসেন তারই সংসারত্যাগ প্রকৃত অঞ্জাষ্ন-বচা। যিনি অন্তরের 
অন্তপনম প্রধ্দেশে এই প্রকার বৈরাগ্য অসনে-ভূষণে ভূষিত তিনি “আমার যা যা সাঁধা উচিত ' 
তা সাঁধতে পা্নুম না” এই ধারণায় বাৰিক যাহা! কিছু সাজ সঙ্জায় বিভৃষিত হয়ে আখগ্মগ্রবঞ্চনা 
করতে বিশেষ অনিচ্ছুক । যিনি টপরোক্তভাবে চিন্তাশীলতাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন, চিগ্তাীলতাই 
তাঁকে কালে সমাধি বৈশ্যের মত ফেবল মাত্র ব্রচ্গিণের উপভোগ্য সমাধি-রশ্বধ্যের অধিকারী করে। 
অর্থাং সমাধি বৈশা ভবল' প্রোমৌশন পেলেম, কিন্তু স্থল দেহ ও অহংবুদ্ধির প্রভাবে সথরখ' রাজ 
কতিয়পন্ত'ন হয়েও সমুগ্রত বোধ ও ধুতি শক্ষির নিদর্শক মেধস মুনীর আনুকূল্য লাত করেও 


১৬৭ পিক. ৫৬ 


আবার, মুযিজ,সাজে, জাগতিক খেঙগ! খেলতে একর হবেন,। তবে কিছুকাল আত্মস্থ হয়ে থাকাতে 
(০70০0, ৮7 1005016) তাহার জার হয়েছিল কার্যকারিনী শক্তির বিকাঁশ। এই 
রিকাশের, ফলে, তীর, পুনরায় রাজ্য ঝাভ হ'ল. আকন্মগুতাই প্রকৃত শিক্ষিত, সভা, উদর, নৈরাগী 
বা. ঝাক্গণের লক্ষণ । 

তা হ'লে এই প্রবন্ধে বুঝ! গেল :-_ 

(১) জাগতিক ও পারলৌকিরু সাফল্য লাভ. করতেই হবে। 

(২ )তা ক'রতে হ'লে, আপনাকে আপনি সময় পেলেই কিন্তু গোঁিনে কস পড়া দরকার 
আপনাকে পড়া মানে নিজের গোয়েন্দাগিরি ক'রে; নিজদের বাক্যে কার্য ও চিন্তায় 
আপনাকে কসে সাম্‌লানে। । এই কাজের লাভ £-- 

(১) এই দেহের মধ্যে আত্মার্পী আন্সাল আছতু বাপি, আদ, 
লা আদ সামী লা! খা যিনি স্পিন, স্পাভ্ভি, ততীনন ০প্রস্ম? লক্ষী 
ও আনন্দেল্ল আক্কল্র হ'য়ে গোপনভাবে আছেন, তার সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ 
স্বাপন কর! এই নন্বন্ধ স্থাপিত হয়, জুরুকাঁশ পেলেই নির্জনতাঁর লাশ্রয় লওয়ায় ও গোপন ভাব 
পোষণ করায়। 

(২) এই সন্বন্ধ স্থাপনের ফলে, লাভ হয়,.( ক) মন প্রাণের দহিত 'হুংবুদ্ধি শীস্ত হয়ে ক্রমশঃ 
প্রশান্ত ভাব ধারণ করে, (খ) যে মাত্রায় প্রশান্ত ভাব এসে যাঁয় সে মাত্রায় কার্ধ্যকারিপী 
শক্তির সহিত কাঁধ্যকারিনী শক্তির সন্বলও বৃদ্ধি হয়, (গ) পরে আদৎ শক্তি, লক্ষীত্ী। ও আনন 
দেখা দিয়ে পুস্তকের ব৷ এর-তার সাহায্যের জন্তে ভিক্ষার ঝুলি কাধে ক'রতে হয়না ও (ঘ) 
সাধারণতঃ যা! শুনবার-নয় শুন! যায়, য! দেখবার-নয় দেখা যায়, ও যা পাবার-নক্ব"্পাওয়া যায়। . 

(৩) প্রত্যক্ষ কর! যায় যে সাধরণতঃ স্থল দেহ ও অহংবুদ্ধি নকল কর্তা গিক্লী সাজে 
য! করবার-নয় ক'রে, যা ভাববার-নয় ভাবে, যা গুনবার-নয় শুন, যাঁ ঘেখবার-নয় দেখে, ওযা 
ব্লবার-নয় বলে, যা তাংড়াবার নন্ব তাংড়ায়েছে ও তাংড়াছে। তাই (ক) সঞ্চিত কার্ধাকারিপা 
শক্তির অপচয় করেছে ও করাচ্চে; (খ) আমাকে চিনতে ও আমার 'মাপন জন! ( আত্মা )র 

* সঙ্গে সন্বন্থ পাতাতে দেয়নি) (গ) আমাকে গোজমিলন ভাবে য| কিছু কাজ সাধায়ে ও বাসনা 

ভাবনা, ভয়ঃ মন মর! ভাব, আলম প্রভৃতি সঞ্চয় করায় আমার যাবতীয় জালার কারণ হয়েছে। 
তাহলে আমার প্রধান সহায় সম্বল এই দেহে, কিন্তু "্নহাস্পভ্র আমার সুুল তেহে 
ও অহৎনুদ্ধি । সুতরাং দেহের অত্যন্তরকে আমার মা বা বাবা বা সথার বিহার ভবন 
বলে সযতনে সাজানো ও দেহবুদ্ধির সহিত অহংবুদ্ধির খর্ব করবার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক 
কর্ধ। তখন আমার প্রধান কর্ণ ব্রোশ্ধ ও শ্বাল্রণাস্পত্তিৎ ঘয়ের দ্বার! নিরলিখিত 
ভাব পোঁষণ কর! £- 

(১) আমি যা যা চাই আছে এই দেহের মধ্যে আমার আপন বাঁপবা মা বা সখার কাছে; 
(২) আমি ঠিক ঠাক তাবে তাঁর কাছে থাকলেই যা! চাই তা না চাইতেই পাব, কিন্তু চাইলেই 
ঠকে যাব) (৩) এই দেহটা আমিন নযবা স্কুল দেং ও কআহংবুদ্ধি আস্টি নয়--নয়-কিছুতেই নয় 


৬ ' ৪ ভারতের সাধনা | ১ "শ্রাবণ 
ও (৪) গাঁষি যা করি মা কেন বিশেষতঃ ব্রাহীদুল্লী নেবার ও যা কিছু শপাভ্ডোঞ্গ 
করবার বেল! (দেহস্থিত ম| বা বাবাকে উদ্দেশ ক'রে) হরদম বলা "তুমি কর”, "তুমি খাও”, 
,খ্ভুমি উপভোগ কর» “তোমারই এটা প্রাপ্য" প্রভৃতি। এইগুলা! প্রত্যেকবার ছু অথচ গোপন 
ভাবে বল! চাই। এবদিধ উপান্ধে ঘটনাঁচক্রের প্রতিকূলতা ও কম্ধচক্রের গতি রোধ কর! নিতান্ত 
সম্ভব। 

ফল কথা, বিধি বেঁধে ধার যা করণীয় কাঁজ সাধা, সত্যানুরাগ ও আত্যন্তরিক শাস্ত ভাব, 
জীবকে হন অহ্ংবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত করায়ে তার যাবতীয় গায় হায় ঘুচাতে সক্ষম হয়। লরমুখা- 
পেক্ষী-পেক্ষিণী জীবের কিন্তু একমাত্র প্রাপ্য যাবতীয় নিক্ষ্তাঁর সহিত দারুণ জালা। 





বিচার মালা 


কলি ও কক্কি 


কলি অধর্শ জাত বলিয়া অধর্মের প্রসারে নিযুক্ত আছে, এবং ধর্দের উচ্ছেদে সাধন করিয়া 
অধর্শের প্রতিষ্ঠা করিবে। ইহাই তাহার প্রচেষ্টা। পরস্ ধর্দের অপার দয়া, কলির ঈদশ শক্রভাব 
সত্বেও তিনি তাহাকে মিত্রভাবে দেখিয়া! থাকেন, এবং কপির প্রাণ স্বক্পপে আসিয়া! তিনি তাঁহাকে 
জীবিত রাখিয়াছেন। তথাপি শক্রতাবে থাকিয়াও কলি নিজ প্রাণকে ভালবাসে," সে প্রাণকে 
অন্তর মধ্যে রািয়৷ নিজে অলঙ্কার স্বরূপে চতুষ্পার্থ্বে বে্টন করিয়া আছে। প্রাণের সাহায্যে 
অলঙ্কার উষ্ঠ(সিত হইতেছে, তথাপি কলি অকৃতজ-সে নিজ হিতকামীর অনিষ্ট করিবে, ইহ্থাই 
তাচ্ছার উদ্দে । সে কারণ তাহার চেষ্টা হইতেছে যে ধর্মরূপ প্রাণের গ্রকাশ নষ্টঃকরিয়। সে নিজে 
প্রকাশমান হইবে। তছুদেশে স্বয়ং প্রকাশকের ভাব অবলম্বন করিয়া! সে ধর্মভাখে চলিয়াছে, 
এবং জীর হ্বদয় তমোভাব দ্বার আবৃত করিয়া জীবকে বুঝাইয়া দিতেছে যে অধর্দই সব, ধর্নামে 
অপর কিছু নাই, এবং তদীয় সত্তা অলীক ও মিথ্যা কল্পনা মাত্র_“অধন্মং ধর্্মমিতি "সা মন্ততে 
তসদাবৃত।।৮ ( ভগবদক্গীত। ১৮৫৩২ )। 

কলির প্রজাগণও সেই প্রাণশ্বরূপ ধর্মকে অবহম্বন করিয়া আছে, তাঁহার! দেহরূপ অবনকার 
ঘর! প্রাণকে অলঙ্কৃত করিয়। আছে, পরন্ত প্রাথকে উপেক্ষা করিয়! সেই অলঙ্কার রক্ষণের 
অন্ত তাহার! সদাই ব্যস্ত আছে; অলঙ্কারের মাহাত্ব্ই তাহারা বুঝে, কারণ অলগ্ক।র দর্শনে 
তাহারা সুখ ও পরিতৃপ্তি অনুভব করে; তথাপি প্রাণের আশ! তাছার! ছাড়ে না, প্রাণের 
অভাবে অলঙ্কার নষ্ট হইবে ইহা তাহার! বুঝে, সে কারণ পাছে প্রাণ চলিয়! যায়, সেই 
ভয়ে তাছারা ত্রপ্ত ভাবে আছে, হ্থতরাং বুঝ। যাইতেছে যে অলঙ্কারূপ দেহের অন্ভয়োধে তাহার! 
প্রাণকে রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছে, নচেৎ প্রকৃত প্রস্তাবে অস্তরস্থিত প্র।ণের সহিত কাহারও 


১৬৩৭ বিচার মাল! ৫৬৫. 


ভালবাস! নাই। অলঙ্কারের প্রভাম বিকাশ-দেহের বাহ্‌ রূপে প্রকটিত রহিয়াছে, তন্বণ 
প্রভা দর্শনে জীব মুগ্ধ হইয়! তদীয় সুম্ম সংস্কার গ্রহণ করিয় প্রাণকে আচ্ছাদিত করিয়া 
ফেলিতেছে, প্রাণ সংস্কার মধ্যে লুকায়িত রহিল বলিয়া দে প্রাণ বিষয়ে অন্ধ হয়ঃ তখন সংস্কারের 
হুক্ম কপ লইয়! জীব ভাব-সমন্থিত হয়, এবং ভাবের উচ্ছ্বাসে দে কখন পুলকিত, কখন ব! 
বিষাদযুক্ত হয়; পরন্ত প্রাণের সাহায্যে যে হর্যভাব সমুৎপরন ও রূপের বিকাশ হয়, এবং উহার 
সাহায্যাভাবে যে বিষাঁদ মসিয়! জুটে, ত।হ1 জীব জানে না, সে অলঙ্কার চিন্তনে অন্ধ হইয়াছে, 
স্থতরাং, অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠত্ব সে বুৰিযা থাকে, এবং অলঙ্কার দৃষ্টে সে হ্র্যান্বিত হইতে চাছে। 
পরস্ত হর্ষ কোথায় ৮ প্রাণ দংযোগেই সংস্কারগণ প্রভাযুক্ত হইয়! হর্ষ প্রদান করে, এবং 
সংযোগ্রাভাবে সংস্কারগণের শ্বভাঁবগত মলিনতা। প্রকটিত হয়, তখন জীব আর সংস্কার সম্পর্কে 
সুখভাব অঙ্গভব করে না, তখনই সে বিষাদযুক্ত হয়। সংস্কারের বাহু দৃশ্তের প্রকাশভাবের 
বশীভূত বলিয়| জীব ক্ন্পকের রূপ কথা শুনিতে ভাল বাসে, এবং ক্ূপকের সারসত্ব__মাধ্য/স্মিক ভাব-_ 
গ্রহণে সে অসমর্থ বলিয়! দে প্রাণের কথ! শুনিতে চায় না, অথব৷ চিন্তার ধারার মধ্য হইতে অপ্রত্যক্ষ 
প্রাণের কল্পন। গঠন করিয়া সে তাহারই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া! থাকে; তিমিরযূপ সংক্ষারান্ধ 
হইয়াছে বলিয়া সে আলে।কে আসিতে চাহে না; সে পেঁচকক্ধপ সংস্কারকোটরে বাস করিতেছে, 
-স্কার সে বাই তাহার ধশ্ম হইয়াছে; পরন্ত শান্তর উহাকে অধশ্ম বলিতেছেন, কারণ সংস্কারের 
ছারাই তিমিরীচ্ছন্ন হইয়া জীবকে কলির কন্ঠ। মৃত্যুর মাধীনে যাইতে হুইবে। ইহাই কলি-দীবের 
ধর্ম, সে অধর্মকে ধর্ম বলিয়! জানে, এবং শাস্ত্র বলিতেছেন_-“অধশ্বং ধর্মমিতি য| মন্ততে তমপাবৃত! | 
সর্ববার্থান্‌ বিপরীতাংশ্চ বুন্ধিঃ সা পার্থ তাঁমসী” ॥ 

ঈদ্ধশ অজ্ঞানান্ধ কলি-জীবের চক্ষু-্ফুরণের জন্ত গুরু-কন্ধির আবিভভঁব হয়, তিনিই অজ্ঞান 
তিমিরাদ্ধ জীবের জ্ঞানাঞ্জন শলাকার ছারা আন-চক্ষু উদ্মীলিত করিয়া দেন) "অজ্ঞান তিথিরা দ্ধ 
জানাঞজম শলাকয়।। চক্ষুরুম্ীলিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥” তখন জীবের গুরু দর্শন। 
গুরু সমীপে থাকিয়! গুরু মুখোচ্চারিত বাক্যলন্ধ জ্ঞ/নকে উপনিষৎ জন বলে, এবং গুরু দর্শনান্তর 
স্বতঃ প্রকাশিত দৃর্তমান স্ষ্টিতত্ব এবং অদৃগ্ত ব্রদ্ষতত্ব বিষয়ক লব্ধ জ্ঞানকে দার্শনিক জ্ঞান বলে। 
অলঙ্কার দ্বারা আবৃত বলিয়! গ্রাণন্বরূপ ব্রচ্ধ দৃষ্টি গোচর হয় না, এক্ষণে অলঙ্কারন্বন্পপ আবরণের 
উন্মোচন করিয়া, শুদ্ধ ব্রহ্মকে জীবের সমীপস্থ করিয়া, দর্শন তত্বকথ! বুঝাইয়। দিবে, তাই গুরু 
কন্কির আবিভাব হইয়াছে । শ্রুতি বা দর্শনের ধারা উপলব্ধ পুরাকালের মুনি .খধিগণের জান 
. প্রত্যক্ষ ভাবে লন্ধ হইত বলিয়া, তীহাঁদের উক্তিকে অভ্রাস্ত বিবেচনায় আপ্ত বাক্য বলা হয়, পরস্ধ 
বর্তমান সময়ে মুনি খধির অভাব বলিয়া! আবিপশ্চিৎগণ মুনি খধির পদাবলম্বী হইতে চায়, তাহারা 
মুনিখধি মধ্যে মতদ্বৈধ দেখিতে পায়, এবং সময়োপযোগী করিয়! সমাজ-সংক্কার বিষয়ে 
প্রবৃত হয়। তাহার ফলে ধর্ম ও সমাজে বিপ্লব ঘটিয়া থাকে, ইহা! কলিরাজত্বের মহিমা, সৃষ্টি 
নাশই কলির ধশ্ম, এবং সেই ধর্ম রক্ষার জন্ত ধশ্দ ও সমীজ-সঙ্কারকরূপে কলিতুতগণের 'আাবির্ভাৰ 
হইয়াছে ।”--ল্রীযুক্ত হরিমোহন বন্য্োপাধ্যায়। 


নারী শক্তি 

এই সংসাররূপ কর্ম ক্ষেত্রে কর্ণ করিতে গেলে প্রথমেই দরকার আ্মস্পক্ডি। এই 
আত্মশক্কিয়াপ কবজ পরিয়৷ এই সংসাররূপ কর্মক্ষেত্রে যে নামিতে পারে সেই জয়ী, সমগ্র বিশ্ব 
তাহার নিকটে শির নত করে, শক্র মিত্র, আত্ম পর ভেদাভেদ থাকে না। আমর! মায়ের জাতি 
সকল লোক সন্তান, মাতৃশক্তির শ্ফুরণেই আমাদের আবত্মশক্তি বিকাশ পাইয়! থাকে । 

মাতৃত্বই আমাদের কবজ -বর্ধস্বক্ূপ। মাতৃ অঙ্গে কেহ হস্তক্ষেপ করে না এবং আঘাত 
করিলেও লাগে না, কারণ সর্বংসহা মাতাই সন্তানের সকল অপরাধ মার্জন৷ করিতে সক্ষম। অঞ্বার 
মাত শক্তির হারাই সন্তানের তাড়ন ও পালন হইয়া থাকে-_অন্ত কাহার হার। হইতে পারে ন। 
কিন্ত বহুকাল আমরা অজানতার গৃহ পিঞ্জরে আবদ্ধ। থাঁকিয়! আত্মহারা হইয়! পড়িয়াছি; আত্মশক্তি 
দুরের কথা, আত্মরক্ষ! করিবারও ক্ষমত! হারাইয়াছি। কিন্তু এক্ষপ পড়িয়৷ থাকিলে চলিৰে না, 
আত্মশক্তির বিকাশ চাই, আত্ম রক্ষার জন্ত আত্মসাধন। করিতে হইবে, তবে সংসারক্সপ কর্ক্ষেত্রে 
কর্ম কর! চলিবে। আত্মসাধনা করিয়া লিদ্ধি লাঁভ করিতে না! পারিলে আত্মশক্তির বিকাশ 
হইবে না। কন্তাগণ, ভগ্লিগণ, কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নাচিলে চলিবে না_-সংসারক্ষেত্রে শাস্তি 
আনিতে হইবে, শক্তি আনিতে হুইবে, অন্নহীন বৃতুক্ষিতদের অল্প বিতরিতে হইবে। তবে তে! শক্তি 
জাগিবে। বৃভুক্ষু অনটনের দেশে অনটনের সংসাঁরে অন্নপূর্ণা হইয়া, ম1 অক্পপুর্ণার রূপ 'ও ভাবটিকে 
মনে প্রাণে জাগাইয়া তুলিতে হইবে ; তবে তো৷ আমাদের স্বামী পুত্রের মুখে হাঁসি ফুটিবে। আত্মশন্তি 
সাধনা করিতে গেলে আত্মাকে প্রথমে চিনিতে হইবে, আত্মা স্ত্রী নহেন,আত্মা! পুরুষ নহেন, তিনি 
নপুংসকও নহেন। তিনি কি? তিনি অমূর্ভ, তিনি ভ্রষ্টা, তিনি দৃশ্ঠ, তিনি সাক্ষী । তিনিই জীবদেহ 
ধারণ করিয়! সকল দেহে দেছে বিরাজ করেন। এই দেহকে যে নারীদেহ জ্ঞানে ঘ্বণ1! করে বা 
মোহ বশে ভালবাসে, সে অজ্ঞ-_সে সৃষ্টিতত্ব কিছুই জানে না, কিছুই শুনে না, কিছুই বুঝে ন1। 
যখন এক পঞ্চভৃত হইতে সকল দেহ স্থজিত বা গঠিত, একই আত্মা যখন সর্ব দেহে অবস্থিত, 
তখন সকলেই এক, জ্বী পুরুষ তেদাতেদ স্থান কোথায়? তিনি কখন স্ত্রী কখন পুরুষ ক্ূপে লীলা 
সৃষ্টি করিতেছেন, কখন বু থেকে এক হইতেছেন, কখন এক থেকে বহু হইতেছেন। এ পঞ্চ 
ভৌতিক দেহ ক্ষণ বিধবংসি এবং জড়ের মতন, ইহার আবার সুখ ছুঃখ কোথা? যেমন বরগুলা 
ধ্বংস হইয়। গেলেও ঘরের মধ্যে অবস্থিত আকাশের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না, তেমনি দেছের 
জন্ম মৃত্যু, হুথ-ছঃখ মান-অপমানে আত্মার কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয়না। কিন্তুযে ছুঃখে আমরা 
অহরহ জলিতেছি, যাহার আলা আমর। নিরস্তর অস্থুভব করিতেছি সে ছুঃখ নাই, এ কথা আমরা 
সহজে বিশ্বাসই করিতে পারি না। মনে হয়, কেহ যেন জীবকে সুখ" ছুঃখ দিবার জন্যই 
আছেন। এই মধ্যস্থ ষিনি ইনিই মায়া বা তমো-_এই মায়াই জগতে মহাশক্তি ব! প্রকৃতিরূপা। 
এই মায়! বিশ্বের উপাদান কারখ, মায়াই নিষিত্ত কারণ এই মায়! মানুষের কাছে ছুর্কবোধ্য-_ 
মাঁয়। কি জিনিষ আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। আত্মশক্তি লাভ করিতে গেলে মায়াকেই 
ভাল করে বুঝিতে হইবে । এই মায় 'আমাদিগের অতি নিজশ্য জিনিষ । 

এই মায়াই বিশ্ব জগতে মহাশক্কি, মায়াই সর্বশক্তিমতী এই মায়ার ছারাই সৃষ্টি স্থিতি ও 


5৯৪৩৭ বিচান্গ হাল! টন 


গ্রলয় সংসাধিত হুইতেছে | অতি বিকট নূর্তিতে শক্তি, অতি. মোহিনী 'নুর্তিতেও "শক্তি/ন্সতি 


ভযস্করী মৃর্ভিতিও শক্তি, অতি মোহকনী। .সুর্তিতেও শক্তির অসংখ্য র্লাপ। 'শ্ই মাঁরী শক্তিকে 
সেই মহাশক্কির প্রতিক্সপ বলিয়াই অবগত থাকিবে । 


এস কন্তাগণ, এস ভঙ্লিগণ, আমর! সাধনার দ্বারা এই আত্মশক্তিকে জাগ্রত করি। .এই 
আত্মশক্তি জাগ্রত হইলে নিথিল বিশ্বে আর আমাদের অপ্রাপ্য কিছুই থাকিবে না। পুর্ব পূর্ব 
যুগে ভারত যে উন্নতির শীর্ষ স্থানে ছিল সে স্ত্রী*পুরুষের এই সাধনার বলেই ছিল। এই মহাশক্তিই 
জ্ঞান বিজ্ঞান দাত্রী ও প্রজ্ঞারূপিণী। সেই সাধনা ভূলিয়াই ভারত এত *অধংপতিত হইয়া .পড়িয়াছে-_ 
আবার সাধনার আরম্ভ হইলেই মহা! শক্কি জাগ্রতা--হইবে সকল ছুঃখ কাটিয়] যাইবে। 

ভরতে নারীশক্তি জাগ্রতা না হইলে প্রকৃত "উন্নতি আসিবে না”এখন কিনতু কিছু 
সুচন! দেখা দিতেছে । এই নারী শক্তিকে ভারত যত দিন হেয় জ্ঞান করিবে, ততদিন ছঃখ 
কাটিবে না। এই বিশ্ব যে সম্পূর্ণ প্ররুতিশক্কি প্রভাবেই চলিতেছে- পুরুষ নিলিপ্ত এ কথ! ভূলিলে 
চঙ্গিবে না । নারীর উন্নতি ও নাঁরীজাগরণের সুচন! দেখিয়া আনন্দ হইতেছে । কিন্তু এ শক্তিকে 
সংযত বাঁখিয়। সাবধানে চালাইতে হইবে। যেমন অগ্রিকে সংযত ও সাবধানে রাখিক়| ব্যবহার 
কগিলে জগতের মঙ্গল বাধ্য সাধিত হয় কিন্তু অসাঁবধানে সকলভম্ম স্তুূপে পরিণত করে--এ নাঁরী- 
শক্তিও সেই প্রকারের। সেইজন্ড সংযম সর্বত্র আবগ্তক ।- শ্রীযুক্ত শকুন্তল! বন্থ | 


সেবা-কর্মী 


প্রত্যেক পরিবর্তনের ছুইটি দিক আছে-_একট! ধ্বংস-মূলক অপরটি গঠন-সুলক ৷ সংঠগন 
যদি ন| হয় তবে শুধু ধ্বংসেরই পরিণাঁম ফলে একটি জাতির অস্তিত্ব পর্যাস্ত যুছিয়৷ যাইবার কখ।। 
যদি সংগঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাঁকে তবে ধ্বংসাত্মক বিপ্লবের ফলে দেখ! যাঁয় যে কোন 
শক্তিশালী ব্যক্তির উদ্ভব হয়, এবং তাহারই অমম্য শক্তি বলে সেই সমাজ নব কলেবর যাঁরণ 
করিয়৷ সঞ্জীবিত হুইয়৷ উঠে। ফরাসীবিপ্লবে - এইক্পপ হইয়াছিল, এবং সংগঠনের কোনরূপ স্থূল 
মৃন্তি বিশিষ্ট ব্যবস্থা ন! থাঁকাঁতে মহাবীর নেপোলিয়ন অদম্য প্রভাবে নিজ দেশকে পুনর্গঠিত 
করিয়াছিলেন। বিগত রুষ বিপ্লবেও লেনিনের দ্বার! এইক্স1 সংগঠন কার্য সমাধা হয়। কিন্তু সকল 
স্থলে ইহার আবগ্তক হয় না। যে দেশে গঠন মূলক পরিবর্তনের উপযুক্ত হুচনা হয়, সেখানে 
এন্ধপ মছাশক্তি বীরের আবি9্ভাোবের আবন্তক হয় না। যে বিপ্লবের সুচনা হইয়াছে তাহার মধ্যে 
ধবংদ এবং গঠন ছুইটি ভাবই বর্তমান থাকা! সত্বেও বাহুতঃ ধ্বংসাত্মক কার্ধ্যই ব্সধিক হুইতেছে। 
টরক 9 খদ্ধরপ্রচলন, আবগারীত্যাগ এবং বিদেশীবজ্জবন, এবং সত্যাগ্রহের আদর্শ প্রচার 
করিস! জাতির গঠন কার্য সমাধ। হইবে কিনা অনেক স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তি এ প্রশ্ন করিয়া 
থাকেন। অসহযোগ আন্দোলনের নেতি-ভাবের কার্যে লোকের আস্থা অনেকটা থাকিলেও জাতির 
সর্ধস্তরে তাহ! প্রবেশ লাভ করে নাই, সে আদর্শে জাতি মজিয়। তাহ! নিজস্ব করিয়া লইতে পারে নাই। 
মহাত্মার প্রভাব যতই প্রবল যতই মহৎ হক ন| কেন, স্বেশীবুগের অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ প্রভাবের 
স্বাভাবিকত। তাহাতে কম। ইহাতে জাতির নৈসগ্িক অভাবের প্রতীকার অপেক্ষা, মহাত্বার 
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অপূর্ব ব্যক্তিত্বের প্রতাবই খঅধিক। সেই কারণে জাতি সহজেই তাছা হইতে বিচলিত হইয়া! 
মহাক্মাকর্তৃক রুন্ধগতি হুইয়। পড়িল। দেশবন্ধুর কার্যে অপেক্ষাকৃত, অধিক হ্বাঁতাবিকত। ছিল। 

ভাজি মহাত্বার আইন অমান্তরূপ মহাযজ্ের গুভাগুভ ফল একবার হুধীজন কর্তৃক ভাল 
করিয়া বিচার করিয়া! দেখ! আবস্তক। ভারতের বিরাট দেহে এক্সপ সমগ্রপ্লাবী আন্দোলন এ 
পর্যস্ত কখনও আবিভূর্তি হয় নাই। স্বাধীনতালাভের এন্ঈপ অবার্থ উপায়ও কখনও আর 
আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না সন্দেহ। আমলাতন্ত্রের শত প্রকারের বাধ! সহ করিয়া জাতি এপথে 
ধীরে ধীরে গভীর নিষ্ঠ! সহকারে অগ্রমর হইতে পারিবে, তাহাও ন| হয় স্বীকার করিলাম। কিন্ত 
তবুও একট! কথা! আছে। পাশ্চাত্য দেশ হইতে ইংরাঁজরাঁজ আসিল! এ দেশের উপর প্রবল 
দৈহিক শক্তি, গ্বীর রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং অন্তান্ভ বহুপ্রকাঁর বর্ষের দ্বার! রাজত্ব বিস্তার 
করিয়া! বসিয়াছে সত্য, কিন্ত আইন ও শৃঙ্খল নামে ষে প্রভাবের হারা তাহাদের সিংহাসন 
অটল হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ খুব কম। আজ আইন অমান্তের দ্বারা ইংরাজের যে আসন 
বন্ধন শিথিল হুইয়! যাইবে নিশ্চিত, কিন্তু তাহার সহিত দেশে কি অন্ত কোন বিপদের আশঙ্কা 
নাই? উদ্দীপনার প্রভাবে দেশবাসী কি সকলেই অহিংস! নীতিকে রীতিমত অবলঘন করিয়। 
থাকিতে পারিবে? আইন অমান্ত স্বদেশ ভক্তের কাছে যাহা, দুর্বৃত্তের কাছে কি ঠিক 
তাহাই? দহ্যতত্কর, নারীহরণকারী, এবং অন্তান্ঠ শত প্রকারের হুর্বৃত প্ররুৃতি যদি দেশ 
ভক্তির গ্রভাবের মধ্যে না আসিয়া আইন অমান্ত করিতে আরম্ভ করে? দেশের মধ্যে যাহাদের 
সংখ্যার আধিক্য আছে দেই সকল ছূর্ধলচিত্ত শীস্তিগ্রয়াী জনবৃন্দ সে উচ্ছঙ্খল অরাজকত। 
যদি সম্বঘ করিতে না পারে ! জানি না, যদি এ ভাব খুব বাঁড়িয়৷ যাঁয় তবে স্বমং মহাত্মা, গান্ধীর 
মনোভাব কি দড়াইবে-_দেশবাসীর্র চিতে ্প্ত হিংসা প্রবৃত্তির উদ্রেক হইবার সম্ভাবনার 
শতবার স্বীকার করিলেও অহ্িংসার একনিষ্ঠ সাধক দেশে সে উচ্ছজ্খলতা বিরাজ করিতে দিতে 
অনন্মত হুইয়। কি উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন? 

অথচ, ইহার প্রতীকার আছে। এই ক্ষুত্র প্রবন্ধের হুচনাতেই তাঁহার প্রস্তাবনা কর 
গিয়াছে। বিপ্লবের ছুইটি অগ-_খ্বংস এবং সংগঠন। মহাত্বার কর্ণচক্ষে ছুইটি অঙগই নুল্ষ নৈতিক 
ভাবে সম্পাদন হইতেছে, একথা পূর্বেই উল্লেখ হইয়াছে । , কিন্ত স্থলদৃষ্টি মানবের কাছে তিনি 

ংসকার্ধ্যেই প্রধানতঃ ভ্রতী। এই বিপ্লবের কালে যেসকল ছুনিবার অশাস্তির সৃষ্টি হইবে 
তাহার জন্ত একট! গঠনাত্মক কর্ণনুত্রও আবশ্কক। একটা স্কুল বাস্তব গঠনাত্মক অবলম্বন 
কিছু না পাইলে দেশবাদী ভরস! পাইবে না। যখন নান! উদ্বেগে দেশবাসীকে তাড়না 
করিতে থাকিবে, তখন তাহাদিগকে সাস্বন! দিয়া, সেবা করিয়া, কর্ম পথ পরিঞ্কার 
করিয়। দিবার ব্যবস্থা আবস্তক | তখন প্পাঁলিতে শরণো রক্ষিতে কাতিরে* একটি কর্ছী- 
সংরদায় আবিভূতি না হুহলে দুর্বল শান্তিপ্রিয় লোকমমূহ আস্থা পাইবে ন1। 

এই কর্বাসম্প্রদায়ের প্রথম কাঁজ হইবে অহিংসম্বভাঁব রক্ষা করিয়। ধীর নিশ্চিত ভাবে 
জাতীয় কার্য্ের প্রসার বৃদ্ধি করা। তারপরে তাহাদের লক্ষ্য হইবে যে স্থানে যত প্রকারের 
অশান্তির ( বিপতিয় ) সৃষ্টি হইবে তাহ নিখারণের--প্রতিক|রের ব্যবস্থা করা । সেবার ভাব 
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লইয়া এই কর্ণ সম্পাদন করিতে হইবে। যেখানে যত গ্রকার (ছুর্বস্তাদির লীলা প্রসঙ্গে ) 
অশান্ধি অরাঁজকত! এবং অত্যাচাঁরাদি হইবে তাহার জন্ত রঙ্গীদল গঠন চাই । সংগঠনের সুত্রে আরও 
অনেক প্রকার কাঁধ্যেরই আবশ্তক হইবে “সে সকলই এই সংগঠন-ব্রতী সেবক কর্মীদলকে 
করিতে হইবে ।--ীযুক্ত ইন্ত্রনাথ নন্দ্রী। 


সাধনার বাণী 

ভ।রতের-সাধনা শাশ্বত চির পুরাতন এবং নিত্য নৃতন। কাল প্রভাবে ইহার জ্যোঃতির 
ভবীস বৃদ্ধ হইলেও ইহা! “চিরন্তন” বিকার শুষ্ক । 

ভারতবাসী আজ কর্ম দোষে নিজ সাধনা হুইতে অনেক ছ্ুুরে সরিয়৷ পড়িয়াছে, তাই তাহার 
"নাধন* ছোট বলিয়৷ অনুমিত হইতেছে । কর্-পুষ্ট, সাঁধন/-বলে বলীয়ান ভারত সন্তান কিঞ্চিত 
অগ্রসর হইলেই দেখিবেন তার “সাঁধন।* কত বিরাট ও মহাঁন্‌। 

“ভারতের-সাধনা” : নূতন সাজে আজ যে মহামন্ত্র লইয়। অবতীর্ণ হুইতে চাহে, তাহ 
বর্তমান এই মুক্বমান ভারতবানীর কর্ণে প্রবেশ লাভ করিতেছে কিনা, এ সন্দেহ অবঠই হইয়া 
থাকে । এখনও ভারতে সেই সাধনার নূতন বীজ বপনের সময় উপস্থিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ__ 
ভারত ক্ষেত্র মহাকালের তাওব নৃত্যে ধধিত এবং কধিত হুইতেছে মাত্র। ভারত কিন্তু সেই 
সাধনার শুভ মুহূর্তের আগমন প্রতীক্ষা! করিয়াই আছে-_পাছে সেই সাধনামস্ত্রের বাজ সময়ের * 
তে ভাসিয়া নষ্ট হুইয়। যায়, এই জন্ত সর্বকালের বোঝ। নকল হুধ্যোগের সময় সমুদরক্ন ঝড় 
ঝঞাবাতের মাঝে মহা ভারত আপন জীবনের পর্ধেধ পর্বে বুকের আড়ালে লুকা ইয়া রাখিয়৷ সময়ে 
তাহা ভাঁরতের ও জগতের ঘরে ঘরে বিলাইয়! দিবার জন্তই সযস্বে সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছে। 

ভারতবাসী হ্ৃতঃগুদ্ধচিত্ত, ত্যাগনিরত, তপঃক্কিষ্ট খধির সন্তান; কালপ্রভাবে আজ হৃতদর্বন্ব 
্ববল, অক্ষম এবং হিতাহিত, বিবেচনাশৃন্ত হইলেও অচিরকাল মধ্যেই মহাশক্তির উদ্বোধনে সংগঠিত হইয়। 

সেবাব্রত, অহিংসাচার এবং সাম্য নীতির সহায়ে খধিগণ প্রদর্শিত 'সাধন-মার্গে অগ্রসর হুইয়! 
| মুক্তির পথ বাহির করিয়। লইবে--ইহ1! বিধাতার অমোঘ নির্দেশ ।--ও শাস্তি! -_ শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র 
' দেব রায়। 


অদ্যকার ভারত 


শীযুক্তবাবু দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ, কাব্যতীর্থ 


১। জাতি গঠনের প্রধান উপকরণ ছুইটি-_শিক্ষ। ও স্বাস্থ্য। এই ছইটি আবার আধিক 
অবস্থার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। জাতির উন্নতি বিধানার্থ অর্থনীতি সমহ্যার 
সমাধান অগ্রে আবশ্তক। 


৭০ .. ারচেরসাধনা . সম্আবদ 


২। ভারক্করর্ষ রহুদিন. যাবৎ রাজনৈতিক বিষয়ে পরাধীন .হইলেও সর্মনীতিক ও সামাজিক 
, ছিমাবে. ভাকার: ম্বাধীনত| ছিল | মোটা ভাত মোট! কাপড়ের জন্ত .তাহাকে পরমুখাপেক্ষী 
-স্বইদ্ে,হয়, বাই । : খর্ব এদেশে চাউল আটা ও ঝরিষার ভেলের দর কি প্রকার ছিল এবং 
ক্রমে ক্রমে এ সকল জিনিষের দর যে প্রকার বৃদ্ধি পাইতেছে -তাহা হইতে আগিক . স্থ্রবন্থা 
অন্থমান কর! সহজ হইবে । 


সাল চাউল আটা সরিষার তৈল 
মগ--সের মধ সের মণ-সের . 
(প্রতি টাকায়) . . (প্রতি টাক্ষার) . (প্রতি টাকায় 
৩৭৫৪ ই -১৩ ২১৬ ১৩ 
১৮৫৩ “সপ উ ৫ ৪.১) ৬-স্প্ 
১৪৩৬ ৪--৫ - ক ৪স্স্পস্১ || 


১৮০* খুনে আমাদের দেশে লবণের দর ছিল গ্রাতিমণ আট আন! কি দশ আনা; আর 
বএখন-লবণ ৩২ টাকা দরে মণ বিক্রী হইতেছে। এক্ষণে কাপড়ের স্দ্ধে অর্থনীতিক ব্যাপারে 
কিঞিৎ আলোচনার গ্রয়োকনীয়ত! মনে করিতেছি । | | 

এ। জগতে আমেরিকায়ই সর্ববাপেক্ষ। বেশী তুল! হয়, তৎপরে ভারতবর্ষে । ভারতে এত 
তুল! হইত যে. তাছ্ার. তৃতীয়াংশ সমগ্র ভারতবাসীর বন্ত্রের জন্ত যথেষ্ট ছিল। তাই 'ভারতবর্ষ 
চিরকাল ন্বিজের কাগড় নিজে যোগাইয়া উদ্ধমাশ! অন্তরীপ হইতে কোরিয়া অবধি এবংস্থলপথে 
গারশ্ত, প্যালাষ্টাইন,, আরব, মিশর, শ্রীন ও রোমে সুন্দর সুন্দর কাঁপড় সরবরাহ করিয়াছে। 
2৮5 059090এ পাওয়া যায় যে ১৭৬১ থৃষ্টাবকেও কোটা কোটী টাকার খন্দর বিদেশী 
বণিকেরা বিক্রয়ার্থ তাহাদের দেশে ভারতবর্ষ. হইতে লইয়৷ যাইত ১৮১৪ সালেও কলিকাতার 
শ্বনদর'হুইতে ২।*.কোটি টাকার কাপড় বিদেশে চাঁলান - হইয়াছিল। কিন্তু ১৯১৪ সালে বিলাত 
হইতে. ৩৪ কোটা টাকার কাপড় কলিকাঁতার বন্দরে আসিম্াছে। ইহা হইতেই "আমাদের 
. দ্বেশের পূর্ববকার মোটা ভ।/ত মোট কাপড়ের সচ্ছলত। প্রমাণিত হয়। . 

৪। পুর্ব নামাজিক জীবনে গ্রাম ষে সর্বাজীন সুন্দর ছিল-_স্বাধীন-গণতন্ত্রে পরিগ্নুলি 
স্থখের গ্রাম, আদর্শের গ্রাম ছিল, তাহা! ১৮৩* সালের ৭ই নভেম্বরের নথিতে ইংরাজেরাই 
স্বীকার করিঘাছেন ১-- ৃ 

«শু €111925 001010001055 575 11005 7500101155155778 1768115% ০৮০1 0015 
(069 ৮৪1) 107 07900561555 210 810705 11)061961105170 01 0015167 161901017- 

৫। কক্েকমান পূর্বের দিল্লী নগরীতে সম্মিলিত ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য সভার ( চ€0578107 
0 1180751) 01১91095150 00101760620. [10950555 ) স্ভাপতিক্ধপে কিকাতার 
স্কুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় ব্যবসাঁমী মিঃ জি, ডি, বীরল! যে বক্তত| করিয়াছিলেন, তাহাতে তিন 
হুস্পটরূপে '্তাদ্সতের . অর্থনৈতিক অবস্থা বিবৃত করিয়া ভারতবর্ষ 'দিন দিন যে কিছ মিত্র হই৭ 
পড়িতেছে এবং ইনার কোন প্রতিকার না হইলে উত্তরোত্তর অবস্থ। আরও কিন্ধপ হীন হইবে 


১৩৩৭ বিচার মাল! ৫৭১ 
তাহ! হিসাব পত্রেয় বারা দেখাইয়াছেন।. পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বেও দ্য দাঁদাভ।ই নৌরন্সী 
মহোদয় চিসাঁব করিয়। দেখাইয়াছিলেন। তখন ভারতের বাৎসরিক আয় জন প্রতি ২, টাকা 
ছিল। কয়েক 'বৎসুর পরে বড়লাট লর্ড কার্জন. মহোদয় বলিয়াছিলেন প্রত্যেক ভারগবাসীর 
জন প্রতি বাৎসরিক আয় ৩০. টাঁকা। বর্তমানে সরকার বলেন ভারতের জন প্রতি বাধিক 
আয় ৫৩২ টাক!। 

৬। অন্তান্স দেশের তুলনায় ভারতের আর্থিক অবস্থা কত শোচনীয় তাহ! নিয়ের হুচী 
*ইতে প্রতিপন্ন হইবে । 


* দেশের নাম বাৎসরিক আয় বাৎসরিক আস্ম জন প্রতি 
জন প্রতি পাউগ্ হিসাবে টাক হিসাবে 
ভারতবর্ষ ৩। (বর্তমান ভারত সরকারের মতে) ৫২1--৫৩ 
জাপান ৬ ৃ ৯০২ 
ইটালী ত্৬ ৩৯০. 
জান্মাণী ৩৪ ৪৫৯. 
ফ্রান্স ৩৮ ৫৭. 
ইংলগু ৫০ ৭৫৯২ 
অষ্ট্রেলিয়া ৫৪ ৮১০২ 
আমেরিক। যুক্তরাজ্য ৭২ ১৭৮৯২ 


উপরি. উদ্ধৃত তালিক। হইতে প্রমাণিত হয় জগতের মধ্যে ভারতবর্ষের চেয়ে দরিদ্র আর 
বাঁধ হয় কোঁন দেশই নাই ॥। এই দরিদ্রতার প্রথম কারণ পরাধীনতা এবং দ্বিতীয় কারণ 
ভাঁরতবাসীদ্দিগের অলসত। ও অকর্মণ্যত। | 

৭। জাতির ধনবৃদ্ধির মাত্র ছুইটি পথ আছে-_বাঁপিজ্য ও চাকুরী । ইহাদের কোনটাতেই.. 
ভারতঘাসী বর্তমানে অর্োপার্জনের সুবিধা করিতে পারিতেছে না। চাকুরী হিসাবে 'ধরিতে 
গেলে সরকারী বড় বড় চাকুরী প্রায় সকলই বিদেশীয়ের হাতে--যদ্দিও আন্বকাল সরকার 
২৪টা বড় চাকুরীতে দেশীয় লৌক নিয়োগ করিতেছেন। বাস্তবিক নিজেদের দেশে আমরা 
কুলি মদ্ধুরের মতই জীবন কাটাইতেছি। তাই ্বুঃখের সহিত কবি গোবিন্দ দাঁস গাহিয়াছেন, £_ 

প্থদেশ স্বদেশ করিস কান্গে 
এদেশ তোদের নয়”। 

৮। ভারতবর্ষের প্রার্সীনকালের প্রশ্থর্য্যের কথ! ছাড়িয়। দিলেও আকবর বাদসাঁহের আলে 
ভারত যে অতুল শ্বর্য্যের অধিকাদ্ী ছিল তাহা পরবস্তা সম্জাট জাহাজীর তাহার আত্মজীবনীতে 
বিবৃত করিয়াছেন! তিনি বলিয়াছেন যে চারিশত দাড়িপান্লা সংগ্রহ করিয়া আগ্রার রাজ- 
কোষের স্র্ণ পীচ মাঁসকাল অনবরত ওজন করিয়া ও.উক্ত রাজকোষের স্বর্ণ ওজন করা শেষ হয় নাই 4 

| (ক্রমশঃ) 


নিরুদ্দেশ যার 
শ্রীযুক্ত নরেন্্র নাথ শেঠ 


পাগুব কৌরব যখন যুদ্ধের জন্ত সমবেত, গাণ্ডীবধারী অঞ্জন যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত, ঠিক 
সেই সময়ই অঙ্ছ্ন আর শ্রীরুষ বিচার করিতে বসিলেন স্বধর্দ ও পরধশ্নখ কি? সেই কারণে 
আজ ঘর্দি আমাদের জনগণ মতের গতি ও লক্ষ্য কোন পথে তাহার আলোচনা করিতে বসা যায় 
তাহা যে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে তাহা “মনে হয় না। দেশের আবালবৃদ্ধবনিত| একটা না একটা 
কার্যে দেশের কার্য করিতে অগ্রসর । শ্ত্রীরামচন্ত্রের সেতুবন্ধে কাঠবিড়ালীও সাহাঁযা করিয়াছিল। 
একদিক দিয়া দেখিলে মনে হুয় যে দেশ যেন আজ নড়িবার চড়িবার আনন্দ উপভৌগ করিতেছে, 
নিত্রার ঘোর কাটাইবাঁর জন্ত হাত পা নাঁড়িতেছে। ভাবের দিক দিয়! আমাদের একট! আত্মা ভ- 
মান সন্তোষ লাভ করিতেছে। আর একদিক দিয়া দেখিলে মনে হয়-_কিন্তু করিতেছে কি, 
চলিতেছে কোথায়, গতি কোন্‌ লক্ষ্যাভিমুখী, শক্তি উন্মার্শগামিনী কিনা--এই সকল সন্দেহ যাহাদের 

মনে উঠিতেছে তাহাদের কথা কি ফেলিয়! দিতে পারা যায়? 

আমর! জানি কংগ্রেস বলিয়া! দিয়াছে ইংরেজ প্রীধান্ত বর্জিত ্বাধীনভাই ভারতবাসীর লক্ষ্য । 
সেই লক্ষ্য সাধনের জন্ত উপায় নির্ধারণ হইয়াছে আইন অমান্ত আন্দোলন। কংগ্রেসের মতে 
উপনিবেশিক স্থায়ত্বশীসন ও স্বাধীনতা এক ধাপ তফাৎ। কংগ্রেস বন্দিন ধরিয়া! এঁ গুপনিবেশিক 
্বায়ত্ত শাঁসনই লক্ষ্য করিয়া! রাখিয়াছিল) বৎসরের পর বৎসর রাজনীতির গতিতে রাজশক্তি সেই 
লক্ষ্যে পৌছিয়া৷ দিবার কোনই আয়োজন উদ্যোগ করিল ন! দেখিয়া লাহোরে ৭ মাস পূর্বে ভারতের 
শত শত প্রতিনিধি ঠিক করিয়াছেন যে ইংরেজের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়। আমরা আমাদের 
স্বতন্ত্র শাসন সংস্থ(ন গড়িয়! তুলিব । এই কথ! পাড়িয়া ধাহার! দেশের গতি ও লক্ষ্য ঠিক আছে 
এই ধারণ! করিতে বলিবেন তাহাদেরই বিবেচনা কর! উচিত-_সত্যই কি গতি ও লক্ষ্য ঠিক আছে। 

হঠাৎ কেহ হয়ত বলিবেন যে আমরা চাই গণতন্ত্র । এই গণতন্ত্র কি ও তাহার যন্ত্র) কি, 
তাহার সহিত জনমনের ও জনজীবনের সম্পর্ক ও সংশ্রব কি তাহা ও ত বুঝিয়া দেখিতে হইবে, 
তাহ! দেখিতে বা ভাবিতে গেলেই দেখা! যাঁয়, আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন ধাহার! 
করিয়৷ বেড়ান তাহাদের জ্ঞান ও ধারণা এই সম্বন্ধে যথার্থ ও সত্যোপলব্ সঠিক কিনা সেই বিষয়ে 
যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান । আর যদি সেইজান ও ধারণা যথার্থ ও সত্যোপলন্ধ না হয় তবেই আমাদের 
বর্তমানের আন্দোলনের গতি ও লক্ষ্য যে ঠিক হয় নাই তাহাঁও সুনিশ্চিত। 

আর একবার বলা ভাল যে দেশের যে তমসাচ্ছন্ন বিমূঢ়তা তাহা হইতে যে কোনও চাঞ্চল্য বা 
অবস্থাস্তর ঘটে তাহা শুভ-_কেন ন! মুতবৎ বা মৃতপ্রায় রোগী যখন চক্ষু মেলিয়া, চাহিয়া! দেখে, 
হাত প। একটু নাড়িতে থাকে, তখন যে তাহার গতপ্রায় জীবনীশক্তি পুনকদ্দীপিত হইতেছে 
তাছার লক্ষণ হুচিত হম । কিন্তু ঠিক সেই সময়ই জাবিতে হয় রোগী ফি করিয়া/ কোন্‌ সাবধানতার 
সহিত পুনরায় সুস্থ ও স্বস্থ কুইয়া! উঠিবে। 


১৩৬৭ নিরুদেশ ঘাস! লও 

'আমাদের রাজনৈতিক নেতাঁদিগের মতে আমর! চাই-_বরাবর চাঁছিতেছিলাগ ডমিনিয়ন ফ্রেটগ.-. 
আর তাহা! ন| দিলে চাই একেবারে ম্বাধীনত। ; কিন্তু যাহা কিছুই চাহি না কেন-মামাদের-লজে 
ইংরেজের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে একটা বৈঠকে বসিতেই হইবে। 'বৈঠক যখন বলিবে তখন 
ইংরেজ কি বলিবে তাহার জল্লনীও করিবার প্রয়োজন নাই । কিন্তু ইংরেজ তাঁহার অর্জিত, 
সাত্রাজ্য যে বদান্ততাঁর খাতিরে ছাড়িয়া দিবে না এটা ত নিশ্চিতই। তবেই এখন বিচার্য্য বিষয় 
হইতেছে ডমিনিয়ন ষ্টেটস বা উপনিবেশিক অধিকার । 

এই উুপনিবেশিক অধিকার জিনিষটা কি? ১৯২৬ সাঁলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা বৈঠক বসে? 
তাহাতে ইংলগ্ড ও উপনিেশগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধের একটা সংজ্ঞা নির্ধারণ'ভয়। ডমিনিয়ন 
অর্থে বিটিশ সাম্রাজ্যের স্বাধিকারভোর্গী জনসংঘ, মর্যাদা সমভূমে অবস্থিত, অস্তর্ধ্যবস্থ। বা 
_বহিব্যবস্থায় কেহ কাহারও কোনও প্রকারে অধীন নহে, রাঁজ মুকুটের প্রতি 'সমশ্রদ্ধাপুর্ণ বলিয়া 
একমুত্রে গ্রথত এবং ব্রিটিশ জাতি সংঘের ্বার্থ-সমনায়ে স্বাধীনভাবে সম্মিগিত। (১) 


ভারতবর্ষকে যদি শ্ব/ধিকাঁর ভোগী জনমংঘ হিলাবে ধরিতে হয় তবে কেবল যে ইংলও মত দিলেই 
চলিবে. তাহা নহে । এঁম্বার্থমমবায়ে যে কয়টা ডভর্মাণয়ন মাছে তাহাদের নকলের মত থাকা 
আবশ্ঠক । যে সংজ্ঞায় উহ্থার৷ পারস্পরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ সেই সংজ্ঞায় ইংলগ্ডের অধিকারের স্ধিত 
প্রত্যেক 'অংশীদারের অধিকার তুল্য । কাজেই ইংলগু যাঁহাকে ডমিনিক়ন বলিতে চাহিবে অপর 
মকল ভমিনিয়নও যদি তাহাকে ভগিনিয়ন বলতে ন| চাহে তবে যাঁহাকে ভাহাকে এ স্বার্থসমবায়ে 
তুল্য।ধিকার দান করা চলে না। ভারতের পক্ষে ডমিনিয়ন বনিবার ইহ একটা ছুর্লজ্ঘণীয় মন্তরায়। 


আরও একটী গ্রকাগু অন্তর(য় বর্তমান 'আছে। 91001700005 00100)0110169 ব| স্ব(ধিকার- 
ভোগী জনসংঘ লইয়! ব্রিটিশ সমবায় গঠিত। ইহার ভিতর রক্তের সম্পর্ক, ইতিহাসের সম্পর্ক, 
ধর্ম।চরণের সম্পর্ক, সমাজশুঙ্খল।র সম্পর্ক, শিক্ষাদীক্ষার সম্পর্ক ও সাধনধারার সম্পর্ক সমস্তই মাঁনিয়। 
লইয়! এই ব্রিটিশ জাতি সমবায় গঠিত। যেখানে সেই সম্পর্ক নাই, সেখানে কোন স্থত্রে সম্বন্ধ 
গড়িয়া উঠিবে, আর যাহার| সম্পক রাখে তাহা গড়িতে দিবেই বা কেন? ভারতবাসীর রক্ত 
কালা আদমির রক্ত, ইতিহাস নাই বলিয়াই আজকাণ আমাদের স্কুগ কলেজে ছাত্ররা! ব্রিটিশ 
শাসনাধীন ভারতের ইতিহাসকেই ইতিহাস *বলিয়৷ জ্ঞান লাভ করে, ধন্মাচরণ ত কুসংস্কার মাত, 
সমাজ ত বর্বরোচিত, শিক্ষ। দীক্ষা সবে মাত্র ১১৫ বৎসর আরম্ভ হইয়াছে; সাধন ধার! যাহারা 
লাট বেলাঁটের সহিত কর মর্দন করে তাহাদের মধ্যেই বর্তম।ন--আর তাহাদের সংখ্যান্থপাত 
শতকরা ২এর অধিক ধর! যায় না। কাজেই এ হেন জনসংঘকে স্বাধিকার দিতে কোন্‌ সভ্য জাতি 
পারে? অস্ট্রেলিয়া, কানেড। প্রভৃতির ভারতের লোকের প্রতি যে ভাব ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছে, 





(১) *11959 2:৩১906017010005 ০0210001055 আটা) 0৩ [3116191) 10000115) 50081 20 
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8৭. ভারতের সাধনা আবণ 


তাছাতে ইহ! মনে কর! বাতুলত| মাত্র যে ভাহার! কোনও দিন ভারতের সহিত তুল্যাধিকারের 
ভাগাহ্নে গ্রথিত হইতে রাজি হইতে পারে। 

টিক এই হই কারণে বিলাতের “ডেলীমেল” পত্রিকায় আলোচন। হইতেছে যে গোলটেবিল 
রৈঠকে প্রতোক ডমিনিমনের প্রতিনিধিকে নিমন্ত্রিত করা উচিত-_সাআাজ্যের সমস্ত ভবিষ্যৎ যে 
বৈঠকে বিবেচিত হইবে তাহা হইতে প্রধ।ন ভমিনিয়নদের দুরে রাখ! উচিত নছে। 

কাজেই বাস্তব লইয়! যদ্দি বিবেচন|। করিতে হয় তবে ইহাও স্বীকার্ধ্য যে ভারতের পক্ষে ডমিনিয়ন 
ষ্রেটস পাওয়াও অসম্ভব । এইখানেই শুনিতে পাওয়া ষাইতেছে যে ভারতের চাঁপের ঠেলায় অসস্ভব 
সম্ভব হইবে। যাহারা এই কথ বলে তাহারা ভাগীরথীর স্রোতে এরাবতের ভাসিগ্া। যাওয়ার 
গল্পও আবৃতি করিতে পারে । কিন্তু যাহার। এই সফল' ভাবের কথ! কহে, তাহারাই কার্যের 
ঘর! প্রমাণ করে যে কোনও ভাবকে তাহারা ধারণ! করিয়া ধরিয়! রাখিতে পারে না। কংগ্রেসের 
প্রস্তাব পাশ ও আইন অমান্ত আন্দোলনের ধাপ গণিয়! উঠা, অহিংস নীতির গণ্তীতে ধৈর্য্য সহ্গুণের 
শিক্ষানবিশী, ঠিক ভাবের কথা নহে? বরং হিসাঁবি খতিয়াঁনধাগী বুদ্ধি জীবীর কথ!। কাজেই আমরাও 
হিসাব খতিক়ান ধরিয়। বিচার বিবেচনা করিতেছি । আমরা 

নারদ কীর্তন পুলকিত মাধব বিগলিত করুণা ক্ষরিয়। 
ব্রহ্ম কমগুলু উচ্ছলি ধূর্জটী জটিল জটাপর বরিয়া 

যে শত প্রবাহিত হয় তাহা শিরে লইয়! “পাপারি পুনাতু মাম বলিয়া! গললমী কৃতবাসে প্রার্থনা 
করিয় থাকি | পঙ্গকে গিরি লঙ্ঘন করান যিনি, মুককে বাচাল করান যিনি তাহার চরণার- 
বিন্দকে সার করিতে ধেন কখনও বিস্বত ন। হই। কিন্তু কথা হইতেছে কি, রাজনীতির হিসাব- 
নিকাশে জম! প্রচ খতাইয়া বিবেচনা করিতে হয়। ঠিক সেই হিসাবেই ভমিনিয়ন ট্রেটস অসম্ভব । 
তবে সম্ভব কি? জস্তব ভারতবর্ষের একট! প্রতিনিধি সংস্থান মঞ্জুর ওয়! মাত্র। ইংগ্জে 
সওদাগরের ব্যবসা বজায় রাখিয়া, ইংরেজ সিভিল সাভিস ও পুলিশ সাঁভিসের অধিকার অটুট 
রাখিয়া, ইংরেজ কর্তার ফোপলদালালির সুযোগ স্থৃবিধা ক্ষুপ্ণ না করিয়া, এ দেশের ভোটাভুটার 
দলাদলির সাহায্য প্রতিনিধি নির্বাচন দ্বারা যতট! এ দ্লেশের মত জাহির হইতে পারে তাহার 
ঢাক পিটাইক্! এমন কোনও সংস্থানের প্রতিষ্ঠা সম্ভব যাঁহীতে এ দেশের হৈ চৈ কারীদের মনে 
ধারণ! জন্মে যে একটা কিছু হইতেছে। ধরিয়! লওয়! যাঁউক যে সেটা! পালে মেণ্টের অন্রূপ 
একটা সত! সংগঠন এবং প্রদেশে প্রদেশে তদচুয্নপ ক্ষুদে সভার অনুষ্ঠান। ভুলিলে চলিবে না 
যে দিল্লীর ব্যবস্থ। পরিষদকে ভারতের পাঁলেমেন্ট বলিয়া! একট! ধাপ্পার স্থষ্টি বহুদিন হইতে 
চলিয়াছে। এবং সেই মোহে শ্বনাঁমধন্ত বিঠঠল ভাই পেটেল নিজেকে পালেমেণ্টের স্পীকার 
বা সভাপতি মনে করিয়া অনেক কাণ্ডই করিয়াছেন। তাঁহার সেই সমন্ত কাধ্য যে অধিকার- 
প্রযন্ততার লক্ষণ তাহ! ফাইমন কমিশনের সদন্তরা বুঝাইবার জন্ত ব্যস্ত। তথাপি ধরিয়া লওয়া 
যাক যে ভারতের .ভবিস্তুৎ রাষ্ট্রসংস্থানে ভারতের জনগণগ্রতিনিধি লইয়া একটা সভা হইবে 
এবং ভাহা পার্লেমেন্ট সভার অনুকরণে একটি ভারতীয় সংস্করণ স্বাঃন্ব শাসন সভা ্‌ 

কাজেই জানিতে ও বলিতে ইচ্ছা করে এ হেন যে পার্লেমেণ্ট সভা! তাহারই বা সার্থকতা কি? 


১৩৩৭ ূ নিরুদ্দেশ যাত্রা ৫৫ 


প্রথমেই জিজঞান্ত এই-_ প্রতিনিধি সভায় যে গণণ্গ্র প্রতিষ্ঠিত তাহার সূলশত্র হইল যে সংখ্যা. 
গরিষ্ঠের মতই কাজে লাগাইতে হুইবে। সম্প্রতি জন্মাণ লেখক হার লেনার্ড নেলসন “রাজ 
নীতি ও শিক্ষা বিষয়ক একখানি পুম্তক লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি জিজ্ঞাসা তুলিয়াছেন-- 
"একটা রি বিশেষের অত্যাচারের তুলনায় সংখ্যাগরিষ্টের অত্যাচার এমন কি বেশী স্থবিধার 
কথা”। (২ 

এই ১৯নী্স কথ| জন ব্রাইট জনমলিকে বলিয়াছিলেন। ১*নং ডাউনিং স্রীটের মনি 
সভা দেখাইয়া তিনি বলেন-_-"এই দেওয়ালের ভিতর যত অপরাধ ও প্রমাদ কর! হুইয়াছে, 
ব্রিটেনে অন্ত কোথাও তত হয় নাই” । (৩) | 

সম্প্রতি হামিপ্টন ফাইফ নামে এক লেখক “শাসন তস্ত্রের ভবিষ্যৎ” ( ৪ ) সম্বন্ধে এক পুস্তিকায় 
এই বিষয়ে আলোচন! করিয়৷ পার্লেমেপ্টের অধোগতির কথ] স্পষ্টই হ্বীকার . করেন। তিনি 
স্গটই বলেন রাঁজনৈতিক নীচতার একমাত্র কারণ হুইল 2: 5750610) বা দল বীধা। 
দলবাধার হেতৃতেই হাউস অফ কমন্স আজ দেশের গ্রক্কত শাসক নহে । যে দল যখন 
শাসন্ভার গ্রহণ করে সেই দলের দল-বাধার ও নিয়ন্ত্রণ করিবার যে অনৃশ্ব যন্ত্রটী আছে তাহাই 
দেশকে শাসন করিতেছে। পার্লেমেন্টের সভ্যদ্দের আলোচনায় উপস্থিত থাকিবার আবস্ককতা 
নাই, কেবল যখন ভোটের ঘণ্টা বাজে তখন শুনিতে পাইলেই হুইল। যখনই দেখা যাঁয় যে 
দলছাঁড়া ভোট দিবার স্থবিধ দেওয়। হয় তখনই আলোচনার মর্যাদা ও গৌরব বুদ্ধি হইয়াছে। 
দলাদলি যে একটা আধুনিকতম অত্য।চার তাহার উদাহরণ স্ববপ লেখক বলেন যে ১৮৩২ 
হইতে ১৮৭০ খৃষ্টানদের মধ্যে নয়বার মন্ত্রিমগুল তাহাদের সমর্থকদিগের হবার ভাসিয়া গিয়াছে, 
কিন্তু ১৮৭৪ অব্জের পব মাত্র একবার এই ঘটন। ঘটিয়াছে। ইহার ফলে সদন্তরা নিজেদের 
কার্ষে শ্রদ্ধ। হারাইয়।ছে, আত্মসম্মান হারাইয়ছে এবং দেশ পার্লামেন্টের প্রতি বীতশরদ্ধ 
হইয়াছে । 

ইহা! যে কেবল বিলাঁতের দলবিশেষের কথ! তাহা নহে বা কোনও উদ্দাম সংস্কার কামীর 
(1801091) মত নছে। লগ্তনের “ইংলিশ রিভিউ রক্ষণশীলদলের মানিক পত্রিকা। এই 
জুলাই মাসের পত্রিকায় এই বিষয়ে তিনটা প্রবন্ধ আছে। 

সার্জেন্ট সলিভান বিখ্যাত বাবহাঁরজীবী প্পালেমেপ্টের সংস্কার* বলিয়া একটী প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন। “মদৃষ্টেব পরিহাসে যেখানে জাতীয় অস্তিত্বের সত্য কথা ঘোষিত ও আলোচিত 
*ইবার কথা সেই পাললেমেপ্ট নামধের স্থান হইতেই অশ্রীতিকর সত্যকে বহির্ভত করা হুইমাছে” (৫)। 
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:.. কিন্তু পার্জেমেন্ট সম্ভাঁয় এককালে যথার্থ বিচার আলোচন! হইত। তবে এই হুঙ্গতির মূল 
ক্ষ? সার্জেপ্ট.সপ্রিভান বলেন--“আয়িললগের দ্লরবাধা হইতেই মন্তিষ্ষ চর্ধণ আরম্ভ হইল”। 
ইহ. ১৬৮৫- সালের রখ! । “মনোনীত সদস্তকে ই দলের এইক়াপ অঙ্গীকার পন্ধ সহি করিতে হইত 
ঘে/ঞকসক্ে বসিতব, .কাঁজ করিবে ও ভোট দিবে |” এ আইরিশ দলের একটা অংশ রো 
জনতার ব্যবহার হবার: শিক্ষিত লোককে দলের বাহিরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। “বর্তমান 
ধগবাধার বন্দোবস্তে অতি অল্প লৌকই কথ! কহিতে পায়; বঙ্রী সকলকে তোটার সন্ধষ্টির 
ন্ট প্রশ্নাবলীর জিজ্ঞাসাবাদ করিয়! সময় কাটাইতে হয়, আর ভোট দিবার অপেক্ষায় বসিয়া 
থাকিতে হয় * (৬)। 
7. ইনি বলেন যে পালেমেণ্টের ইজ্জৎ নষ্ট হইয়াছে ছুইটা কারণে-_ইহার সাস্য সংখ্যা বাঁড়াইয়া 
আর দলের শৃঙ্খলে সদ্তদিগকে দাস করিয়া! কিন্ত সদশ্য সংখা কমীইতে গেলে ভোটের 
স্থানীয় পরিমাণ ( 00750165510 ) বাড়াইতে হয়। বর্তমান স্থানীয় পরিমণেই নির্বাচন 
ব্যাপার খুব ধনীরও পয়সার খেল ঈীড়াইয়াছে। আবার পরিমাণ বাড়াইলে তাহা দলে! যস্ত্রে 
ক্ষমত] আরও বাড়াইয়। তুলিবে। সন্ত সখ্যাধিক্যও একটা কু এবং দল যন্ত্র একটা কু কিন্ত 
দলে! যন্ত্রের কু-টী অধিকতর ভয়ানক। কাঁজেই দেখা যাইতেছে সাস্ত সংখ্যা এখন ৬০০; এই 
৬০০ পুত্বলিকার সংখ! কমান একরকম অসম্ভব অপর দিকে মত-ম্বাধীনতা বিপন্ন । “দলের অত্যা- 
চারের পিছনে অজ্ঞ মূর্খ লক্ষ লক্ষ লোকের অত্যাচার, যাহাদ্দিগকে ক্রমাগত আকাশের চাদ দিবার 
প্রলোভন দিবার টক্কর! টক্করিতে ছুর্নীতি-পরায়ণ করিয়া তোলা হইয়াছে* (৭ )। লেখক স্পষ্টই বলেন 
যে পার্সেমেন্টের ৬০* সদন্ত কোনই দরকার নাই) তাহার! নিজেদিগকে ৩/৪টী দলে ভাগ করিয়া 
রাধিয়াছে। তাহাতে দেখা যায় ষে ১০০১৫০ সদন্য হইলেই যথেষ্ট । তিনি চাহেন ভোটের 
স্থানীয় পরিমাণ কাজ কর্মের স্থানে ( সহরে ) মাবদ্ধ রাখিয়া! প্রতিনিধিত্বের ষথার্থ্য জানাইয়া তুলিতে 
হইবে। অর্থাৎ স্থানীয় পরিমাণ বাড়ান যেমন কুফল 'মানে, সদন্তের সংখ্যা বাঁড়ানও তেমনি 
কুফল আনে। পালেমেন্টের প্রতিনিধি-শাসন-ক্ষমতা সত্য ভিত্তিতে প্রতিষ্টা করিতে গেলে এই ছুই 
কুফল প্রতিরোধ করিতে হইবে। 

পাঠকগণ মনে রাখিবেন সাইমন সপ্তক স্থানীয় পরিমাণ অধিক করিতে বলিয়াছেন এবং সদ 
সংখ্যাও বাড়াইতে বলিয়ছেন। হয় সার্জেণ্ট সলিভান মূর্খ, নয় সাইমন সপ্তক-_কি ? 
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পূর্বেই বলিয়াছি তিনটা প্রবন্ধ আছে । ভাঁরহামের বিশপ দ্বিতীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন 
ব্রিটিশ “লঙ্জারণে | "রজ্জারধি* কথাটা ইতালীয়। নেপলসের একটী নীচশ্রেণী। 
তাহার! রাস্তায় বাস্তায় ঘুরিয়৷ ক্ষুদ কাঁড়িয়া বা ভিক্ষা! করিয়া খায় ! ব্রিটেনে বেকার সংখ্যা 
বাড়িয়া যাইতে এই প্রবন্ধে তাহার আলোচন! কর! হইয়াছে। বেকার সংখ বর্তমানে সাঁড়ে 
সতের লক্ষ, ভারের খবরে প্রকাশ বিশ লক্ষে দঁড়াইয়াছে। 

সগিভান এই বেকারের কথায় লিথিক়াছেন পার্লেমেন্টের কোনও সমস্ত ভোটারদ্দিগকে 
বলিতে সাহস করেন, না যে ইংলগ্ডের অধিবাসীদিগকে বাঁচিতে হইলে আরও অধিক কাঁজ 
করিতে হইবে এবং আমোদ গ্রমোদে আর৪ কম খরচ করিতে হইবে। * * সমস্ত দলে! 
সভাঁসমিতি সাধারণকে একস্ুরে জানাইতেছে যে বারফটক! খরচ বাঁড়াইয়৷ আর শ্রম কমাইর! 
রাষ্ট্র আরও সমৃদ্ধ হইয়! উঠিবে। 

ডারহাষের বিশপ ইহার ফল বর্ণনা করিপাঁছেন। বেকারগুলি ভিক্ষা! পাইয়া অলস হইয়! 
উঠিতেছে, আত্মদন্মান হাঁর।ইতেছে, কার্ধ্যের প্রবৃত্তি লোঁপ হইতেছে, বৃত্তির সহিত ভিক্ষার 
বিরোধ স্ষ্টি করিতেছে, ভবিস্তৎ যুবক যুবতীর ইহুপর কাল নষ্ট করিতেছে, সমাজের আবর্জনা 
পৃজীতৃত হইতেছে । বেল! ১১টা পর্যন্ত যুবকর! ঘৃমীয়। একট! প্রেনীই তৈয়ারী হইয়াছে 
যাহার! অলমতাকে ই চলতি অবস্থ। মনে করে, কাজ কম্ম যেন বিশেষ বিধি। (৮) 
সলিভান বলেন যে, ভোটাররা ইহাই চায়। সকল দলই ভিক্ষার মাত্র! বাঁড়াইয়৷ দেয় ও কান 
কর্মে নিরুৎসাভ দেয়। (৯) 
ডারহামের বিশপ ছ্ুঃখ করিয়াছেন যে যখন ব্রিটিশ রাষ্ট্রে -নিছক পূর্ণ গণতন্ত্র জন্গলাভ করিল 
তখনই কিন! ব্রিটিশ “লজ্জারণি*র প্রকট হইল। 

তৃতীয় প্রবন্ধ-_প্ৰর্তমান গণতন্ত্রের উত্তব” লইয়া! লিখিত। লেখক মাননীয় ছ্িফেন কোলরিজ 
বলেন খুঃ ১৮৭০--৭৫ সময়ে পালেমেপ্টের এমন হীনত1 ছিল না; তখনকার আন্দোলন 
আলোচনা! জগৎ সমক্ষে ইংলগ্ডের ইজ্জৎ দান করিত। কিন্তু আজ? 

প্রত্যেক দল ভোটারদের কিছু পাওয়াইয়' দিতে চায়। এই ভোট।রদের প্রত্যেক 
বিশটার ভিতর তিনটা মাত্র টেক্স খাঁজন! দেন। কাজেই দিতে হুইলে বন্দোবস্ত এই রকম 
পাড়াইয়াছে যে উর তিনটীকে সদন্তের বাৎসরিক ৪০* পউও্ড যোৌগাইতে হইবে আর বক্র :,৭টীর 
নুখ সুবিধার ভিক্ষাও যৌগাইতে হইবে । রাজনীতির দৃষ্টিতে এমন কিছুই দেখা যায় না 
যাহাতে অল্প সংখ্যকের সাংঘাতিক লুঠ ও বহুসংখ্যকের কাক্গালকর! বন্ধ কর! যায়। ইহার 
অবগ্তস্ভাবী পরিণাম প্রথমে এ তিনজনের সর্বনাশ তাঁরপর বক্র সতের জনেরও তাহীইি। (১০) 
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ইছার পর লেখক ব্যকিগত স্বাধীনতার গুঢ়নাশের (১১) উদাহরণ দিয়াছেন। যখন তখন ইহাদের 
“আমলা কোথাকার একটা কান্থন ব! বাই-ল ধরিয়! যাহার তাহার উপর হুকুম জারি করিতেছে। 
আঁজ এর বাড়ীর পুফুয়ের জল উঠাইয়া ফেল, কাল উচ্থার বাগানের গাছ সব নিল কর 
এইন্সপ রকমওয়ারি অত্যাচার চলিতেছে । 

যতদিন ন! বর্তমানের গণতন্ত্র আমাদের ঘাড়ে চাঁপিয়।ছে ততদিন পুরুযান্থক্রমে ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতাই এদেশের প্রত্যেক লোকের গর্কের কথ্থা ছিল। একজন আধুনিক প্রধান মন্ত্র 
এই দেশকে বীরের বাঁসযোগ্য ভূমি করিয়! দিবার প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্ত দেখা যাইতেছে যে 
আমক্প। এমন একট] দেশ পাইয়াছি যেখানে স্বাবলম্বী থাকাই অপরাধ আঁর সম্পত্তি থাকা 
দণ্ডনীয় অপরাধ” । (২) | 

এখন আমার পাঁঠকবর্গকে জিজ্ঞান্ত--এ হেন পালেমেন্ট কি আমাদের দেশের লক্ষ্য না 
আদর্শ? উদ্ধৃত কথাগুলি আমাদের নহে, যে দেশের ব্যথা সেই দেশেরই কথা । তরথাঁকার চিন্তাশীল 
মনম্বীরা সমন্তা পূরণের হুদিশ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। মনে রাখিতে হইবে যে আধুনিক গণ- 
তন্ত্রের প্রধান সভা হইল পালেমেন্ট--পার্টি বা দলেব 'প্রাধান্ত এই অনুষ্ঠানের সহিত ওতপ্রোত 
ভাবে জড়িত। দার্শনিক এমারসন প্রায় ৮* বৎসর পুর্বে দেখিয়াছিলেন যে ইংরাঁজের রাজ- 
নৈতিক ব্যবহাঁর কোনও সাধারণ সত্য লইয়৷ নির্দেশ প্রাপ্ত হয় না বরং তাহার মূলে থাকে 
অন্তনিহিত যোগাযোগ ও ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থ। (১৩) 
মার্কিন দেশেও ব্যক্তিমাত্রই দলকে নিয়ত কলঙ্কিত করিতেছে । (১৪) 
ইউরোপে বহুদিন পুর্বে ইতালীর মম্ত্রদীতা ম্যাটপিনি যে সাবধান বাণী প্রচার করিয়াছিলেন 
তাহা দি ইউরোপ ও ইংলণড বুঝিত তবে আজিকাঁর অবস্থার প্রতিবিধাঁন বন্ুপূর্বব হইতেই 
করিতে পারিত। তিনি বজ্র গম্ভীরম্বরে বলিয়াছিলেন যে “এহিব স্বার্থ ও ক্ষুদ্র দলের খাতিরে 
যদি জীবন যাজ্জা কর তবে তোমাদের ভিতর সহজ্র সহশ্র যথেচ্ছাচারীর উত্তৰ হুইবে*। তাই 
আমাদের পাঠকবর্গকে আবার জিজ্ঞাস! করিতেছি ইহাই কি আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ ও 
আন্দোলনের লক্ষ্য ? 

একটা! কথা মনে রাখিতে যে ইংলগ্ডের পালণমেণ্ট মহাসতা। ইংলগ্ডের সজীব জনমতে ভাগিয়। 
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১৬৩৭ নিরুদেশ যার! ৫৭$ 


চুরিয়া আবার নুস্থ সবল হইয়া! উঠিতে পারে এবং আমার বিশ্বাস উঠিবে। কেন ন| ইংলগ দলাদলি 
বা! সামগ্িক বন্দ বিরোধে যতই সংঘর্ষ-মত্ত হইয়! উঠুক না| কেন, তাহার সমস্ত স্বার্থের সমব্য় হুর. 
সে ভূলিবে না। উপরোক্ত তিনটা প্রবন্ধের মধ্যে সার্জেপ্ট স্সিভান পার্লামেপ্টকে ঢালিয়৷ 
সাজিবার পরামর্শ ই দিয়াছেন এবং কালে ঢালিঞ্জ সাজিবাঁর বীরের অভাব এ দেশে হুইবে বলিয়! 
মনে হয় না। ইংরেজের স্বাঙ্জাত্য-বৌধ, জাতীয় আন্ম সম্মান জ্ঞান, উপস্থিত বুদ্ধি ও সমন্বয় 
স্তরের প্রতি শ্রদ্ধা তাহাকে পার্লামেন্টকে ঢালিয়! সাজিবার পথ দেখাইয়া দিবে। যে সকল 
সমাজ তত্ব বিদ্গণ পার্পামেণ্টের তথা গণতন্ত্রের এই সমস্ত গলদ বুঝিতে পারিতেছেন তাহার। 
ক্রেমে ক্রমে মত পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতেছেন। বৃদ্ধের পরই এম পি ফলেট নামক একজন 
লেখক সামাজিক সংঘ শক্তিতে ছোট ছোট সমষ্টি বন্ধনই রাষ্ট্রোন্নতির পন্থ। বলিয়া! নির্দেশ 
করিয়াছেন। ১৯২৬ সালে হবসন এই সানাজিক ক্ষুদ্র সঙ্ঘ বন্ধনের শীস্তিপূর্ণ পন্থা ও স্বাধীন 
মত প্রচার হুষ্ঠ, সাধন বলিয়াছেন। ১৯২৯ সালে মমল্ফোর্ডের বেলিয়ল কলেজের মাষ্টার এ, ডি, 
লিগুনে রাজনীতির ব হতূতি সভা! সমিতি দ্বাবাই প্ররুত নিঃস্বার্থ জনমত স্থষ্টি হইতেছে বলিম। 
গ্রচার করিয়াছেন । 

এই সকল চিন্তাধারা দ্বারা ইহাই মান! উচিত যে আমরা কংগ্রেস মারফত আমাদের জাতীয় 
দাবি বলিয়! যাহা জগতে ঘোঁধণ। করিয়াছ, তাহ। দ্বারা আমরা পরের সোগা কানে দিবার 
লোভ মাত্র দেখাইয়াছি কি না| তাহা বোধ হয় বিবেচনা করি নাই। নেহেরু রিপোর্ট বলিয়া 
যাহ! গ্রচারিত তাহার সহিত ভারতের এতিহাসিক পারম্পর্যের কোনই সম্পর্ক নাই-_তাহা 
কাঁন্ডে।র ঝাষ্্রতস্ত্রের নকলনবিশী কাগজে কলমে মঙ্কা করা একট! প্রবন্ধ মাত্র। আর সাইমনি 
জল্পনা -ক্ন৷ হইল জাতির ব্বচ্ছন্দ-সংঘশক্তির অন্তরায় স্থষ্টি করিবার একট মানুধিক চেষ্টা 
মাত্র। এই সমস্ত কেতাবতি মন্তি-কসরৎ যাঁদ কেতাবেই নিবদ্ধ থকিত তবে আলোচনার 
বিশেষ কোনও আবগ্তক থাকিত না। কিন্তু আজ সমগ্র দেশে সহস্র সহম্ম লোক কারাবরণ 
করিতেছে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে এমন লোৌকেরও অভাব নাই, দৈন্ত ছুর্দশার হাহাকারে 
আক।শ পবন মুখরিত, বেদনার ডারে সমস্ত জাতি পর্যুুদস্ত, লাঞ্ছনার অপমানে লোক ক্ষিগুপ্রায়। 
আজ কি ভাবিবার সময় আসে নাই-_-ভারতের ভাগ্য বিধ।তার অঙ্গুলী নির্দেশে অমাবন্তার ধনঘোর 
তমিশ্র। ভেদ করিয়া ক্ষণপ্রভার আলোকে ধিউ, নির্ণয় করিতেছে কি ন!? 

অধিকা'শ ইংরাজী শিক্ষিতের ধারণা যে রাষ্ট্র সম্বন্ধে ভারতের এঁতিহাসিক পারম্পর্যে যাহ! 
আছে তাহা! গণতন্ত্রের অনুকুল নছে। অথচ ইতিপূর্বে ফান্তন মাসের পত্রিকায় দেখাইয়াছি যে 
পাঁণিনির সমর হইতে এদেশে গণতন্ত্র বর্তমান ছিল। তাহা ঠিক আজকালকার মত মাত্র 
 দেশভাগে নিবদ্ধ ছিল না, বেশীর ভাগ গুণ ও কন ভেদে তাহার শ্রেণীবিভাগ ও কর্তব্যাধিকার: 
বিভাগ ছিল। রাষ্ট্রের কর্শকৌশলের জলন্ত দেশভাগেও নাঁন৷ প্রকার গণপতি ছিল। গুক্রাচার্যয 
দশ গ্রামের অধিপতিকে নায়ক বলিয়াছেন, শত গ্রামের অধিপতিকে সামন্ত বলিয়াছেন, অযুত 
গ্রামের অধিপতি আশাঁপাল ও ত্বরাট ছিলেন। মন্ুর সময় একশত গ্রামের অধীনে সৈশ্তগুদয 
প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা! ছিল। নির্বাচনে চারিজন ব্রা্গগ, আট জন ক্ষত্রিয়, একুশ জন বৈশ্ঠ, তিন জন 


৫৮০ ভারচছর সাধনা | জব্দ 
শুদ্ধ ও. একজন সত ইহার! অমাত্য ছুইতেন। পরস্ধ রাজার খ্ধাঁদ 'ম্িসত! চারি জন আদ্গণ, 
তিন জনগূদ্র ও এক জন স্থৃত লইয়া গঠিত হইত। হল!-বাচল্য রাষ্ট্রেয় এই বাধস্থ। হিন্দু আগলের 
হইলেও মুসলমান সম্রাটগণ গ্রাম জনপদে এ ব্যবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন করেন নাই। আহার 
ফলে আকবর বাদশাহেদ আমলে আইনী আকবরীতে ভারতের অতুলনীয় সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া 
যাঁয। আর হংরাজ আগমনের পরও সেই সমৃদ্ধির কথা জগতের সর্বত্র হপরিচিত ছিল। 
অনেকেই হয়ত বলিবেন যে 'উ সমৃদ্ধি ভারতের রাষ্্রীক্স হ্বাধীনতা রক্ষ/ করিতে পারে নাই। পারে 
নাই-ইহাও যেমন কঠোর সত্য, পার্লেমেপ্টের জনুরূপ লোকমত এতিনিধির রাহীম সংস্থান 
সংগঠনও পারিবে না ইহাও তেমনি কঠোর সত্য । যাহারা ভারতের কোটি কোটি টাকায় দেশের 
স্বর্ণ সৌধ গড়য়াছে, গত যুধ্ধির বিবদমান শক্তিসংঘের উপর টেক্কা দিয়াছে, ইউরোপের জাঁতি- 
সংঘের প্রধান যন্ত্রী ও সুত্রধার, সেই জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি সংস্থান আজ ভাবিয়া পাইতেছে ন| 
কি উপায়ে ৪ কোটি লোকের ভিতর ২০ লক্ষ লোকের বেকার অবস্থা ঘুচান যায়, মার ৬* লক্ষ 
নারীর অনুঢ। যাঁতনার উপশম কর! যার! হয়ত তাহার! তাহাদের সমন্তা! পুরণ কক্ষিতে সমর্থ 
হইবে, কিন্তু এ কথ! নিশ্চয় যে এ অনুষ্ঠান স্বাধীনতা ও কল্যাণের আদর্শে সমাজশৃঙ্খল! রঙ্গ৷ করিবার 
সাথক সাধন নহে। 

তবে আমাদের উপায় ? উপায় চিন্তা করিতে গেলেই অপায় ৪ চিন্তন করিতে হয়। সেই কারণে 
এত কথ! বলিলাম। প্রথম স্বীকার করিতে হইবে যে রায্ট্ীয় ব্যবস্থার একটা সাঁমাঁজিক আদর্শ 'আছে। 
রাষ্ট্র ব্বাধীন অর্থে সমাঁজ কল্যাণের সাধন পথে সর্ব-বাধা-বিনিমূক্ত। র।ষ্ট স্বাধীন অর্থে রাষ্ট্রান্তর্থত 
মানব মণ্ডলীর ভিতর গৃহে শাস্তি শৃঙ্খলা ও আত্ম শক্তির অবাধ স্ফুরণ, সম্পর্কের ভিতর প্রকৃতির 
্বচ্ছনদানুবৃত্তি, লৌক মিলনের ভিতর শ্রীতি, আতিথ্য ও অস্থরোন্তের শ্রদ্ধা, বৃত্তির শ্বাধীন অস্থনরণ, 
যুবশক্তির শ্রমশীলতায় স্থষ্টি বৈচিত্র, শিল্প সম্তারের এম্বধ্যে নর নারীর দেহ মনের বিকাশ, প্রতিভার 
হুর্ষ্যোপম তেজোবিকীশ, মানীর মান রক্ষা, ধনীর ধন রক্ষা, বিদ্বানের বিষ্তা বিতরণ এক কথায় সভ্যতার 
একট! বিরাট আদর্শকে বজায় রাখা । আমি ইতিপূর্বে প্রবস্ধান্তরে দেখাইয়াছি সার উইলিয়ম 
জোন্স বাঞজালীদেশে, সার টমাস মন্রো মদ্রদেশে ও সাও জর্জ বার্ডউড বোম্বাই অঞ্চলে ভারতীয় 
সমাজে সত্যতার এই সমস্ত লক্ষণ বর্তমান স্বীকার করিয়া! গিয়াছেন। অর্থাৎ রাষ্ত্রীয় শ্বাধীনত। 
হারাইক্বাও যে রাষ্ট্রবহিভূ্তি সংঘবদ্ধ হুইবাঁর শক্তিতে রাজনৈতিক শক্তি বজায় থাকে বলিয়৷ 
অধ্যাপক লিগুসে ইঙ্গিত করেন, সেই শক্তি ভাক্পতের সমাঁজ সংগঠনে বর্তমান ছিল। এই ১৯১৪ 
সালে সার জর্জ বার্ডউড বলেন তাহার মুলে ভারতের বর্ণীশ্রম-তত্ব। আজ আমাদের ভাবিবার 
কথ! নছে কি যে সত্য সত্যই আমর! সোণ। হারাইয়। আচলে গির! দিবার গ্রাস করিতেছি কি না? 
তাহাই যদি হয় তবে আমাদের সমস্ত গতিই নিরুদ্দেশ যাত্র। কি না? 


দিগ-দর্শন 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 


প্প্রাচ্যের ধাছারা প্রতীচি হইতে দুরে অবস্থান করেন, তাহাদের বর্তমান সময়ে বুঝা 
উচিত যে পুর্ব্বে এশিয়।-বাসীগণ ইউরোপীয় লোকদ্দিগের নৈতিক প্রতিষ্ঠায় যে মর্যাদা দান করিত, 
এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণক্রপেই চলিয়া গিয়াছে। ইউরোপকে আর কেহ মানব-জগতে স্তায়পরতা 
ধ! উচ্চ কোনও নীতির সংরক্ষক বলিয়া গণ্য করে না; বরং উহার। যে এক্ষণে নিজেদের 
জাতিগত শ্রেষ্ঠতার সংরক্ষণ ও আপন সীমানার বাহিরের অপর সকলের লুণ্ঠন ও নিকাষণে 
ব্যস্ত, সকলেরই এ ধারণা । ইউরোপের পক্ষে বাস্তবিকই এক মহ নৈতিক পরাজয় ঘটিয়াছে। 
ষগ্পি এশিয়া! এখনও বাহিক বলে বলীয়ান নয়--যে সকল বিষয়ে তাহার অতি বড় জীবনগত 
স্বার্থের ব্যাঘাত বাথির হইতে হইতেছে, তাহাতেও আত্মরক্ষায় অসমর্থ-তবুও তার এখন 
'এতটুকু শক্তি দেখা বাঁয় যে, সে ইউরোপকে এখন দ্বণার চক্ষে দেখে। ইতিপুর্ব্বে কিন্তু অতিশয় 
শ্রদ্ধার ভাঁবই পোষণ করিত। 

এই যে অভিনব মন কষাকষি চলিতেছে, তাহ! এক স্ুুদীর্ঘকাল ব্যাপী বিরোধ ও 
সন্কটের অবস্থারই হুচনা করিতেছে । ইউরোপের জাতিসকল এই ক্রম বর্ধনশীল মনোমালিন্তের 
বিপদ আশঙ্কা করিয়া! এক্ষণও কেবল কতকটা কৃত্রিম মিলনের বিষয়ে ভাঁবিতেছে--নানা 
বাস্িক উপাঁয়ের খোজ করিতেছে মাত্র। প্রধান প্রধান জাঁতিগুলি নিজের! কি প্রকারে একত্র 
হুইফা কাধ্য করিতে পারে, এই কথাই তাহার! বলে ; মনে রাখে ন! যে, এই সকল শক্তি গুলিই--. 
এই সকল প্রধান প্রধান জাতিগুলিই প্রত্যহ জগতের শাস্তি ভঙ্গ করিতেছে--নিজেদের 
জাতীয় শ্রেষ্ঠতার দস্তে প্রভীচ্যের অস্তিবই মানিয়া লইতেছে না। তাহার! বুঝিয়! উঠিতে পারে না, 
এই যে তাহাদের দ্বান্তিকত! ও নিজ শ্রেষ্ঠতাপ্রতিপাদনের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা, আঙ হউক কাল 
হউক, তাহাতেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় ভূখণ্ডের সর্বনাশ আনয়ন করিবে। 

আমি যতই বয্নোবুন্ধ হইতেছি, ততই এই ভাব আমার নিকট অধিকতর স্পষ্ট প্রতিভাত 
হইন্ডেছে। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে আমাকে অনেকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, এই ঘোর সঙ্কটের 
সময়ে কি কর! উচিত ।- আমি তার একই উত্তর দিয়াছি যে, যে ক্ষেত্রে লোকের আস্তবিক 
, ভাবের মধ্যে এত গোলমাল, সেখানে বাহিক কোনও প্রতীকারের উপায়ে আমি বিশ্বাস করি না। 
এজন্য বাস্তবিক কোনও সহজ পন্থা আমি নির্দেশ করিতে পারি না--এই অন্তঃস্পশী ব্যাধির 
নিরাকরণের উযধ সহজপাধ্য নয়। এইজন্য সর্বাপেক্ষা অধিক আবশ্তক, লোকের মনোবৃত্তির-- 
ইচ্ছা, আকাতা! ও হৃদয়ের আমূল পরিয়র্বন সাধন কর । 

আমার বাস্তবিক বিশ্বাস আছে একটা বিষয়ের উপর- প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ 
মনীধিগণ একত্র হুইয়! পরস্পর পরম্পরেনস সহিত মন খুলিয়া ভাবের আদান প্রদান করিতে পারেন 


৫৮২ ভারতের সাধনা .. শ্রাবণ 


এবং শ্রদ্ধার সহিত পরস্পরকে বুঝিতে চেষ্টা করিতে পারেন। যদি একবার এই প্রকারের 
পরস্পর ভাব বিনিময়ের কোনও প্রণালী খুলিয়৷ যায়__যাহাতে আস্তরিক তিস্তা ধারা অবাধে 
আমাদেয় মধ্যে প্রবাহিত হইতে পারে- স্বার্থ-চিন্তা জাতিগত দস্ত তাহাতে প্রতিবন্ধক না! হয়-_ 
তবেই এই মিলনের সেতু প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবন1।*_-শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( মাস্চেষ্টার 
গাঁভিষ্কান্‌ প্রতি ) 


লবণ-করে ইংরেজের বিক্ষোভ 


আজ এ দেশের সর্বত্র লবণ-কর আইন অমান্ত লইয়। দে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, এবং 

তাহাতে নান! স্থানে যে ভীযগ গোলযোগ চলিয়াছে, তাহাতে 'লবণ-কর? বিষয়টা লোকের চিত্ত 
, কতখানি অধিকার করিয়া! রহিয়াছে, তাহ! নিতান্তই সন্দেহের বিষয়। লবণ-কর ত লেকে সহিয়াই 
গিয়াছে; এ দেশের অধিকাংশ লোকেই ইহার বিষয়ে কিছু জানে না। তাহার জানে অন্ঠান্ত 
জিনিষের হ্যায় মূল্য দিয়া লবণও কিনি আনিয়া খাইতে হয়; ইহাই নিয়ম। ইহার পেছনে. যে 
কোন আইন-কানুন আছে, সে খবর কয় জনে রাখে? কেবলমাত্র অজ্ঞ ও মূর্খ লোকের কথা নহে, 
ধাহারা আইন কানুন নাড়া চাড়া করেন, আইনকে জীবিকার উপায় বলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাদেরও 
লবণ আইনের কথ! ভাবিবার প্রয়োজন হয় না-_লবণ-মাইন এদেশে এক্ষণে রাষ্ট্রীয় আইনের অন্তর্গত 
ন! থাকিয়া! প্রায় প্রাকৃতিক আইনের স্থান অধিকার করিয়াছে । তাই সেদিন দেশের একজন অতি 
বিচক্ষণ ব্যবহার-জীবী রাষ্ট্র, পরিষদের সদন্ত বলিয়াছিলেন “এত কাল দেশের আইন-কাছন লইয়া 
নাড়াচাড়া করিলাম; লবণ-আইনের মন্দ কখনও বুঝি নাই-_মহাত্ম! গান্ধী তাহাতেও নূতন দৃষ্টি 
দান করিয়াছেন।” 

“বাঙ্গালী আতবিস্বত* জাতি; ভারতবানীও তাঁহছাই। তবে এ :বিষয়ে বাঙ্গালীর স্থান যে 
সর্বোপরি, ভাহাতে সন্দেহ নাই । ছোটখাট বিষয় ছাড়িয়া! বড় বিষয় ও বৃহৎ কথা লইয়া মাতিতে 
ইহাদের মত আর দ্বিতীয় কেহ নাই। এ কালের অনেক জঞ্জালই বাঙ্গালী চরিত্রের এই ছুর্বলতার 
অবসরে আদিয়৷ এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়াছে। ছোট ছোট লাভালাভের বিষয় যাহ! 
অন্তরে প্রবেশ লাভ না৷ করিল, তীব্র অন্ধদৃষ্টির স্যষ্টি না করিল, সে বড় কথা লইয়। কি করিবে? 
জাতীয় জীবনের প্রায় সকল কর্মক্ষেত্রে--আহার, বিহার, ব্যবসা, বাণিজ্যে এজন্য বাঙ্গালী এক্ষণে 
উপহাসের পাত্র হইয়! ঈীড়াইয়াছে। একটু চাঁহিলেই তাহ! দেখিতে পাওয়! যায় । 

লবণ আইন যখন এদেশে প্রবর্তিত হয়, তখন এদেশের কয়জন লোঁক কি ভাবিয়াছিলেন 
তা জানি না; তখনও বোধ হুয় কেহ জানিত না । তবে একজন ইংরেজ তখন এ বিষয়ে যে ভাব 
প্রকাশ করিয়া! গিয়াছেন, তাহা! একালেও অনেকে ভাবিয়! দেখিতে পারেন। ইং ১৮৪২ সালে জর্জ 
তম্নম্‌ নামক এক ব্যক্তি লণ্ডনের “রিফম্্ব ক্লাব” হইতে কতকগুলি বক্ত,ত করেন, তাহা পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয়---1.6০৮3155 00 035 0০900165005, 155001063 210 74050500 ০৫ 13110191 
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১৩৩৭ দিগ-দর্শন ৫৮৩ 


ইহাদের বর্তমানে র্লাজ্ন্ব-প্রণাঁলী সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্তক। ইষ্ট ইঙিয়! কোম্পানী যে রাজস্ব 
আদায় করেন, তাহার পরিমাণ ছুই কোটি পাউও্ড। ইনার মধ্যে এক কোটি দশ লক্ষ পাউও 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভূমির উপরে কর; পঁচিশ লক্ষ পাউগ্ড লবণকর হইতে আইসে। আর এই 
লবণের ব্যবসায় ইঠ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সম্পূর্ণ এক-চেটিয়া । লবণ প্রস্তুত করণ ও বিক্রয় কর! 
সমুদয়ই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে। ভারতবর্ষের লোকের! ভাত খায়, আর ভাতের পক্ষে লরণ 
অতি আবন্তক উপকরণ। লবণ না খাইলে ইহারা রোগগ্রস্ত হইয়। পড়ে ; ইহাদের এক প্রকার 
প্রায় সম্পূর্ণ নিরামিষ ভোজনের দরুণ স্বাস্থ্যের পক্ষে যে ক্ষতি হর, তাহা লবণের দ্বারা পরিপূরিত 
হয় বলিয়াই লবণ ভারতবাসীর পক্ষে এত অত্যাবস্তক। 

"্ভারতবাসীর সাধারণ সুখ স্বাচ্ছন্দয ও মঙ্গলের দৃষ্টিতেই এই লবণের একচেটিয়া ব্যবসায় 
সম্পূ্ণদ্ধপে তুলিয়া দেওয়া! আবস্তক। এই ঘোর অন্ঠায়কর নিয়মের অন্তরালে যে গৃঢ় রহন্ত 
রহিয়াছে, তাহা! ভেদ করিয়! সমুদয় তত্ব উদ্ঘাটন করিবার অবসয় আমার এখন লাই '; তবে এই 
মাত্র বলা যাইতে পারে যে, এমন একট1 অস্বাভাবিক, অন্তায় ও অত্যাচারজনক নিয়ম বোধ হয় 
জগতের আর কোনও রাজ্যের রাজন্ববৃদ্ধিকপ্পে আর কখনও প্রবর্তিত হয় নাই। বিশ হইতে 
ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড বৎসরে এমন একটী জিনিষের উপর থেকে উদ্ধত করা হয়, যাহাকে এ দেশের 
- রাঁজা রামমোহন রায়ের মতন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি জীবন ধারণের পক্ষে একাস্ত আবশ্কক বলির! 
নির্দেশ করিয়। গিয়াছিলেন। 

“নকলেই জানে যে, ভারতবর্ষের লোকের! প্রধানতঃ জলে সিদ্ধ চাউল বা ভাত খাইয়। 
জীবন ধারণ করিয়া থাকে; উক্ত থাগ্য এক প্রকার আলুনী স্বাদবিহীন বস্ত; লবণ দিয়! বা লবণ 
সংশ্পি,ষ অন্য বস্ত মিশাইয়। উহাকে শ্বাদযুক্ত করিয়া লইতে হয়। এই লবণসংমিশ্রণ কাধ্য এতই 
আবশ্তক যে দরিদ্র লোকেরা আপন ঘটি বাটি বা অপর সকল বসব বিক্রয় করিয়াও লবণ খরিদ 
করিয়। থাকে। ভারতের লোকের পক্ষে লবণ এত আবশ্তক বলিয়াই প্রকৃতি উহ্াকে তাহাদের 
পক্ষে অতি সহজে ও প্রচুর-পরিমাণে প্রাপ্তব্য করিয়। রাখিয়াছে-__ভারতের সুবিস্তৃত সমুদ্র-বেষ্টিত 
ভাগের সর্বাত্র সমুদ্রের জল বালুক! ভূমি বা চটানেতে হৃর্যের উত্তাপে শুকাইয়া লইলেই লবণ 
পাওয়া যায়। এই 'প্রণালীতেই অতি বিশুদ্ধ ও সুন্দর দানার আকারে লবণ প্রাপ্ত হওয়। বায়। 
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৫৮৪ | ভারতের সাধনা আব 


সমুদ্রের জল অগ্নির উত্তাপে দিদ্ধ করিরাঁও লবণ প্রস্তুত হইতে পারে। প্রথমোক্ত প্রণালীটিকে 
লবণের খেতী বা চাষ (০010%8600 ) বলা হয়; দ্বিতীয় উপায়কে লবণ নির্মাণ বা প্রস্তত করণ 
(৪00০৮) কছে। এই লবণের ক্ষেতী, নির্বাণ ও বিক্রয় ব্রিটাশ ভারতে অতি কড়া 
একম্বামিত্বের নিয়মে জাবদ্ধ। ব্রিটাশ ভারতের কোনও প্রজা যদি তাহার গৃহ মারের সম্মুখে 
দ্বভাবের নিয়মে কুর্য্যের উত্তাপে আপনিই উৎপন্ন লবণের একটুকু মাত্র তাহার ক্ষুত্র কুটারে 
লইয়।:আইসে, অথবা তাহার এক কণা মুখে তুলিয়া দেয়, তবে তাহাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে 
হয়। ভারতীয় নৃতন দণ্ড বিধির বিধানে আমর! দেখিতে পাই-_-লবণ গুকাইয়া লইলে, লবণ 
প্রস্তত করিলে, বা লবণ সংগ্রহ করিয়া আনিলে তিন মাস কাল কারাবাস অথব পাচ শত টাকা 
অর্থদণ্ডে, অথবা এত্দুভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। আর যে ব্যক্তি এ্ররূপে লবণ সংগ্রহ করিবার 
উদ্দেশ্তে ব্যবহৃত: হাড়ি বা কড়! প্রস্তত করিবে তাহাকেও পররূপ দণ্ডে দপ্তিত হইতে হুইবে! 
যে লবণ স্বভাবের নিয়মে আপন! আপনি তৈয়ার হয়, শাহ নষ্ট করিয়া ফেলিবার জন্ত গভণ- 
মেণ্টের কর্মচারী সকল নিযুক্ত আছেন। আবার প্রতি বৎসর কতখানি লবণ দেশের লোক থাইবে, 
তাহার পরিমাণ নিরূপিত করিয়। দিবার অধিকারও গভর্ণমেণ্টের ! এই প্রথা দ্বারা] অনেক পপ সমাজ 
প্রবেশ করিয়াছে-চোরাই মাল চালান তাহার মধ্যে একটা; লবণের সঙ্গে মুত্তিক। (কখন এক 
তৃতীয়াংশ কথনও বা অর্ধেক পরিমাণে) মিশ্রিত করিয়া ভেজাল দেওয়! আর একটা । লবণের 
দর এমন চড়াইয়! দেওয়া হইয়াছে যে তাহাতে ভারতের প্রজাকুল নিজ পরিজনগণের পরিপোষণের 
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১৩৩? ভিক্ষুকের ঝুলি 0৫৮৫. 


নিমিস্ত তাহাদের নিজ মঙ্ছুরির এক সপ্তমাংশ তাহাতে উৎসর্গ করিতে বাধ্য হয়--ইহা! অন্যতম | 
ইহাতে এক প্রকার প্রতারণাপুর্ণ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের স্ষ্টি হইয়াছে, ইহা৪ আর একটা পাঁপ। 
আবার এজন্য অতি ব্যয়বনল, উত্যক্তকারী, ঘুষখোঁর, নির্ধ।তনকারী চাকুরিয়া সম্প্রদায়ের স্যরি 
হইয়াছে, ইহা আর এক দোষ। ভারতের লবণ-মাইনের এগুলি--এবং ইহাদের সঙ্গে সকল 
রকমের কর্তব্যবিমুখস্তা, মিথ্যা, চৌর্য্য গ্রভৃতি-_অবশ্থস্তাবী ফল।” 


ভিক্ষুকের ঝুলি। 
ত্রিদন্তী ভার্গব 
0১) 
যঃ স্থাপয়তু-মুহ্যক্তঃ শ্রন্ধরৈ বাক্ষমোহপি সঃ। 
সর্বপাঁপবিনিমু'ক্তঃ সাক্ষাৎ জ্ঞানমবাপ্র,য়াং॥ (শঙ্কর ) 

অর্থাৎ অশক্ত হইয়াও যে বৈদিক মার্গের স্থাপনার্থ চেষ্টা করিবে, আমি তাহাকে সর্ব 
পাপ হইতে বিমুক্ত করিব। 

ব্রাঙ্ষণগণ এশ্বর্যা, স্থুখ ও সম্পদ প্রভৃতি সকল গুলিই অন্ত তিন বর্ণকে প্রদান করিয়া 
নিজেরা যাহার অপেক্ষা অপকষ্ট বসন্ত পৃথিবীতে কিছু মাত্র নাই, সেই ভিক্ষাবৃত্তিটি নিজেদের 
জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহার! বুবিয়াছিলেন যে পশ্বর্ধ্যাদিতে মন গেলে পরোপকার 
ব্রতের উদ্যাপন করা যায় না। বিগ্তা চচ্চাও তাহারা দ্বিজাতিত্রয়ের অধিকারতুক্ত 
করিয়াছিলেন_ নিজেদের জন্ত তাহা! এক চেটিয়া করিয়া রাখেন নাই। কি দুর দর্শন! পাছে 
নিজের। ক্ষমতা-মদে যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়েন তজ্জন্ত নিজেদের অর্থাৎ ব্রাঙ্গণবর্ণের প্রত্যেক 
কাধে এক পঞ্চম শক্তিকে প্রত্যক্ষরূপে সম্মুথে ধরিয়৷ রাঁধিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই 
জন্যই ব্রাঙ্মণের প্রত্যেক দৈনিককার্যে-_দেবত1। সব কার্য ঈশ্বরোদেশে। ব্রাহ্মণের সেই 
অপূর্বব ভিক্ষার ঝুলি খু'জিয়! বাহ! কিছু আজও পাওয়! যায়, তাহাই দেখিবায় জন্য চেষ্টা করিব। 
সদ/শয় পাঠক মহোদয়গণ অবহিত হুইয়। তাহা পাঠ করিবেন, ইহাই লেখকের একাস্ত প্রার্থন|। 

বিনয়। পরিমল--তৃমি কোথায় যাইতেছ ? 

পরিমল। শ্রীশঙ্করের নিকট যাইতেছি; তথ। হইতে আমাদের এক জায়গায় যাবার 
কথাআছে। | 

বি।. কোথায়? 

পরিমল।- মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের, নিকট । 


২৮৬ ভারতের সাধন! শ্রাবণ 


বি। সেই টিকিওয়াল! ভিথারী ব্রাহ্মণের নিকট ? 

পরি। ও কথা বলিও ন[। তীহার সঙ্গে বথ| বলিল তোমার এই অবজ্ঞার ভাব 
চলিয়া যাইবে। 

বি। রাগ কর কেন ভাই! আমিকিছু ভাবিয়া ও কথ! বণি নাই। লোকের কাছে 
যাহ! গুনি-_তাহাতেই এরূপ ধারণ! হইয়াছে । 

পরি । তুমি এম-এ পাশ করিয়।...অবিনয় শিক্ষা করিয়াছ। ধযাহাঁকে অগ্রাহোয় চক্ষে 
দেখিতেছ--তীহার সহিত আলাপ করিলে তোমার এই অহঙ্কার চূর্ণ হইয়! বাইবে। তিনি বৃদ্ধ-.. 
বয়োবুদ্ধকে অবজ্ঞ! কর! বড় দোষের । 

বি। তোমার যে কেন মতিভ্রম হইল তাহ! হি পারিতেছি না। প্ডু কঞ করণে” 
বলিতে- যাঁদের বিস্তার শেষ হয়, তাহাদের নিকট খুব কমই জানিবার ব শুনিবার থাকে । 

পরি। অবন্থ্যই শ্রীশঙ্কর তোমার চেয়ে কম বিঘান্‌,-নতুবা সে এ বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
নিকট বোকা বনিয়ে যাবে কেন ? 

বি। বল কি! শ্রীশঙ্কর সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুকের জ্ঞানে মুগ্ধ! 

পরি। আজ্ঞ!, হ্যা মহাশয় । 

বি। আমিও তবে তোমাদের সঙ্গে যাইব । 

পরি। বড় অনুগ্রহ; বৃদ্ধ ভিধারী আজ উদ্ধার হইয়া! যাইবেন। আচ্ছা! তবে এস। 

এই বলিয়] শ্রীযুক্ত পরিমল গুপ্ত ও শ্রীমান বিনয়ভূষণ ঘোষ-_ছুই ইংরাজী নবীস বিশ্বস্তর... 
মুখোপাধ্যায় নামক বুদ্ধ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বাটাতে উপস্থিত হইয়! দেখেন তথায় শ্রীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় 
তৎপুর্ববেই আগমন করিয়।ছেন ও বৃদ্ধের সহিত আলাপ করিতেছেন । 

শ্রীণক্কর। মনম্বী উনারহৃনয় সার জন উড্রফ সাহেব ভারতবর্ষ কি সভ্য, (15 [17012 
০1%111550 ) নামক একথানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কি বন্দর পুস্তক--কি সত্য অন্সন্ধিংস|! 

মুখো। বাবা-আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার ভিক্ষাই সম্বল । ভিক্ষার শত ছিম্ বঝুপিতে 
কোন বড় বড় গ্রন্থ নাই। ছু-চারি খানি ছেঁড়। পীর পাত রেখেছি-_তাহাতে যা বিষ্ভা তাই 
আমার সম্বল। বড় কথায় কি, আমার উপরান্ন জুটিবে-না আবার আধ্যদের সেই পূর্ব সম্পত্তি 
ফেরৎ আসিবে ? 

শ্রীশ। বিস্া যে বিনয় দেয় আপনি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আমাকে আর প্রতারণা 
করিবেন ন1। 

মুধো। মানুষের যেমন শৈশব, কৈশোর যৌবন ও বার্ধকা আছে তন্রপ জাতির ও আছে। 
আমার বোধ হচ্ছে ইউরোপ ও আমেরিকার মনুষ্য মণ্ডলীর শৈশব ও কৈশোর কাল গত হইয়াছে। 
এখন তাহারা! যৌবনের প্রবল উদ্তমে ছুঠিয়াছে। সত্যের অনুসন্ধানে সকলেই ব্যস্ত। বাহ্ের 
চাকচিক্যে মুগ্ধ হুইয়! প্রায়ই শতকরা মিরানববই জন অন্তঃকরণের দিকে দৃষ্টিপাতও করে ন!। 
কাজেই পথহার! হইয়া হ! হা রবে দানবিক চিৎকার করিয়! বেড়াইতেছে। উড়ফ সাহেব 
বোধ ছয় ভিতরের দিকে লক্ষ্য করিতে শিখিয়া একটু আধটু সত্যের আভাস পাইয়াছেন। 
কিন্ত আশ্চর্ঘে;র বিষয় এই যে বিধস্্মী ও বিজাতি হইয়াও আমাদের সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন 


ডি _.. ভিঙ্কুকের ঝুলি | ৫৮৭ 


করিতে কুহ্ঠিত হয়েন নাই। শুনিয়াছি তিনি দ্বর্গ গত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহোদয়ের নিকট আর্ধ্য-র্ধব 
সম্বন্ধে উপদেশ পাইয়াছিলেন। 

শ্রী। উলিয়াম আর্চার নামক পাদরী সাহেব ভারতবাসীকে বর্ধবর বলিয়া গালি দিয়! পুস্তক 
লিখিয়াছেন। উডুফ সাহেব ভাহারই প্রত্যুত্তরে এ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। 

মু। হবে বাব1। ভারতবাসী হয়ত বর্ধরই বটে। তবে আমাদের কুশিক্ষার ফলে আমি 
দেখি এখন সবই উল্টে! । ভাল যাহ! তাহ! মন্দ, আর মন্দ যাহা তাহাই ভাল। ভারতের 
পিতামহগণ সভ্য ছিলেন বা অমভা ছিলেন তাহ! আর্চার সাহেবের কথায় বুধিবার প্রয়োজন 
হইয়াছে বলিয়া আমায় বোধ হয় না। .উড.ফের ন্যায় আরও কত বড় লৌক নাঁকি এ বিষয়ে 
বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আমার এই ঝুলিতে সে সব গ্রন্থ থাকার সম্ভাবন। নাই। কেন 
ন! প্রয়োজনাভাব। বছু পুরাঁকাঁল হইতে পিতৃগণ কিরূপে কি উচ্চ সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন 
তাহার তথ্য সংগ্রহের সম্তাবন! কম। দেই সনাতন সভ্যতার ইতিবৃজ রচনার উপাদান অপ্রচুর, 
কিন্তু ইহার অভাদয়, দীর্ঘকাল প্রশাস্তভাবে অবস্থিতি ও বর্তমান অধঃপত্তন শোচনীয় হইলেও বোধ 
হয় বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। 

প্রী। আঁমরা কুশিক্ষা (১) পাইয়াছি। স্বাধীন চিন্তার কোন ধারই ধারি না। অথচ 
ভাবি আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বেশ সতেজ হইয়াছে । জানি না কবে আমার এই ভ্রম 
ধারণ! যাইবে--কবে জামি সত্য চিন্ত। করিতে শিখিব--কবে আমি আমার পৈতৃক ধনে অধিকার 
প্রাপ্ত হইব। 

যু। যদ্দি কোন দিন ভারতে আবার ম্ছষ্যত্ব ফিরিয়া আইসে! তবে সে এই ইতিবৃত্ত 
আলোচনার ফলে । কি ভাল কি মন? ষদি চিনিতে চাই তবে সে এই ইত্থিবুন্ত অধ্যয়নের ফলে; 
যদি কোন দিন আমর! ম্বধন্দম কি ও পরধর্ম কি এবং শ্বধন্মে মরণও কেন ভাল তাহা বুঝিতে পারি, 
তবে সে এই ইতিবৃত্ত হৃদয়ঙ্গমের ফলে; যদি কোনদিন আমরা আবার পুর্থীতলে পুঞ্জনীয় হইতে 
পারি তবে দে এই ইতিবৃত্ত মজ্জাগত হইবার ফলে। (২) 

১৮১৭ খষ্টাবয * ভারতের পক্ষে বড় ছুদ্দিন। কোথা বিষুঃপুরাণোক্ত ্রহলাট বাক্য-- 

পসর্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেতাং-- 
সমত্যমারাধনমচ্যুতন্তঃ ” 

আর কোথায় তোমার “দার্ভাইভেল অফ. দি ফিটেষ্ট” (58151591 ০010) 70065৮) আর্য পুত্র 
আর্ধয ভাবে শিক্ষিত না হইলে উন্নতি অসম্ভব । 
নি ১) বর্ধমানের দ্বনাম খ্যাত উকীল পরলোকগত ইন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশর ( পীচু ঠাকুর) 
নি্গ লীষন চরিত্রে লিখিয়| গিয়াছেন যে,ষদি তাহার পিত1 ভাহাকে কুশিক্ষ! না দিতেন তবে তাহার অধঃগতন, 
হইত না। অথচ ইল্ত্র বাধু একজন বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী লোক ছিলেন । 

(২৭) ভট্ট মোক্ষমূলার যলিয়াছেন--/১ 7901316 0১88 ০0010 1661 170 11106 11) 116 1025 17) 15 
115609 5070. 16610 735 1090 075 1051) 59 ০0615781902] ০9050661781 €061770217 
25. ঠা) 07৩ তাত 066) 0115 00110091 06215090600 16 00071601000 80015 0ল0075 
2870 প্াণিঞ। 1700 00: 06 10005 [07 076515809০1 106 70950 (112%-1011615 440165585 ) 


মহামতি বর্ক (8106) বলিয়াছেন :--0 1591৩০৮7০40 1০76-507075 জাত 152] 60 18515506 0017961565 
* এই সময় এদেশে ইংরাজী ভাব] প্রধান ভাবে প্রচলিত হউক ইহাই হিরীকৃত হয়। 


৫৮৮ ভারতের সাধন! : আাবণ, 


শ্তী। তবে কি আপনি বলিতে চাহেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ কর! উচিত নষে। 

মু। না গো, তা কেন! শিক্ষা কখমই অবহেলার জিনিষ নহে। শিক্ষার শেষ নাই। 
পাশ্চাত্য শিক্ষা অতিশয় প্রয়োজনীয় কিন্তু তা বলে আমাদের নিজ শিক্ষা পদ্ধতি ভূলিয়! যাইতে 
হইবে না। আঁপনাকে না চিনে অন্তকে চিনি বাঁর চেষ্টা ফেমন উপহাসের, তদ্রণ ভারতীয় শিক্ষা 
উপেক্ষা! করিয়। পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রাধান্ত দান অধঃপাঁতের হেতু । হিমালয় ন! দেখিলে বড় লোকের 
প্রাসাদে ক্কত্রিম শৈলকে খুব বড় পাথর বলে ধারণ! হওয়] অতি শ্বাভাবিক। 

শ্ী। পাশ্চাত্য জাতি উন্নতিশীল--তাহাদ্দের অনেক বিষয় অনুকরণীয়। 

মু। আমি তাহা অন্বীকার করি না__কিন্তু তাঁহা বলিয়া নিজের জিনিষের মূল্য কত তাহা 
দেখিতে চেষ্টা করিব না,--ইহ! অতি বালকের কথা । আমি বুঝিতে পারি না যে আপনার জল্ম, 
আপনার বংশ, আপনার জন্মগত যাহ! কিছু তাঁহা সবই ষে অনুকরণ প্রিয়তাঁয় ভূলিয়! যাইতে হয় 
তাহার প্রকৃত মুল্য কি! সভ্যতা ব৷ অসভ্যতা কেবল বাহিক চাকৃচিক্যে বা অপরিচ্ছিন্নতায় আবদ্ধ 
নহে। আগে স্থষ্টি তারপর সমজ বন্ধন, তারপর তৃতীয় স্তরে সভ্যত। | যে মনুষ্য মণ্ডলীর মধ্যে 
সমাজ বন্ধন হয় নাই তথায় সভ্যতা বলিয়! কোন জিনিষ আসিতে পারে না। 

শ্রী। সমাজ ও সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বোঝা যায় কিন্তু হঙ্টির সঙ্গে সমাজ বন্ধনের সম্বন্ধ 
কি তত ঘনিষ্ঠ? 

মু। যেমন তিত্তি না হইলে গৃহাঁদি নির্মাণ অসম্ভব, যেমন আকাশে গৃহ নির্মাণ করা 
বাতুলত। মাত্র, তদ্রপ স্ৃষ্টিতত্বকে উপেক্ষা করিয়া সমাজ ও সভ্যত! গঠিত কর! যায় না। এই জন্তই 
হিন্দু গ্রন্থে হষ্টি প্রকরণ আগে। তোমরা সেই গুলিকে গুলীথোরের উপন্ান ভাব। কি টড ৃ 
দেখে &ঃখে বুক ফেটে যায়। 

শ্রী। মনুষ্য মাত্রেই কি তবে স্থ্টিতত্ব বুঝিয়। চলে? 

মু। কোন মনুষাই সৃষ্টি দর্শনে মুগ্ধ না হইয়। থাকিতে পারে না। এবং তাহার ফলে তাহার 
মনে একটা অচিস্তিত পুর্বব-ভাঁব উপস্থিত হয়। সেটা আর কিছুই নহে “এর পরে কি” “এ সব 
কোথা হইতে আসিল" এইরূপ তর্কা। কাজেই তুমি স্থষ্টি বুঝিতে চাও বা না চাও, তোমাকে এই 
*কি” ও *কেন”র জালায় অস্থির হইতে হইবে। যে মানব বা ষেজাতি যত বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি 
বা সে জাতি স্যপ্টিতত্ব আগে প্রতিষ্ঠ! করিয়া--জীবন যাত্রা নির্ববাহ করিতে প্রয়াপী হয়। 

শ্ী। হিন্দুর স্থষ্টিংতব বেদে। কিন্তু তাহাতে যে কিছু সত্য আছে তাহা ত বুঝা যায় না। 

মু। সকল ধর্্ম-গ্রন্থেই (বাইবেল, কোরাণ, বেদ) পরব্রদ্ষের ইচ্ছায় কৃষ্টি একথ৷ শ্বীকার 
করা হইয়াছে । কিন্তু বেদে স্থ্টিকে যে ভাবে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছে-+মন্ত শাস্ে ঠিক সেই 
ভাবে দেখিয়াছে বলিয়া বোধ হয় ন1। 

শ্ী। বাইবেলে আছে আদি মানব (40917) ও আদি মানবী (07০) শরতাঁনের পাঁপে 
প্রলুন্ধ হইয়া পড়িলে-_মনুষ্য জাতির উৎপত্তি । 

মু। অর্থাৎ যৌন সম্বন্ধ প্রথম হইতেই। তুমি আধ্য সন্তান তুমি ভারত সমন্তান। আধ্যত্ 
বজায় রাধিয়! চিস্তা করিতে চেষ্টা কর। হির্ণ্যগর্ভ ব! পরত্রদ্ধ হইতে পিতামহ ব্রহ্মার উৎপত্তি 
বুন্ধ। হইতে বিরাঁট---, বিরাট হইতে শহু-ইঈনি স্বায়ভূব অর্থাৎ বিরাটের ইচ্ছাপ্রহুত | _ মন্থুর 


১৪৩৭ ভিক্ষুকের খুলি ৫৮৯ 


মানস পুত দশ জন। সেই দশের নাম-প্রজাপ্রতি । এতদুরে যৌন সম্বন্ধ ও এই স্থাবর জঙ্গমাত্মুক 
_ জগতের সৃষ্টি । হিন্দুর হ্তিতত্ব মধুময়--৫সখানে আদি মানব মানবীর সহিত শয়তানের বিদববীজের 
লেশ নাই। সেখানে পাঁপ বা প্রলোভনের কোন কথা নাই। যদি তুমি সব ছেড়ে দাও--সৰ 
তুলে যাও, তথাপি একমাত্র হিন্দুর স্থষ্টিতত্ব অনন্ত কালবক্ষে সভ্যতার মৈনাকরূপে প্রতিষ্ঠিত 
থাকিবে । বেদ সেইজন্য এত বড়--এত মহান্--এত পুজ্য। 

শ্রী। হিঙ্দুত্বের প্রতি আপনার অগাধ বিশ্বাস দেখি! মুগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু তাহা! বলিয়! 
ঘুক্তি বিচার পরিত্যাগ করিয়া অন্ধ বিশ্বাসে চলা যায় না। হিন্দুত্বের বিশেষত্ব কি? * 

মু। তুমি পাশ্চাত্য বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া জানিয়াছ যে চিন্তা (6101021)0) মূলশক্তি। 
বেদ বলিয়াছেন “তিনি বহু হইতে ইচ্ছ। করিলেন” এবং সর্ব জগৎ হ্ষ্ট হইল। এই থেকে চিন্তাই 
সকল শক্তির মূল। এখন বুঝিয়া দেখ-_শঞ্কতান্‌, আদম, ইভ, স্বর্গের উদ্ভান এবং হিম্মুর সেই 
অমুতময় বাক্য-_“আনন্দাদ্ধযেব খন্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে--আনন্দেন জাতানি জীবস্তি-_-আনন্বং 
প্রয়ন্ত্যভিঃ নংবিশত্তি” অর্থাৎ আনন্দ হইতেই সর্বভূত জগৎ জন্সিতেছে__মানন্দই সকলের জীবন--- 
সকলেই আনন্দে বিনয় প্রাপ্ত হয়। কি অপরূপ হ্যঙ্িতত্ব দেখ দেখি। এখাঁনে শয়তানের চিহ্ন 
নাই--আদম ইভের পাপ লিগ্সা নাই--ন্বর্গ বা ন্বর্গেতর কোন দ্রব্যের অস্তিত্বের আভাস নাই। 
কাজেই শয়তান ও আদি পিতা মাতার মধ্যে বিদ্বেষ বীজ নাই--প্রলোভনের লেশ নাই। 
. চ্বর্গ-ন্রকের ইতর বিশেষ নাই। যদি চিন্তাই শক্তি হয় (১) তবে বাইবেল ও বেদের স্্টিতত্তে 
কি পার্থক্য তাহা বুঝিয়। দেখ। সৃষ্টিতত্বে বিদ্বেষ বীজ থাকার অবশ্তন্তাবী ফলে আজ বাইবেল 
চালিত পাশ্চাত্য মানব-_গ্রবঞ্চনাপর--প্রলোভন্প্রবণ, স্বার্থপর, ম্বঞজাতিপর, পরবিদ্বেষপর, 
পরদ্রবালোলুপপর। আর বেদ-মার্গা আধ্যসস্তান সভ্যপর, বিশ্বপ্রেমিক, পরার্থপর, পরস্্রব্যে 
লোষ্টজ্ঞানপর। উপস্থিত কালের হিন্দুগণের কথ! ভুলিয়া যাও--চীন ও অন্তান্ত দেশের পরিব্রাজকগণ 
ভারত সম্বন্ধে যে ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া দেখ হিম্টুকত বড় 
হইয়াছিল। কি উচ্চ আদর্শে সমাজ গঠিত করিয়াছিল। স্্রি-প্রকরণ সমাজ ও সভ্যতার মূল। 

শী। আপনার মতে দেখছি--পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলে গলদ, আর আমাদের 
সবই ভাল । 

মু। তুমি বিচার কর। তুমি কি ভাল ও কি মন্দ স্থির করিতে চেষ্টা কর-_তারপর এ 
বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিও। এসব এত বড় গুরুতর বিষয় ও এত দীর্ঘকাল চিন্তার দরকার 
যে ছু ছত্র লিখিয়! তাহ! বুঝান আপস্তব। ছূর্ভাগা আমাদের এই যে আমর নিজেদের গ্রন্থাদি 
পাঠ করিবার স্থযোগ পাই ন! এবং স্থযোগ পেলেও তাহা পড়িবার প্রয়োজন বোধ করি না। আর্্যগণ 
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৫১৯১০ : ভারতের সাধন! . শ্রাবণ 


সমস্ত জয় করিয়াছেন, কিন্তু কুত্রীপি দেখিতে পাইবে ন1 ষে তাহার! ছর্বলের ধন অপহরণ করিয়াছেন 
বা ছর্ববের রাজত্ব কাড়িয়া লইয়াছেন। দেখিতে পাইবে না যে কোথাও প্রতারণা করিয়! 
নিজ স্থার্থ পিদ্ধি করিয়াছেন। দেখাতে পারিবে ন! যে বাহা বেশের উপরই তাহাদের দৃষ্টি 
নিবন্ধ ছিল। প্রাচীন হও-_পুরাণ পাঠ কর--তারপর পুরাতন তত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিও । 

আজ আর সময় নাই। আমার নিত্য কার্ধ্য করিবার সময় হইল। এখন তোমরা যাও। 
এই বলিয়। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শ্রীশঙ্কর ও আর ছুইজনকে বিদাঁয় দিলেন। 

পথে তিন জনের কথা বার্তায় বুঝা গেপ যে বিনয় ও পরিমল বৃদ্ধের কথ শুনিয়! একটু 
আশ্চর্য্য হইয়াছে। ' | 


বৌদ্ধধর্মের পুনরত্যুর্থীন ও হিন্দুবিদ্বেষ 


পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ 
( পূর্ব প্রকাঁশিতের পর ) 

যদি বল! যায়--একই পরমাণু চারিপ্রকার ধর্ম্মবিশিষ্ট, তবে কোন পরমাণুতে খরধর্শ্ প্রধান 
বা! ব্যক্ত, অপর ধর্শগুলি অপ্রধান বা গুপ্ত, এবং কোন পরমাণুতে ন্বেহধর্ম প্রধান বা ব্যক্ত, 
এবং অন্ত ধর্মগুলি অগ্রধান বা! গুপ্ত, এইরূপ প্রীধান্ত ব! ব্যক্ততা নিবন্ধন এক একটা পরমাণ 
চতুর্বি্ধ ধর্মীক্রান্ত হইয়াও ক্ষিত্যাদি পৃথক্‌ পদার্থের জনক হয়। অতএব সকল পরমাণুই চারিপ্রকার 
ধর্মনবিশিষ্ট, ইত্যাদি--বল! বাভ্লা এই পক্ষটী পণ্ডিত ইয়ামাকামী কল্পন! করিতে বিস্বৃত হন নাই। কারণ, 
তিনি ১২৫ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন--4১০০০:৫1)817 ৪101)0061) ৪]1 105151191 01785 10855 
0১০ 00211 0 005 0001 61912221005) 16108006179 0026 ০608171615006105 
0175 0838 4151272০156 610610) 1916 06 000615 7955895 0৮ 2 1১০01517021 
0186150, 17101) 0০৪5 170 ৪০৮. কিন্তু ক্ষণিক পরমাণুবাদে একথা বলিলেও নিস্তার নাই। 
কারণ, পরমাণুধন্ম ব্যক্ত 'ব! প্রধান--গুপ্ত বা অপ্রধান বলিবার “হেতু” কি? উহাদের কার্য্য দেখিয়! 
অনুমানই ত সেই “হেতু” । আচ্ছা, কোন পরমাণু তাহার কোন ধর্ম-প্রধানরূপে উৎপর হুইয়াই 
তাহার কার্য্য করিয়াই পরক্ষণে বিনষ্ট হইলে তাহার অপর ক্ষণে অন্য কা ধ্য.দেখিয়া ত অপর ধর্শের 
অব্যক্ততা বা গুপ্তভাব অনুমান করিতে পার যায় না। তাহা আর এক ক্ষণ না থাকিলে ত 
তাহার অপর কার্ধ্য সম্ভবপর হয় না। তাহা ত এক ধর্মবিশিষ্টরূপে এক ক্ষণে] তাহার কার্য্য 
করিয়াই বিনষ্ট হইয়! থিয়াছে। অতএব পরমাণু ক্ষণিক ম্বীকার করিলে পরমাণুধর্শের ব্যক্া- 
ব্যক্ততা সম্ভবপর হয় না। আর নিত্য পরমাণুর ব্যক্ষাব্যক্তাঁজন্ত পার্থক্য ত্বীকার কৰিলে কোন 


১৩৩৭ বৌদ্ধধর্মের পুনরভ্যুতখান ও হিন্দুবিদ্বেষ ৫৯১ 


শুক ক্ষণে ঢারিটী পরমাণু চারি প্রকারই বলিতে হইবে ; কারণ, যাহার খরত্ব-ধর্্ম ব্যক্ত এবং গ্সেহাদি 
অপর ধর্মগুলি অব্যক্ত, তাঁহার সহিত যাহার ন্েহ ধর্ম ব্যক্ত এবং অপর ধর্মগুলি অব্যক্ত, তাহার 
কোন এক বিশেষ ক্ষণে পার্থক্যই থাকিবে । অতএব ধর্মের বাক্তাব্যক্ততা স্বীকার করিয়া! ক্ষণিক 
এক প্রকার পরমাণুর চারি প্রকার ধর্ম, অথব! নিত্য এক প্রকার পরমাণুর চাঁরি প্রকার ধর্মম--এরূপ 
কোন যতই স্বীকার করা যায় না। এরূপ স্বীকার করিলে আপাতদৃষ্টিতেও যুক্তিনহ বৌদ্ধমত হয় 
না। এরূপ স্বীকার করিবার পক্ষে যুক্তি যে কতদূর অসার, তাহা বালকে ও বুঝিতে পারে । এ জন্ত 
শঙ্কর এরূপ অসার বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন নাই। চারি প্রকার ধর্মবিশিষ্ট চারি প্রকারই পরমাণু 
এই কথকফিৎ যুক্তিসহ মতই খণ্ডন করিয়াছেন । 

আর যদি বল! যায়--এক প্রকার সকল পরমাণুরই চারি প্রকার ধর্ম আছে, তবে তাহাদের 
সংখ্যা ও সংস্থানভেদে যে অগু উৎপন্ন হয়, তাহার্দিগের মধ্যে কোনটাতে খরত্ব-ধর্ম, কোনটাতে 
জেহ-ধর্-_ইত্যাদি চারি প্রকার ধন্ম প্রকটিত হয়, আর তজ্জন্য পরমাণুজাত অণুই চারি প্রকার হয়, 
পরমাণু চারি গ্রকার নহে । আর সেই অণু হইতে জাত এই স্থল ক্ষিতি জল প্রভৃতি চারি প্রকার 
“হইয়াছে । বৌদ্ধমতপক্ষপাতী আবার কেহ কেহ বলেন-_-এ কথা নাকি বর্তমান বিজ্ঞানশান্ত্রও সমর্থন 
করিবে। তাহা হইলে বলিব-_-এ কথাও অনঙ্গত। কারণ, বর্তমান বিজ্ঞান এ মতেরও সমর্থন 
“করে না। বর্তমান বিজ্ঞানের মতে পরমাণু একই প্রকার এবং 7091015৩ ও 15088%৩ এই 
দ্বিবিধ ধর্্াক্রানস্ত, খরাদি চারি প্রকার ধর্মাক্রান্ত নহে । গ্রহগণপরিবেিত হুর্য্যমগ্ডলের ন্যায় উক্ত 
পরমাণুর সংখ্যা ও সংস্থানভেদে অণু সকল বন্ুপ্রকার হুইয়াছে। 


যদি বন! হয়-সংখ্যা ও সংস্থান ত দ্রব্য নহে যে, খরাদিকে তাহার ধরন্জ বলিতে হইবে ? 
অতএব বর্তমান বিজ্ঞানকেও পরমাণুতেই উক্ত-ধর্ম চতুষ্টয় থাকে-_-বলিতে হইবে? তাহা হইলে 
বলিব--উহ! কার্ধ্যদ্রব্যের ধর্ম, কারণের ধর্ম নহে। যেমন মৃংপিগুরূপ কারণে জলাহরণ করিবার 
সামর্থ্য নাই; কারণস্বর্ূপ মৃৎপিণ হইতে উৎপন্ন যে ঘটজপ কার্যদ্রব্য, তাচাঁরই জলাহরণরূপ 
সামর্থ্য আছে। আর কারণ ও কার্য যে অভিন্ন নহে, তাহা অবশ্ত ্বীকার্ধয। অতএব সংখ্যা ও 
সংস্থানজন্ত খরাদি ধর্ম না বলিলেও কার্য্যদ্রব্যেই খরাদি চারি প্রকার ধর্ম জন্মে--বলিলে বর্তমান 
বিজ্ঞানমতের উপপাদন হইতে পারে; স্ৃতরাৎ সকল পরমাণুই চারি প্রকার ধর্পাক্রাস্ত--ইহা বিজ্ঞান 
শাস্ত্রের ত্বীকার করিবার আবশ্কতা নাই । 75286৬৩ ও ৮০510৮৩ ধন্্াক্রাস্ত একপ্রার পরমাণুই 
সংখ্যা ও সংস্থানভেদে অসংখ্য প্রকার অগুর জনক হয়। এই মতের কৌন হানি হয় না। আর 
তজ্জন্ত এতদ্বারা! উক্ত বৌদ্ধমতের পুষ্টি হয়__ন্বীকার করা যায় না। 

তাহার পর সকল পরমাণুই চারি প্রকার ধর্থাক্রাস্ত বলিলে পরমাণুজাত অণুও, তাহার 
কারণ পরমাণুর স্তায়ই চারি প্রকার ধর্থ্াক্রাস্তই হইবে, কোনটা খরপ্রধান, কোনটা শ্নেহপ্রধান_ 
এরূপে অণুভেদ হইবে কেন? কারণভেদেই কার্ধ্ভেদ হয়) কারণ একপ্রকার হইলে কার্ষেযও 
এক প্রকার হইবে। এ কথা পূর্বেও একবার বল! হইয়াছে। 

আর চারি প্রকার ধর্াক্রান্ত এক প্রকার পরমাণু, সংখ্যাসংস্থানভেদে চারি প্রকার অণু 
হয়--এই কথা বলিলেও নিশার নাই, সমান চারি প্রকার ধর্থাক্রাস্ত পরমাণুর যতই সংখ্যা বৃদ্ধি 


৫৯২. ভারতের লাধনা শ্রাবণ 


করা ধাউক, সমগ্র সেই সমান ধর্মাক্রান্তই হইবে। আর সংস্থানভেদ স্বীকারদ্বারা উপপত্তি 
করিলে পরমাণুর দেশভেদ স্বীকার করিতে হইবে। : 

কিন্ত দেশভেদ স্বীকার করিলে পরমাণু সাবয়ব হইবে । আর সাবয়ব স্বীকার করিলে পরমাণুরও 
অংশ স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং অনবস্থা দোষ ঘটিবে। অতএব পরমাণু সকল এক প্রকার 
ও চারি প্রকার ধর্মাক্রান্ত, সংখ্যাও সংস্থানভেদে চারি প্রকার অগুতে পরিণত হয়-_-এ কথা নিতান্তই 
আসঙ্গত। আর এ জন্ত এই মত একেবারেই বিচারপহ হয় না। এবপ মত আপাততৃষ্টিতে 
যুক্তিনর্জত বৌদ্ধমতই হয় না। অণুরূপ কার্য্যদ্রব্যে যদি চারিগ্রকারতা স্বীকার কর! হয়, তবে 
তাহার কারণ পরমাণুর চারিপ্রকারতা অবশ্থম্বীকার্ধ্য |. আর এই মতই অপেক্ষাকৃত যুক্তিসঙ্গত 
বৌদ্ধমত হয়। আর এই মতই খগ্নযোগ্য মত হয় বলিয়! শঙ্কর এই বৌদ্ধমত্তই খণ্ডন করিয়াছেন | 
পঞ্ডিত ইয়'মাকামী বৌদ্ধমতের গৌরব রক্ষ। করিতে গিয়া বৌদ্ধমতের হীনভাই প্রদর্শন করিয়াছেন। 
যে সব বৌন্ধ পণ্ডিত বৌদ্ধমত্তের স্থষ্টিকর্তা ও পুষ্টিকর্তা তীহার! হিন্দুরই সন্তান, তাহাদের মধ্যে যদি 
কেহ কদাচিৎ কোন সম্পূর্ণ অসঙ্গত বৌদ্ধমতের প্রচারও করেন, তাহ! হইলে তাহাদের মত 
ধণ্ডনকারী হিচ্দু পণ্ডিত কেন সেই সম্পূর্ণ অসঙ্গত বৌদ্ধমত থণ্ডন করিবেন? যদি করেন ত 
আপাতদৃষ্টিতে সঙ্গত বৌদ্ধমতই খণ্ডন করিবেন। বস্ত্তঃ, এক প্রকার পরমাণু খরাদি চারি প্রকার 
ধর্মাক্রান্ত আর তাহা হইতে উৎপন্ন অণু এক প্রকার নহে, কিন্তু চারি প্রকার এ কথ! বাতুলেরই 
মুখে শৌত। পার ; পণ্ডিত ইয়ামাকামী কি করিয়া এ কথ! বলিলেন, তাহ! আমর! বুঝিতে পারি ন1। 
শুধু তাহাই নহে, তিনি এই কথ! বলিয়া জীবিত বৌদ্ধধর্মের ধুরদ্ধর পগ্ডিতগণের সমসাময়িক 
অমিতবুদ্ধি শঙ্করকে অজ্ঞাদি বলিয়া উপেক্ষা করিলেন-__ ইহা বাস্তবিকই বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। 
ধুব সম্ভব আমরাই তাঁহার বথ। বুঝিতে পারিতেছি না। 

তাহার পর এ বিষয়ে আর একটী কথ! ন! বলিয়া এ বিষয়টী পরিত্যাগ করা! উচিত নহে। 
সে বিষয়টা পরমাণুর নিত্যতাপক্ষ | অর্থাৎ পরমাণু নিত্য কিন্তু অণু প্রভৃতি তাহার কার্যগুলি 
অনিত্য অর্থাৎ ক্ষণিক ইত্যাদি । বস্ততঃ, একথ।ও যে পণ্ডিত ইয়ামাকামী বলেন নাই, তাহ! 
নহে। কারণ, তিনি বলিয়াছেন--"390 07৩ 521%9508580105 00 201716 095 0৩০ 
12)81961700 01159150165 51005680010 01 002795 ড110115 27810510105 025 2002098 
00819005701 07517 ৮811005 [005565. 10175 ৮1710200501 0015 9010010১০67 ০৪ 
0045 9০6 ৮1310 5201212, 1200155) 10* 237. 
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13000151500 05105102550, 25 16 13) 01. ৪, 10150017051601 ০01 0155 1591 91501509005 
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১৩৩৭ বৌঁদ্ধধর্দের পুনরভ্যুত্থীন ও হিন্দুবিদ্বেষ ৫৯৩ 


আচ্ছ!, তাহ! হইলে জানা গেল---সর্ধস্তিত্ববাদীর মতে পরমাণু নিত্য আর তাহার কার্য্যগুলি 

ক্ষণিক, ইত্যাদি। 
যদ্দি বলা হয়-_-এ স্থলে পরমাণুকে নিত্য বলা হয় নাই, কিন্তু 911610186081 ০৫10 অর্থাৎ 

কার্ধ্যতৃত জগতের মূলকে অর্থাৎ 50109021010 কে নিত্য বল! হইয়াছে, ইত্যাদি? কিন্তু তাহাঁও বলা 
চলে ন। কারণ, কার্যযতৃত জগতের মূল পরমাণু--ইহা তিনি অন্তত্র উদ্ধৃত বাঁক্যেই স্বীকার 
করিয়াছেন--বুঝ যায়। 

কিন্ত ইহা! বলিলেও এক প্রকার পরমাণু খরাদি চতুর্ধিধ ধর্থাক্রান্ত, আর তাহা হইতে 
জাত বস্্ সকল নানা প্রকার, অথচ চতুর্বিধ ধর্ধাক্রান্ত ইহা কি করিয়া! বুঝা যায়? যদি বলা যায়__ 
কালছেদে স্বীকার করিয়! ইহার উপপত্তি করিব ! অর্থাৎ নিত্য পরমাণু সকলের মধ্যে কতকগুলি 
কোন সময়ে খরত্বধর্ম্মবিশিষ্ট এবং কোন সময়ে শেহধশ্মবিশিষ্ট, কোন সময়ে উ্ত্বধন্মবিশিষ্ট, ইত্যাদি। 

আর কতকগুলি নিত্য পরমাণু সেই সময়ে অন্ত স্েহাদিরূপ অন্ত ধর্াবিশিষ্ট হইতেছে এমন সময় 

কতকগুলি খরত্বধন্শমীবিশিষ্টপরমাণু মিলিয়। পৃথিবী অণু হইল এবং স্লেহত্বধশ্্মবিশিষ্ট অপর নিত্য পরমাণু 
গুলি মিলিয়৷ জল হইল--এইরূপে একই সময়ে পরিবর্তনশীল বিভিন্ন খরাদি ধর্মান্থমারে ক্ষিতি 
জলাদি চারি প্রকার অণু হইয়াছে, ইত্যাদি । তাহা! হইলে বলিব-_ইহাও আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত 
বৌন্ধপরমাণুবাদ হইতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত পরমাণুবাদ বলিতে হইলে চারি 
'প্রকার নিত্য পরমাণু হইতে চতুর্বিধ অণু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়--এইরূপ পরমাণুবাদই স্বীকার 
করিতে হইবে। কারণ, এক প্রকার বু নিত্য পরমাণুর পরিবর্তনশীল খরাদি ধর্ম স্বীকার 
করিলে খরাদি ধশ্থকে সেই সকল পরমাণুর ধর্ম বলিয়াই হ্বীকার করা যাঁর না। কারণ, 
ধর্মের পরিবর্তন হয়, আর ধর্ম্ার পরিবর্তন হয় নাঁ_ইহা বল! অলঙ্গত। বলিলে সে ধর্ম তাহার 
আগন্তক বা আরোপিত ধর্ম বলিতে হইবে, সে ধর্ম তাহার নিজ ধর্থ হয়না। বস্ততঃ শঙ্কর 
যে বৌদ্ধবাঁকা উদ্ভুত করিয়াছেন, তাহাতে খরাদি ধর্শকে ম্বভাব বলিয়াই নির্দেশ করা হইয়াছে। 
যখ/-..দ্পৃথিব্যাদিপরমাণবঃ খরন্মেহোফ্েরণম্বভাবাঃ” ইত্যাদি। অতএব এই খরাদি ধর্ম উদ্ধত 
বৌদ্ধমতে আগন্তক বা! আরোপিত ধর্মই নহে। স্ৃতরাৎ পণ্ডিত ইয়্ামাকামী যে বৌদ্ধমত বলিতেছেন 
গ্রবং শঙ্কর যে বৌদ্ধমত বলিতেছেন, তাহা পৃথক্‌ পৃথক মত। আর পণ্ডিত ইয়ামাকামী যে 
বৌদ্ধমত বলিতেছেন, তাখাতে ধর ধর্মীকে ছাড়িয়া! থাকে বলিয়া শ্বীকার কর! হয় বলিয়া ইহ! 
নিতান্ত স্পষ্ট অযৌক্তিক বৌদ্ধমতই বলিতে হইবে, স্বাভাবিক ধর্ম ধর্মী ছাড়িয়া থাকে_:একপা 
শুনিলে বালকেও বুঝিবে--অসঙ্গত কথা বলা হইতেছে । 

যদি বলা ধায়--নিত্য পরমাণুর এই খরাদি ধর্মের যে পরিবর্তন, তাহা! আত্ান্তিক নহে, কিন্ত 
তাহ! ব্যক্তাব্যকতারূপ ; স্থতরাং ধর্ম ঘর্দীকে ত্যাগ করে না। তাহা হইলেও বলিব-__খরত্ব ধন্ 
ব্যক্তকালে পরমাণুর যে অবস্থা, তাহার অব্যক্তকালে সে পরমাণুর সে অবস্থ। নিশ্চিতই নাই। ঘ্যক্তা- 
ব্যক্ততায় পরমাণুর অবস্থান্তর অবপ্ত স্বীকার্ধ্য ; আর তজ্জন্য পরমাণু অনিত্যই হইয়া পড়ে। অতএব 
পরিবর্থীনশীল বা ব্যক্তাব্যক্তভাবযুক্ত চারি প্রকারধর্মাক্রীস্ত পরমাণু সকল--এ কথ। বলিলে পরমাণু 
গকলকে অনিত) বা ক্ষণিক বলিতেই হইবে। নিত্য ব! ক্ষণিক একপ্রকার পরমাণুর পরিবর্তনশীল 
বাক্তাব্যস্তভাঁবশীল চারি প্রকার ধর্দ--ইহা কিছুতেই বল! চলে ন!। ইহা! শুনিবামাত্র ইহা অসঙ্গত 


৫৯৪ ভারতের সাধনা শাবণ 


বোধ হয়, আর তজ্জন্ত ইহা আপাতদৃষ্টিতে ও যুক্তিনহ মতই নহে। এ ক্ষেত্রে ক্ষণিক চতুর্বি্ধ 
ধর্মাক্রাস্ত, আর তাহাদের মিলনে জগতের উৎপত্তি-_ইহ! বলিলে কতকট! যুক্তিসঙ্গত মত বলিয়া 
বোধ হুয়। বলিতে কি, ইহা! বিচারযোগ্য থগ্ডনযোগ্য মত বলিয়! বিবেচিত হয়, আর তাহাই আচার্য্য 
শঙ্কর থণ্ডন করিয়াছেন। রুশ দেশীয় বৌদ্ধশান্ত্রর পণ্ডিত চারভাটুম্বি--সৌত্রান্তিকমতে পরমাণুর 
অমিত্যতাই বুবিয়াছেন; তিনি তাহার 5০৮1 6)5075 ০1 825 30001519: গ্রন্থে লিখিয়াছেন-_- 
০০০০0021500 005 51515591015 55969100555 (5০002001525 ) 0০170 80116 025 
5012] 26002, 1410 211 90051 15511055 (010911095 ) 20005 215 10010051715 
53151517059 11251751070 00150010,5 ৃ 

অতএব পরমাণুনিত্যতাঁপক্ষকে যে শঙ্কর খণ্ডনযোগ্য বৌদ্ধমত বলিয়া উদ্ধার করিয়া তাহা 
খণ্ডন করেন নাই, তাহা তিনি ভালই করিয়াছেন। অবস্ত পরমাণুনিত্যতাপক্ষ যে কোন কোন 
বৌদ্ধ স্বীকার করিতেন, তাহা শাস্তরক্ষিতের তত্বসংগ্রহ গ্রন্থ হইতে জানিতে পার! যায়। আমরা 
জানি না, পণ্ডিত ইয়াম'কামী এ সকল কথ! বিবেচনা! করিয়া শঙ্করকে বৌদ্ধমতানভিজ্ঞ বলিয়াছেন 
কিনা। বস্ততঃ, তিনি যে ভাবে তাহার প্রতি অবজ্ঞ। প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে মনে. হয়-_ 
তিনি এ সব চিস্তা করিবার সময় পান নাই। কারণ, তাহার অবস্ঞাপ্রদর্শনের মাত্রাট। ভদ্রতার 
সীমা! অতিক্রম করিয়াছে। তিনি, %921191215 800021 15890171715 62550 0 00150791015 
1377901076515, 15250171055 215 009 006 0) 70151001955 215 9195” এইরূপ বলিয়াও যখন নি্- 
লিখিতভাবে আক্রমণ করিতে পারেন, তখন তাহার অশ্রদ্ধার মাত্রা সহজেই বুঝা! যায় । আরও বথা :_ 
40300 52025, 11001550015 91600910515 9০৮ 500 566 5002155 €০ 0110155 
13000101910 127 [১ 47১00901 080106 00559 101505195 101115 1 00595159136 [0৫০9০503 
€0 011015155 015 00900175 01005 52152.5016852.01179” 126 0. 

41155 017070160 151550 107 92াযোন। 5 19009111161556170” 1207 0. 

40015 15 025 1551 800) 000 52108912, 1500155 056 (17080951051 1011170951055 
01 13100191951) 2180 0059 010 £0 73810 | 00150515 [27 [১, 

5001) 5106 1015 21015) 5555. 02৮ 075 30001015 0917 510001 019 
12119501017 01:10015 [1010117 51991105, 115 50000 0060179, 10১06 8০০519005 ৪ 
507)0500 50015775200 [96107906106 31913981072, 1106 002৮ 01 005 ৮ 50970109- 
৫19৩ 1956 01 005 01160019015 5. 17015160006 10510900573) 08350 01901 2 
10101921915 09150001009 ৮1১10 815 21515150137 50012115 11)10101091215 8180 61101005 
556528525”, 228 19, 

599101912 ঠ51)5 এ100 096 01751000009 01015 ০৬০ 065900103,, [31 0, 

এইরূপ বিদ্রুপ উপহাস অবজ্ঞ, পণ্ডিত ইয্লামাঁকামী তাঁহার গ্রন্থে বহু স্থলেই করিয়াছেন । তিনি 
কি একবার ভাবিলেন না, খাহার যুক্তি অকাট্য বলিয়া! অধিকাংশ পণ্ডিতকেইন্বীকা্ করিতে হইরা- 
ছিল, তিনি যে সহজে থগুনীয় মতটা বুঝিলেন না, তাহ বড় সম্ভবপর নহে! তিনি কি জানেন না যে, 
পুস্তকমধ্যে খুক্তিসহকারে কোন মত বর্ণন বা স্থাপনকালে যে সব কথা বলা হয়, আর প্রতিপক্ষের 


১৩৩৭ বৌদ্ধধর্মের পুনরভ্যু্থান ও হিন্দুবিদ্বেষ ৫৯৫ 


সহিত সন্ভাস্থলে বিচারকালে তাহার পরিবর্তন ও পরিমাঞ্জন বহুল পরিমাণে হইয়া যায়) আর 
সেই মতের প্রবর্তক ব্যক্তি যে “হেতু” ও “দৃষ্টান্ত” প্রদর্শন করিয়া! নিজ মত স্থাপন করেন, কিছুদিন 
পরে প্রতিপক্ষের সহিত বিচারের 'মুখে-_সে “হেতু* ও “দৃষ্টান্তের” অনেক পরিবর্তন তাহাকে বা 
তাহার সম্প্রদায়-ভূক্ত আচার্ধ্যগণকে করিতে হয়। আর এইরূপ হইতে হইতে, অনেক সময় মতের 
আমূল পরিবর্তনও হইয়া যায়। কুমারিল শঙ্কর প্রভৃতি বে সময় জীবিত ছিলেন, মে সময় প্রাচীন 
বৌদ্ধমতস্থাপনার্থ তৎকাপের বৌন্ধপণ্ডিত ধুরদ্ধরগণকে নেই প্রাচীন মতের কতকটা যে পরিবর্তন 
করিতে হুইয়াছিল, তাহা কি খুব ম্বাভাবিক কল্পনা নহে? আর সেই পরিবর্তন অন্সারে 
হিন্দু প্রতিপক্ষগণ যদি বৌদ্ধমত নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, তাহা হইলে সেই বর্ণনা যে প্রাচীন বৌদ্ধ- 
মতের সহিত কতকটা অনৈক্য হইবে, তাহাতে কি সন্দেহ আছে? বস্তুতঃ, হিনদুগ্রন্থে বৌন্ধমত 
যেন স্তায়াবয়ব প্রদর্শনসহকারে বর্ধিত হইতে দেখা ধায়, সেবূপভাবের যে কোন বোদ্ধগ্রস্থ আছে, 
তাহা তে দেখ! ব। শুন! যায় না। আর কোন গ্রন্থে থাকিলেও যে তাহ! চীন ভাষায় অনুদিত হয় 
নাই, তাহাই ত এখনও পর্যন্ত দেখা যাইতেছে । অতএব বৌদ্ধধর্ের জীবিতকালে বৌদ্ধধর্শের 
প্রতিপক্ষগণের বণিত বৌদ্ধমতকে সহসা! অবৌদ্ধমত বলিতে সাহসী হওয়। পঞ্ডিতব্যক্তির পক্ষে 
শোভা পায় না। বস্তুতঃ শঙ্কর যে বৌদ্ধমত থণ্ডন করিতেছেন, তাহ! সৌন্রাস্তিক বৌদ্ধমত। সৌন্রান্তিক 
মতে পরমাণু অনিত্য । বৈভাষিকমতে পরমাণু নিত্য, ধর্মগুলি নিত্য, তাহাদের লক্ষণ ও কাধ্য 
অনিতা । এই নিত্যতাপক্ষ, তিনি বৈশেষিকমতখণ্ডনকালে খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব এস্থলে 
তাহার খণ্ডন অনাবশ্তক। আমর! দেখিতেছি--পঙ্ডিত ইয়ামাকামী সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক মত 
মিশাইয়৷ ফেলিয়া শঙ্করের উপর অযথ। আক্রমণ করিয়াছেন। 

যাহ! হউক, পণ্ডিত ইয়ামাকামী শঙ্করের যে সব ভুল দেখাইয়াছেন, ইহ! তাহাদের মধ্ো 
একটা । তিনি এতত্ব্যতীত বছ বিষয়েই এইভাবে শঙ্করের বৌদ্ধমতানভিজ্ঞতা প্রদর্শনে প্রয়াসী 
হইয়াছেন। আমরা কিন্তু যতটুকু আলোচনা! করিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, পর্ডিত 
ইয়ামাকামী সকল স্থলেই ভূল করিয়াছেন। পপ্ডিত ইয়ামাকামীই এখনও অপেক্ষাকৃত সঙ্গত বৌদ্ধমত 
বুবিতে পারেন নাই। কারণ, তিনি ষে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা! প্রমাণই নহে ;আরতাহার 
.তিনি যে অর্থ করেন, তাহাও অর্থ নহে। তাহার সকল কথার উত্তর দেওয়া এরূপ প্রবন্ধে সম্ভবপর 
নহে, এবং তিনি যেরূপ দার্শনিক চিন্তা, বুদ্ধিমত্তা এবং পরিশেষে শিষ্টতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে 
তাহার কথার উত্তর দান আবশ্তক বলিয়াই বোধ হয় ন। ইহা উদ্মত্তের প্রলাপের হ্যায় উপেক্ষণীয়, 
তবে তাহার প্রলাপোক্তিতে ধাহারা আত্মহার। হন, তাহাদের জন্যই ইহ! লিখিত হইল | যে বৌদ্ধমত্ের 
উৎপতিস্থানে বৌদ্ধমতের জন্মদাঁতার! বিচারে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হুইয়া পরিশেষে বিতাড়িত 
হইয়াছেন, সেই বৌদ্ধমতের সমর্থনে কোন ব্যক্তিবিশেষ বৌর্দধন্রপ্রকাঁশক ভাষার সামান্য পরিচয় মাত্র 
লাভ করিয়া যখন অগ্রসর হয়, তখন মাতৃক্রোড়ে থাকিয়! ভিক্ষৃকশিশুর রাজশরীরে প্রহারোগ্যম- 
বিশেষ মনে করিয়। হান্ত সম্বরণ করা যায না। এক্ষেত্রে পণ্ডিত ইয়ামাকামী কি ন। বলিয়া ফেলিলেন 
"শঙ্কর একট! সংস্কৃত শবের সমাসট। বুধিতে পারেন নাই। যে ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষার অতি অন্নও 
পরিচয় রাখে, সে যে সমাসটা বুঝিতে ভূল করে না, তাহাই কি না শঙ্করাচাধ্য বুঝিতে ভুল করিলেন, 
যে কুমারিল ভষ্ট্রের নিকট বৌদ্ধগণ বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন, সেই-কুমারিল ভট্ট তাঁহার গুরু ও তৎকালে 
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বৌদ্ধসমাজের সর্কপ্রধান পণ্ডিত ধর্মপালেরই নিকট বৌদ্ধশান্্, খুব সম্ভবতঃ, অধ্যয়ন করিয়াছিলেন! 
হার কথাই থে শক্ষরাদি গ্রহণ করিয়াছেন) তাহা সংস্কৃতশান্তরজ্জ মাই জানেন। তীভারা বৌদ্ধধর্দের 
[17091757651] [20005 জানলেন না! একথ| কি করিয়া পঞ্জিত ইয়াকামী বলিলেন ? যে বৌদ্ধমত 
তাহার উৎপত্তির লহশ্র বৎসর পরে নির্ববাণোন্মুখ হইয়া অচিরে নির্বাপিত হয়, আর যে শঙ্করাচার্যোর 
প্রচাঁয়িত মত্তই সেই নির্ব্বাণের প্রধানতম হেতু হইয়! সেই সহশ্র বসর পরেও মাজ পর্যন্ত দিন ছিন 
বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই শঙ্কর[চার্ধ্যকে আজ সহ বংসর পয়ে একজন বিদেশী, বিজাতীয় ভাষাভাষী, | 
ধৎসামান্য সংস্কতভাষার পরিচয় লাভ করিয়! তাহাকে তাঁহার নিজভাষায় অজ্ঞ বলা, তাহার সময়ে প্রধান 
প্রচলিত ধর্্মমতক্ঞানে তাহাকে অনভিজ্ঞ বলা, যে কিরূপ হান্তকর বিষয় তাহ! নুধীগণেরই উপভোগ্য । 
য়ে দেশে সত্যের জন্য পূর্বে পূর্বে প্রাণাস্তপণ করিয়! বিচার হইত, আর বাহার ফলে.কুমারিল ভট্টের 
বৌদ্ধগ্ডরু কুমারিলের সঙ্গে বিচারে পরাজিত হইয়া তুষানলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আর সেই" 
গুুবধের হেতু হওয়ায় প্রারশ্চিত্তের জন্ত পরিশেষে কুমারিলও স্বয়ং তৃষানলে প্রবেণ করেন, যে দেশে 
রামানছজের সময় অনেক জৈন পণ্ডিত স্বমত ত্যাগ ন! করিয়া! তৈলযস্ত্রে নিম্পেধিত হইয়াছিলেন, সেই 
দেশে আজ সত্যের আদর নাই ! আজ পাশ্চাত্য সচ্যতার:প্রভাবে ভোগন্ুখেরই আদর, তাই আজ 
সে দেশে সবই শোভা পাইতেছে! আমর! জানিতাম_-পঙ্ডিতেই পণ্ডিতের সম্মান করিস 
পাকে । পণ্ডিত ইয়ামাকামী আচার্য্য শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়। যে সব কথ! বলিয়াছেন, তাহাতে 
মনে হয় পণ্ডিত ইয়ামাকামীর দৃষ্টিতে শঙ্কর পণ্ডিত নামেরই যোগ্য নহেন, অথবা--। 
যাহ! হউক, পণ্ডিত ইয়ামাকামী, না হয় স্বধন্নিষ্ঠাবৃদ্ধির অভ্যাসবশতঃ এরূপ নানা অসঙ্গত 
কথা বলিলেন, কিন্তু হিন্দুসম্তান কেন যে তাহাতে সম্মতি দেন, কখন কথন ম্বধন্মীচার্ধ্যগণের প্রতি 
অবজ্ঞা ব। উপেক্ষা প্রকাশ করেন, তাহাই ছুঃখের বিষয়। বৌদ্ধধর্মের গৌরব, বৌদ্ধের গৌরব নহে, 
তাহা হিন্দুরই গৌরব। বৌদ্ধের সন্তান কেহ বড় বৌদ্ধ হইয়াছেন, কৈ তাহাত শুনা যায় না। আর 
অহিন্গু কেহ বৌদ্ধ হইয়া বৌদ্ধধর্মের অঙ্গপুষ্টি করিতেছেন তাহাও ত দেখ! যায় না। কোন্‌ চীন, 
জাপানী বা হিব্বতী বৌদ্ধধর্মের কোন্‌ অঙ্গ পুষ্টি করিয়াছেন? এ সব পণ্ডিতের কৈ একখানিও 
পালি ব1 সংস্কৃত গ্রন্থ দেখা যায় না। হিন্দুই বৌদ্ধ হইয়। বৌদ্ধগ্রস্থ লিখিয়াছেন, হিন্দুই হিন্দুর দেশে 
বসিয়! বৌদ্ধমত প্রচার করিয়াছেন, হিন্দু পরের ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন, হিন্দু পরের 
ভাষা শিখিয়! তাহাকে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন, আর সেই হি্গুই সেই বৌদ্ধমতের ধৃষ্টতা দেখিয়া 
তাহাকে সমুচিত শান্তি দ্রিয়৷ শৈললাগরপারে নির্বাসিত করিয়াছেন। ছুষ্ট ছেলে যৌবনে দিনকতক 
গৃহত্যাগ করিয়া ছুষ্টামি করিয়া! যেমন গৃহে ফিরিয়া আসে, তদ্রপ হিন্দুর স্তান দিনকতক বৌদ্ধ 
হইতেছিল, আজ তাহার! আর বৌদ্ধ হয় না, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে । বৌদ্ধমতের 
হুসংস্কৃত দ্বার্শনিক অংশ, বৌদ্ধমত্ের বিচারযোগ্য অংশ, বৌদ্ধমতের ন্যায়সঙ্গত অংশ, যদি জানিতে 
হয়,--শিখিতে হয়, তবে হিন্দুপপ্ডিতগণ বৌদ্ধমতখণও্নাবসরে যে বৌদ্ধমত বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই 
সংস্কৃতভাষায় লিখিত বৌদ্বগ্রস্থের সহিত উত্তমরূপে আলোচনা! করা আবশ্তক। বৌদ্ধমতের ইতিহাস, 
বৌদ্ধমতের আঁচারব্যবহার, বৌদ্ধমতের গল্পকথ|, বৌদ্ধমতের কল্পনাতেদ-_ইভ্যাদি অবান্তর বিষস্ 
.যুদ্দি ্ানিতে হয়, তবে চীন, জাপানী, তিব্বতী ভাষায় অনুদিত বৌদ্ধগ্রন্থ দেখ! আবশক হইতে 
পারে। কিন্তু সুমংস্কৃপ্ত বিচীরদহ দার্শনিক্ষ অংশের অন্ত তাহার মাবস্তীকতা খুব দলই মনে হর। 
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যাহা হউক, শঙ্করকে তাঁহার ভাত্তাদি দেখিয়া! বৌদ্ধষতানভিন্ত বলিতে হইলে আমাদের অনেক 
কথাই মনে আসে। সম্প্রদায়বিদ গুরুর নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া শঙ্কর যে গ্রন্থের ভাস 
করিস! যে বৌদ্ধমত বর্ণন ও খণ্ডন করিলেন, সে বৌদ্ধমত যে সেই গ্রস্থকারের অভিপ্রেত. বৌদ্ধমতাই 
হইবে, তাহাই শ্বাভাবিক মনে হয়। আর সেই গ্রস্থকার বর্তমান বৌদ্বমতের আচার্ধ্যগণ হইতে 
প্রাচীন কিনা _এই প্রশ্নও মনে উদয় হয়। তাহার পর শঙ্কর প্রাচীন বৌদ্ধমত যদি খণ্ডন করেন, তাহ 
হইলে বর্তমান বৌদ্ধমতের সহিত তছুক্ত মতের অনৈকা হইলে শঙ্করের বর্তমান বৌন্ধমতানভিজ্ঞতা 
সিদ্ধ হয় কি না, তাহাও সুতরাং ভাবিতে হয়। বুদ্ধের পূর্বেও বুদ্ধ ছিলেন--ইহাত বৌদ্ধগণও বিশ্বাস 
করেন; সুতরাং শঙ্করোক্ত বৌদ্ধমত অপর. বৌদ্ধমত হইতে পারে কি না, তাহাঁও ভাবিবার বিষয়। যদি 
বল! হয়, শঙ্করভাত্বব্যাখ্যাকালে টীকাঁকারগণ বৌদ্ধমতের আচার্ধ্যগণের বাঁকাদি উদ্ভুত করায় উহ] 
প্রাচীন বৌদ্ধমত হইতে পারে না; তাহাও কিন্তু বলা যায় না। কারণ, প্রাচীন বৌদ্ধমতের অন্গুরূপ 
মত বর্তমানে দেখা গেলে তাহায় উদ্ধার করিয়! ব্যাখ্যা করিলে যে কোন দোষ হয়, তা! বল! যায় 
না। কারণ, পরবর্তী মত ষে প্রাচীন মতের নিকট একবারেই খণী হয় না, তাহা ত বলা বায় না1 
তাঁহার পর, বৌদ্ধমত হইতে প্রাচীন যে বেদ, সেই বেদমধোও বৌদ্ধাদি বহু মতই আছে, এবং 
বৌদ্ধমতেও বনু প্রকারভেদ আছে, স্থৃতরাৎ শঙ্করোক্ত বৌদ্ধমত কতিপয় |ধবৎসাবশিষ্ট বৌদ্ধগ্রন্থোক 
মতের সহিত ন! মিদ্ললে যে শঙ্কর কথিত-প্রকাঁরে অবজ্ঞাত হইবার পাত্র হইতে পারেন, তাহ! 
আমরা বুঝিতে পারি না। এই সব কথ! মীমাংসা না করিয়া সহসা কোন দেশপুজ্য আচারের নিলা 
কর! পরিতের কার্য হইতে পারে বলিম্বা বোধ হয় না। যে বৌন্ধমত লইয়া! পণ্ডিত ইয়ামাকামী 
এত কথ! বলিতেছেন, সেই বৌদ্ধমত বাহার আবিষ্কার করিয়াছেন, তীঁহারা অত্রান্ত হইতে পারেন 
কি না এ চিন্তা কতদূর তিনি করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। সর্বজ্ঞ না হইলে অভ্রাস্ত হওয়! 
যায় না। আঁর নিত্য সর্বজ্ঞ সর্ববিং এক ইশ্বর ভিন্ন কাহীকেও স্বীকার করা যায় না। মানুষ 
যদি সর্বজ্ঞ হয়, তবে সর্বজ্ঞের প্রদশিত পথে চলিয়াই হইতে পারে, নচেৎ স্বয়ং বুদ্ধিবলে হইতে 
পারে না। অজ্ঞ কখনও সর্বজ্ঞ হইবার পথ আবিষ্কার করিতে পাঁরে না। আর তাহারও সে 
সর্বজ্ঞত! তাহার শত শত কথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলেও সিঞ্ধ হয় না। কারণ, তাহার 
হম কথা সত্য হইলেও যে তাঁহার সহম্র-এক কথাটা যে সত্য হইবে তাহার প্রমাণ কি? 
অতএব ভগবান্‌ বুদ্ধেরও কথার উপর অভ্রান্ততা বুদ্ধি গুরুভক্তি বলিয়া আদরণীয়, কিন্তু তাহা 
অভ্রাস্ত বা প্রামাণিক হয় না। ভগবান্‌ বুদ্ধের এই সর্ববজ্ঞত্ব লইয়াই কুমারিলের সহিত বৌদ্ধ- 
গণের যে বিচার হয়, তাহাঁতেই বৌদ্ধগণ এমন পরাজিত হন যে ভবিষ্যতে আর তীহীর। মস্তক 
উত্তোলন করিতে পারেন নাই। এই বিচারের কথা পুণ! ডেকান কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক 
পণ্ডিত কে বি,পাঠক ভিয়েনায় ওরিয়েপ্টযাল কংগ্রেসে ইত্রাজী শিক্ষিতগণের মধো প্রথমপ্রচার 
করেন। বস্ততঃ,ন্সর্বজ্ঞ কাহাকেও স্বীকার করিতে হইলে ঈশ্বর স্বীকার কর! প্রয়োজন। | 
আর ঈশ্বর যদি স্বীকার করা না হয়, তাহা! হইলে সত্যনির্ণয় বা সত্যলাভ কেবল কল্পনারই : 
কথায় পরিণত হয়। সর্ধজ্ঞের বাদী উপেক্ষা করিয়! বা! অবলম্বন না করিয়া__সত্যনির্ণয় চেষ্টা . 
বার্থ। তাহাতে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। বৌদ্ধগণ বৃদ্ধকে সর্ধজ্ঞ 
মানিয়াই সত্যান্বেষণে বা সত্যলাভে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বুদ্ধ কি করিয়! সর্বজ্ঞ হন তাহা 
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তাহারা সম্যক আলোচন! করেন নাই বলিয়া, অর্থাৎ বুদ্ধ বন্দর! সর্বজ্ঞ হন, তাহাকে সর্বজ্রত]- 
লাভের উপায় না বলিয়া, বুদ্ধের কথাকে সর্বজ্ঞ হইবার উপায় বলায় বৌদ্ধমত ভারত হইতে 
বিভাড়িত হুয়--ভারতীয় প্ডিতগণের উপেক্ষার বিষয় হয়, আর এই জন্তই কুমারিল জয়ী "হন। 
যাহা হউক্‌ এ ক্ষেত্রে পঙ্ডিত ইয়ামাকামী মহাশয়ের গুরুভক্তিও ধর্দান্থরাগই প্রশংসনীয়, তাহার 
সত্যানুসন্ধিংস! প্রশংসনীয় নছে। অমিতবুদ্ধি ভারতসম্তান, অতুলজ্ঞানগৌরবদম্পন্ন ভারত- 
সন্তান বিচারশীলতা। বিসর্জন না করেন--ইহাই প্রার্থনীয় বিযয়। পরের কথায়, শক্রর কথায় 
নিজের অমূল্য নিধির প্রতি বিতশ্রন্ধ না হন, ইহাই আবশ্ক। তাহাদের পূর্ববপুরুষগণ সর্ববজ্ঞের 
অরচিত নিত্যবাণী বলিয়া! আবহমানকাল প্রাণপণ যত্বে যাহা বক্ষে ধারণ করিয়া আসিতেছেন, 
তাহার প্রতি বিচারমুটের স্তায় অবজ্ত! গ্রকাশ না! করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়। শত্রপক্ষ আজ 
শিক্ষার সাহায্যে এই নিত্যবাণীকে সমাজকথা, চাষার গাম, উপকথা বলিয়। বুঝাইয়! দিয়া 
আমাদের পূর্ববপুরুষগণের তাহার উপর যে শ্রদ্ধা! ছিল, তাহা বিচলিত করিয়৷ দিয়াছেন। সুতরাং. 
সর্বজ্ঞের প্রদর্শিত পথে আজ কণ্টক আরোপিত হইয়াছে, সে সর্বজ্ঞের প্রদর্শিত পথে ন! চলিতে 
নিঃশ্রেয়ম অসম্ভব, সেই পথ আজ অরণ্যমধ্যে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছেঃ এখনও প্রতিকারের 
মময় আছে। 


আলোচনা 


[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্ক! বাঁ বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে । পুস্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় 
সাধনার সম্পঞ্চিত বিষয়ের পর্ধ্যালোচন। সধত্বে কর হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
তাহার প্রয়োগ-প্রণালী সর্ধ্বসাধারনের আগ্রহ ও আলোচন!| সাপেক্ষ ] 


কুম্তমেলার সময় নির্ণয় ।-_'ভারতের সাধনা” পত্রিকায় কুন্তমেল! শীর্ষক একটি প্রবন্ধ 

'ধারাঁবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এ প্রবন্ধের অনেকটা বঙ্গবাসী পত্রে উদ্ধত হইদ্নাছিল-_ 
সেই পত্রিকায় উদ্ধ.ত কুস্তের বিভিন্ন স্থান সন্ব্ধীয় অংশ পাঠ করিয়া বোধ হইয়াছিল যে সময় 
নির্ণয়ে কিছুটা প্রমাদ ঘটিয়াছে। : 

বৃহস্পতি কুম্ত রাশিতে অবস্থান সময়েই হুরিদ্বারে কুস্তমেলার অধিবেশন হয়--হুর্যা মেষরাশিতে 
হওয়া চাই-_তাঁই বৈশীখ মাসই ইহার ঠিক সময়, যদিও পূর্ব্ব হইতেই মেল! জমিতে আরম্ত হয়। 

৭ তারপর তিন তিন বৎসর অন্তর প্রয়াগ, গোদাবরীতীরস্থ পঞ্চবটী এবং উজ্জপ্লিনীতে মেলা 
হইবার কথা। বৃহস্পতি তিন তিন বংসর অন্তর যথাক্রমে বৃষ, সিংহ ও বৃশ্চিক রাশিতে গমন 
করেন-_তাই প্রয়াগের মেলা বৃহস্পতি বৃষরাশিশ্থ হইলে, পঞ্চবটার মেল বৃহস্পতি সিংহরাশিতে 
অবস্থান করিলে, এবং উজ্জয়িনীর মেলা বৃহস্পতি বৃশ্চিকরাশিতে থাক! সময়ে হইবার কথা । 

কিন্তু এ প্রবন্ধে প্রয়াগের মেলার কাল সম্বন্ধে আছে যে বৃহস্পতি মেষরাশিস্থ হইলে ( এবং 
হূর্য্য মকরে গেলে) কুস্তের অধিবেশন হয়। এস্থানে বক্তব্য এই যে গত মাঘ মাপে বৃহম্পতি 
মেষরাশিতে ছিলেন নাঁ_ছিলেন বৃঘরাঁশিতে-_-এবং তাঁহাই যে হওয়া উচিত পূর্বেই বলিয়াছি। 
এই গেল একটা সন্দিপ্ধ স্থান। অতঃপর গ্রবন্ধে মাছে--বৃহস্পতি সিংহরাশিস্থ ( এবং হৃর্ধ্য মেষ- 
বাশিস্থ হইলে ) পঞ্চবটীতে কুস্তমেলার অধিবেশন হইবে। 
ইহাতে কোনও তুল দেখা যায় না। বৃহস্পতি বৃষরাশি হইতে সিংহরাশিতে বাইতে তিন 
বৎসরই লাগে। 
সর্বশেষ উজ্দ্রয়িনীর কুস্তমেলা৷ সম্বন্ধে আছে, বৃহস্পতি সিংহরাশিক্থ হইলে ( এবং হৃখ্য মেষরাশিতে 
থাঁকিলে উজ্জ্পিনীতে কুম্ত যোগ হয়। [ঠিক এই বথা পঞ্চবটা সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে; 
তাহ! হইলে পঞ্চবটা ও উজ্জ়্িনী এই ছুই স্থলে কি যুগপৎ কুস্তের অধিবেশন হয়! ] ফলকথা এখানে 
বৃহস্পতি বৃশ্চিকন্থ হইলে উজ্জয়িনীতে কুস্ত হইবে-_ইহাই হওয়া উচিত-নচেৎ তিন বৎসরের 
ব্যবধান থটে না। 
আশ! করি প্রবন্ধলেখক মহাশয় এ সব কথা অনুধাবন করিয়। স্বীয় প্রবন্ধের সংশোধন করিবেন। 
ইতি। কাশীনিবাধিনঃ কস্যচিৎ ॥ 
মনসা মঙ্গল |---শ্রাব মালে মনসা দেবীর পুজাবিধি এই দেশে প্রচলিত আছে। 
আবাটী কৃ! :পঞ্চমীতে মনসাদেবীর উৎসব হয়; উহাকে মনসাপঞ্চমী বা নাগপঞ্চমী কছে। 
শ্রাবণের সংক্রান্তি দিবসে মনসাপূজা ও নাগপুজার ব্যবস্থা আছে। জোষ্ঠযাসে দশহরার দিন 
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বঙ্গের অনেক স্থানে মনসার পৃজ1 হইয়৷ ধাকে। এই কাল মধ্যে বিভিন্ন পঞ্চমীতে মনসাপঞ্চমীর 
ব্রতানুষ্ঠানাদি হয়। এতঙছ্যতীত বৎসরের নকল সময়ে বিশেষ বিশেষ ঘটন! উপলক্ষে এদেশে মনস! ব! 
বিষহরির পুঁজ! হুইয়। থাকে। এক সময়ে এদেশে এই পুজ। মহাসমারোছে সমাহিত হইত, চৈতন্তদেবের 
আবিরাবের পুর্বব সময় পর্ধ্যস্ত ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন এ পুজার মাহাশ্থ্য প্রচারের 
নিমিত্ত শত শত “মনসামঙ্গল' প্রচারিত হইয়াছিল । অনুসন্ধান করিলে আজিও ৪০৫০ প্রকারের 
মনসামঙ্গল পুথি পাওয়া যাইতে পারে । কাণ! হরি দত্ত মনসামঙ্গলের প্রথম রচয়িতা বলিয়। 
প্রসিদ্ধ পূর্বববাঙ্গলায় বিজয় গুপ্তের মনসাঁমঙ্গল সবিশেষ শ্রচলিত। 
মনসামঙ্গল, অন্দামঙ্গল, কবিকস্কণ চণ্ডী ও 'এতজ্জাতীয় গ্রন্থের সহিত এদেশের 
ধর্মেতিহ!সের বিশেষ সম্বন্ধ । সমাজতত্বের ইতিবৃত্ত ও লোকচরিস্রের উচ্চ নীতি নির্ধারক বলিয়াও 
ইহাদের মুল্য অত্যধিক। উচ্চ বৈদিকতত্ব ও তদন্থষায়ী যাগ যজ্ঞার্দি উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে 
নিবন্ধ থাঁকিলেও অতি প্রাচীনকাল হইতে সাধারণ জনতার জন্ত এদেশে বিভিন্নপ্রকারে ধন্শিক্ষা 
ও নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার লাভ একারণেই হইয়াছিল, তত্প্রতিপক্ষে 
পৌরাণিক ধর্খের প্রতিপত্তিও এঁ ভাবে হয়--এবং উহ! কালে বৌদ্ধ ধর্মকে অভিভূত করিয়া 
দেশ মধ্যে প্রত্তিষ্ঠালাভ করিয়া! বসে। পঞ্চেপাসক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও নান! দেবদেবীর পুজা, 
প্রচলন এই রূপেই হইয়াছিল। এবং কালক্রমে তাহ'প্রাচীন বৈদিক ধর্থান্ুষ্ঠান সমূহের স্থান অধিকার 
করিয়! বসিয়াছে। ্মার্ভ ও পৌরাগিক্গণ সংস্কৃত শাস্ত্র প্রণয়ন দ্বার! প্রাচীন বৈদিক :ধর্মের সহি তগঙ্গতি 
পরস্পর! সংহিতাবদ্ধ করিয়। ইহাদের আভিজাতিক মর্ধ্যাদ! রাখিয়! গিয়াছেন। আর সাধারণ লোকের 
মধ্যে প্রচলিত রাখিবার জন্য কবি ও প্রতিভাবন ব)ক্তির। দেশ ভাষায় গীতি, মঙ্গলাদি পুস্তক প্রণয়ন 
করতঃ দেব:চরি ও লীলাদি.বর্ণন করিয়! এবং উপাখ্যানাদি লিথিয়] গিয়াছেন। অনুমান খুষ্টায় দশম 
শতাবীর পরে বঙ্গভাষার নৃততন বিকাশ লাভের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গদেশে এইব্প মঙ্গল সঙ্গীতের 
প্রসারলাভ হয়। চৈতন্ত-সাহিত্যের হ্ৃষ্টিকাল পর্য্যস্ত এই মঙ্গল গীতির কালকেই বঙ্গীয় সাহিত্যের 
প্রথম ও প্রধান অধ্যায় বলিয়া ধর] যাইতে পারে। 
পুজা-পদ্ধতির কথ। ছাড়িয়া দিলেও এইকালে বঙ্গদেশের সাধারণ অবস্থার এক উজ্জল চিত্র 
এই সকল মঙ্গল গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। দেশের সর্ব সাধারণ লোকের মধ্যে তখন সুখ-শাস্তি বিরাজ 
করিত, স্বাধীন চিন্তার অবকাশ ছিল, দেশ ধনধান্ঠে পরিপূর্ণ, বাণিজ্যের অত্যধিক প্রসার ছিল। 
বিভিন্ন স্থানে-_-দেশ।বিদেশে-_বাণিজ্যযাত্রা চলিত। সিংহলপাটনে বাণিজ্য যাত্রা» “মধুকর' প্রভৃতি 
বিভিন্ন নামীয় পোতের বিবরণ, বাণিজ্যসম্তার ও বাণিজ্যদ্রব্জাত সঙ্জীকরণ, বস্তবিনিময়, 
বিভিন্ন রাঙ্জ্ের লৌক ও রাজদরকারের সহিত আস্তর্জাতিক বাণি্য-সম্দ এবং নানা সমৃদ্ধ দেশের 
সমুজ্দপ বৃত্তান্তাদিতে এই সকল গ্রন্থ পরিপূর্ণ। এ কালে লোকের মনে এমন শাস্তি ও সুখ বিরাজ 
করিত, যাহাতে তাহারা কাব্যামোদ ও সঙ্গীতহ্থখে দিনাতিপাত করিতে ' পারিত-- এই সকল 
বছ মঙ্গল সঙ্গীতের প্রচলনে ইহাও প্রমাণিত হয় । মনে রাখিতে হইবে, ইহারা যে সময়ের সমাজের 
এইচিত্র দান করিতেছে, তখন বৈদেশিক মুসলমান শাসনই দেশমধ্যে স্ুপ্রতিটিত হইয়া বসিয়াছিল। 
চরিত অন্কণেয় বিপি্ঠতায়ও এই সকল মঙ্গল সঙ্গীত সমূহ পশ্চাদপদ নহে। সরলতা, স্বাভাবিকতা 
ও বানস্ববতার সেকালের বর্ণনা একালের অনেক রঢনাকে অতিক্রম করিতে পারে। চরিত্রের 
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উৎকর্ষে এ সকল কাব্যের অনেক নায়ক না্সিক! প্রাচীন মহাকাব্য সমূহে বণিত উৎকৃষ্ট চরিত্র অপেক্ষা 
হীন নহে । মনসা-মঙ্গলের বেহুলা-চরিত্রে সতীত্বপরীক্ষার তুলনা! আর জগতে কোথাও আছে কি নাঁ 
সন্দেহ-_“ন্ফীত, গলিত, কীটকুলিত, পুতিগন্ধি মৃত পৃতিকে ক্রোড়ে লইয়! নির্বিকার চিত্তে ও নির্ভর 
মনে বেহুলার মান্দাসে যাত্রা ভাবিতে গেলে, সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সতীগণের 
পতি নিমিত্ত সেই সেই ক্লেশ ভোগও সামান্ত বলিয়। বোধ হয়; এবং বেহুলাকে পতিব্রতার পতাকা 
বলিয়। গণ্য করিতে ইচ্ছা হয়। বেহুলাচরিত পাঠ করিলে, সতীর পতিভক্তি ও দেবদেবীর 
প্রতি এঁকাস্তিক ভক্তি ও অন্ুরক্তি জন্মে। সাবিত্রী, দময়ন্তী হইতেও বেহুলার সতীত্ব জগতে 
অতুলনীয়। বেছলা মানবী হইলেও দেবী, স্ুতরাৎ তাহার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রকৃতির 
বহিভূর্ত হইয়া! পড়িবে, ইহা! আশ্চর্যের বিষয় নহে। বস্তৃতঃ বেহছুলার ভাসান, দেবীর বিবিধ 
প্রকার রূপ গ্রহণ প্রভৃতি লোকাঁতীত ঘটনা সকল কবির ম্বকপোল কল্সিত নহে। ধুবড়ী, বুড়। 
ধোপাঝীর ঘাট, বেছুপ্াা নদী, চম্পক নগর এবং উজানী গ্রাম__ইহার জলস্ত দৃষ্টান্ত অগ্ভাপি দৃষ্ট 
হয়।” (ন্বর্গীয় রামগতি ন্তায়রতু--বঙ্গভাঁষ! ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ।) 

আবার “একমাত্র সতীত্বের জোরে বেহুলা নানারূপ প্রলোভন ও বিভীষিকার হস্ত হইতে 
, খড়াইয়া৷ মহাদেবের পুরীতে উপস্থিত হন, এবং সেখাঁনে দেবসভায় নৃত্যগীতাদ্দি দ্বার! দেবতাগণকে 
মোহিত করিয়া, নিজ ম্বামীর ও অন্তান্ত সকলের জীবন রক্ষা করেন। পাঠক! পদ্মপুরাণখানা 
অন্ুগ্রহপুর্বক একবার পড়িবেন। ইহা কল্পনার কথা নহে; প্রতি পত্রে মর্মের উক্তি--আমর 
বেছুলার সঙ্গে ছত্রে ছত্রে অশ্রু আকুলিত চক্ষে ভাহার স্বামীর জীবন প্রার্থন৷ করিয়৷ অগ্রসর 
হইয়াছি। তাহায় সৌম্যমুণ্তি, সদ] হীম্তময় মুখখানা, সুখে সাম্য, ছৎখে সাম্য, মনোমুগ্ধকর শ্বভাব, 
দৃঢ়ব্রত, চরিজের লাবণ্য ভুলিবার জিনিষ নহে। কবি স্বচক্ষে সতী দেখিয়া নতী আকিয়াছেন। 
হিন্দু গৃহলক্ীর চক্ষুলগ্ন জল গড়াইয়া গণ্ডে পড়িতে দেন নাই) ললাটের সিন্ুর-বিদ্ু স্বামী 
বিয়োগের পর আরও উজ্জল হইয়া স্বামীর শব সঙ্গে পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, সেই আগুনে কধিত 
সতীত্ব ধিনি ন! দেখিয়াছেন, তিনি বেহুলার চিত্র আকিতে পারিবেন না। এস্থলে শুধু ক্ষমতার 
কুলাইবে না। মাইকেল এগ্রেলো ও র্যঙ্গিবল এখানে অপারগ হইবেন”-_ভাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশ 
চন্দ্র সেন-_বঙ্গভাযা ও সাহিত্য। 

ইহার সঙ্গে সন্ধাণ আধুনিক বাঙ্গলার “ঘরে বাইরে ও চরিত্র হীনাদির বিভিন্ন চরিত্র সম্বন্ধে 
অগ্ককার পাঠকগণ কি মত পোঁধণ করিলেন, তাহা আমর! জানি না। অন্ততঃ সেকালের ও 
একালের শিক্ষা দীক্ষা ও মনোবৃত্তির তুলনা করিয়া তাহারা ন। দেখিলে একদিন আসিবে, বখন 
লোকে তাহ। কক্জিবার সময় পাইবে। পুর্বেব বল! হইয়াছে,,মনস। দেবীর পৃজা উপলক্ষে মনসামঙ্গলের 
সষ্টি হইয়াছিল; তাহাতে মনল! দেবীর মাহাত্ম্য ও লোক চরিত্রের গ্রকর্ষ পরিকীন্তিত হইভ। 
এই মনসাপুজ|. কি “তাহা লইয়া আধুনিক প্রত্বতাত্বিকগণের মধ্যে গবেষণা চলিয়াছে। সম্প্রতি 
প্রকাশিত মনসামঙ্গল গ্রন্থের এক ফ্ষানি নৃতন সংস্করণে এ ভাবেই লিখিত হইয়াছে--“মনস নৃতন 
দেবতা নহে। পৃগিবীর প্রায় সকল দেশের ইতিহাসে সর্পপৃজার রীতি গ্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। 
ভারতবর্ষেও বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়! বর্তমান সময় পর্য্যন্ত নান আকারে ইহা প্রচলিত 
হইয়া আসিতেছে 1...,অনেকে বলেন, মনস। অনার্য্যের দেবতা, আধ্যগণ ইহাকে তাহাদের 
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নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা অসম্ভব নহে? কিন্তু যেমন বৈদিক দেবত! কুদ্রগণ অনেক 
স্তর ভেদ করিয়া, এবৎ কতকট! অনারধ্যদিগের দেবতার আনর্শে পুরাণোক্ত মহাঁদেবে পরিণত হইয়া" 
ছেন, মনসা পরিকল্পনায়ও তন্রপ মনে হয় বিভিন্ন যুগের ও আর্ধ্য অনার্যের বিচ্ছিন্ন আদর্শের প্রভাব 
বর্তমান। এরূপ অনাবধান মন্তব্য প্রকাশ আধুনিক প্রাত্বতান্বিকতায় সাধারণ। ইহার মূল খুঁজিতে 
গেলে পাশ্চাত্য মতের অনুকরণ ব্যতীত আর কিছু পাওয়া যাঁয় না। ইহাদের শ্বকপোলকল্লিত 
পরিকল্পন সমুদ্ধয়ই “ বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়| বর্তমান সময় পর্য্যস্ত নানা আকারে 
প্রচলিত” আবার « বৈদিক দেবত] কুত্রগণ অনেক স্তর ভেদ করিয়া, এবং কতকট। অনার্ধ্যদিগের 
দেবতার আদর্শে পুরাণোক্ত মহাদেবে পরিণত হইয়াছেন *--ইহার কোন্‌ কথাটা কোন্‌ নিদিষ্ট 
রা বা ভাব বহন করিয়! চলিয়াছে, আমরা তাহা খু'জিয়৷ পাই না। “কতকটা”, “অনেক স্তর 
ভূতি এই অনির্দিষ্টতা ও অল্পষ্টতার স্পষ্টতঃ জ্ঞাপক। তথাঁপি একালের অনেক দিদ্ধাস্ত টা 

ক এইবূপ ! 

যে মঙ্গল গীতিতে বেহুলা চরিত্রের বর্ণনা--বাঁজল!র ঘরে ঘরে পঠিত হইবে বলিয়া গ্রচপিত-- 
তাহাতে প্রত্বতত্বের এরপ প্রক্ষেপ ন। থাকিলে কোনও দোষের হয় বলিয়া! মনে হয় না। গ্রত্বতত্বের 
নিজ ক্ষেত্র আছে। সেখানে ত বেহুল॥ চান্দসওদাগর, মনস! প্রভৃতি সহ এ সমুদায়ই কাটিয়া 
সাগর জল পধ্যস্ত ভাসাইয়া বিসর্জন দেওয়া চলে। সেজন্য মনপামঙ্গলের সক্কলন সম্পূর্ণ পৃথক 
হওয়া আবশ্তক, এবং সত্য সত্যই সমুদয় পুস্তকথানি সেই চক্ষেই দেখা সঙ্গত। 

তারপর আর একটী কথা৷ বলিতে হয়। মনসাপূজ। ও সর্পপূজা এক কথা নহে। প্পৃথিবীর 
প্রায় সকল দেশের ইতিহাসে সর্প পুজার রীতি প্রচলিত” থাকিতে পাঁরে, ভারতের অনার্ধযদিগের 
মধ্যেও তাহা থাক! অসম্ভব নহে । কিন্তু ষে সকল ধর্ম্মানুষ্টান বৈদিকধর্ম্মদল্পত তাহাতে 
সর্পকে সর্পরূপেই পুজা করিবার ব্যবস্থা থাকিতে পাঁরে না৷ । বেদেতে প্রচলিত আকারের কোন পুজ! 
পদ্ধতির পরিচয়ই নাই প্রত্বতাত্বিকগণ ইহা খুব সাগ্রহেই মানিয়৷ লইয়া থাকেন। সুতরাং 
মনসাপুজাকে সর্পগপুজা বলিতে যাইয়া বৈদিক নামের উল্লেখ করা সঙ্গত নহে। প্রচলিত পুজার 
আকারে মনসা! যে পর্পের সহিত এক সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া! 'ফৌস মনসা” হইয়াছেন, ইহা প্রকৃত 
ধর্মভাব বিবর্জিত মমাজের আর এক অৰনতির কারণ বলিতে হইবে । 

সর্প জগতের খল প্রকৃতির নিদর্শক--বিষের আকর--পাঁপের মূত্তি। বাইবেলের সয়তান 
ও বেদোক্ত বৃত্রের সর্পরূপে বর্ণনা দেখিতে পাওয়। যায়। কিন্তু পাপ ও পুণ্য, বিষ ও অমৃত, খল 
ও সৎ তুল্যবূপেই জগতের স্থিতির জন্ত আবস্ীক । অপর অনেক ধর্শেই:বিষ বা পাঁপকে সম্পূর্ণ “ছষ্ট 
বলির! বঙ্জরন করিবার ব্যবস্থা আছে; এবং তাঙ্থাতে সংসার ছুঃখভাগ্ার বলিয়া পরিত্যক্ত হুইয়াছে। 
কিন্ত হিন্দুর বিচারে গরল অমৃতেরই পারে স্থান পাইয়া থাকে--ক্ছু্র দেবতার! অন্বত লইনা 
কাড়াকাড়ি করিলেও দেবাদিদেব মহাদেব গরলপানে পরিতৃপ্ত! শিব যিনি 'মঙ্গল-নিধান, তিনিই 
অমঙগলে ছিধাশৃন্ত-নিকখিগ্ন ! 

জাগতিক ব্যাপারের মৌলিক বা চরম তত্ব বা! নীতি লকল হিন্দুর বিচারে দেবতা! বঙিক্না গৃহীত, 
পুজিত ও দৈনন্দিন জীবনের সহিত অতি ঘনিষ্টভাঁবে সম্পকিত। এজন তাহাদের পুজাপার্বণঅনুষঠানা- 
দির পাচ বাহুল্য বিভিন্ন তত্বের বা মৌলিক নিয়মের অধিষ্ঠাত! ও অধিটাত্রী বলিয়া বিভিন্ন দেবদেবীর 
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পরিকল্পনা । এ সমুদয় তত্বই এক প্রশী শক্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র; এবং পরষ্পর সম্পকিত। 
বৈদিক বিচারে যাহা হুক্মভাবে বণিত আছে, তাহাই পুরাণাদিতে স্থুলভাবে আখ্যায়িকাদিরূপে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । বিভিন্ন পুরাণ, দেবী ভাগবত ও মহাভারত আদি গ্রন্থে নাগমাতা মনসার 
কাহিনী বগিত আছে। এই নকল কাহিনীর অববস্বনে পরবর্তী কালে দেশ ভাষায় কথক ও 
কবিদিগের দ্বারা বিভিন্ন মঙ্গলসঙ্গীত, ব্রতকথ। ইত্যাদি রচিত হুইয়াছে। মৌলিক তন্বের আভান 
ইহাদের মধ্যে পাওয়! যায়; নচেৎ ইহাঁদের কোনও মূল্য নাই। তাহা হারাইয়াই বর্তমান 
সময়ে পৃজাও অনুষ্ঠানাদির এই ছুর্ীতি ঘটিয়াছে। 
মনসার বর্ণনা এবং মনল নামের ব্যুৎপত্তিও মাহাত্ম্য পুর্ণ। মনসা কশ্তপ মুনির মানস কন্যা, 
অথবা! ইনি পরমাত্মাকে মনে মনে ধ্যান করেন বলিয়! মনসা নামে খ্যাত । অন্ত্র--মনঃ ভক্তাভীষ্ট- 
:পূরণাঁয় মননং অন্তযন্ত| ইতি, যদ্বা মননমহঙ্কারমিতি গতি নাশয়তীতি _- দেবী বিশেষ ভক্তের 
অভীষ্ট পূরণ করেন বা অহঙ্কার নষ্ট করেন বলিয়া! মনসা । সর্পের সহিত ইহার নামগন্ধ নাই। 
ইনি -আত্মারাম, বৈষ্কবী ও সিদ্ধযোগিনী বলিয়! খ্যাতা। এই দেবী জগতে অতিশয় গৌরবর্ণা, 
সুন্দরী ও মনোহরা, এইজন্য ইহার এক নাম 'জগদূগৌরী, শিবের শিষ্যা বলিয়া “শৈবী অতিশ্ব 
বিষুভক্ত। এই জন্য “বৈষ্ণবী, নাগ বা সর্প/কুলের প্রাণরক্ষ! করেন বলিয়! “নাগেশ্বরী, বিষ সংহারে 
সমর্থ বলিয়া! বিষছরি, এবং মহাদেবের নিকট সিদ্ধযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া 'সিদ্ধযোগিনী' 
নাম হইয়াছে। | 
ভূশং জগংন্ু গৌরী সা স্থন্দরী চ মনোহর] | 
জগদগৌরীতি বিখ্যাতা তেন স৷ পুজিতা সতী ॥ 
শিবশিষ্য। চ সা দেবী তেন শৈবেতি কীত্তিতা। 
বিষু ভক্তা ততো শশ্বদ্বৈষবী তেন নারদ ॥ 
নাগানাং প্রাণ রক্ষিত্রী ষক্ঞে জন্মেজয়ন্ত চ। 
নাগেশ্বরীতি বিখ্যাত] সা নাগ ভগিনীতি চ॥ 
বিষং সংহর্তূমীশা। সা! তেন বিষহরীতি স1। 
সিদ্ধং যোগঃ হরাৎ প্রাপ তেনাতিসিদ্ধযোগিনী ॥ 
_ ব্রঙ্মবৈবর্তপুৎ প্রকৃতি খণ ৪৫ অণ॥ 
, এইন্ধপ বহু বর্ণনা ও কাহিনী পুরাপাদিতে বিবৃত আছে। মোট বথ! বিষধরদিগের রক্ষয়িত্রী 
ও বিষের হুরণক্রী বলিয়া যে দেবতত্বের পরিকল্পন। তাহা ভারতীয় আধ্যাত্মতত্বেরই অনুকুল। 
ইছাতে মৌলিক জগৎ তত্বেরই আভাস পাওয়া যায়; কেবল সাপ ধব1 ব। সর্পপুজ বলিয়! ব্যাখ্যাত 
হুওয়! উচিত নয়।-হে* ব* অ। 
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১লা আষাঢ় হইতে ।-_ প্রস্তাবিত রৌগ-টেবিল কনফারেন্সের খরচ পত্রের হিসাব স্থির হুইল, 
৬ লক্ষ টাক! খরচ হইবে, ভারতও ব্রিটেন সমভাঁবে উহা বহন করিবে। ব্রিটিশ ভারতের ৬* জন 
দ্েবেশী রাজের ১২ জন প্রতিনিধি এই সভাঁতে স্থান পাইবেন। অক্টোবরের প্রথম ভাগে ইহার! 
যা! করিবেন--জারমনী তাহার সমর জনিত ক্ষতিপূরণের টাকা পরিশোধ করিয়া! ফেলিয়াছেন-.. 
কলিফাতাতে ১২৯ জন কংগ্রেন কর্মী ও বোত্বাই সহরে ৮১ জন পিকেটার গ্রেপ্তার হইয়াছে- 
ঘাটাল মহকুমায় দানপূরের সন্গিকটবর্তী স্থানে পিউশিটিভ, পুলিশ বসাইবার ব্যবস্থা হইল--ডারতীয় 
নির্মাণ শিল্পের পুনরুদ্ধার কলে শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা৷ রোটারী ক্লাবের এক 
বক্তা দান করিয়াছেন--বিলাতের বেকার প্রশ্ন লইয়া সকল রাজনৈতিক দলের উৎকণ 
বাড়িয়াছে-_সাঁর লেস্লী স্কটের মতে দেশীর রাঁজাগুলি ছাড়িয়া কেবলমাত্র ব্রিটিশ ভারত লইয়! 
ডমিনিয়ান গঠন প্রস্তাব অভাবনীয় বিষয়--পপ্তিত মালবীর বলিতেছেন কংগ্রেসইমাত্র দেশের. 
কল্যাণ দান করিতে পারে, গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃবর্গীকে ছাড়িয়া! কোন বিষয়ের মীমাংসা! হইতে পারে ন! 
__পুর্ব্ব আফ্রিকায় একজন হাই-কমিশনার নিয়োগ করা স্থিরীক্কত হইয়াছে--কাঞ্চনজজ্য! আরোহ্ণকামী , 
২৪৩৪৪ ফিট পর্য্যস্ত একটি পর্বত চুড়ায় পৌছিয়াছেন; এ পর্য্যন্ত এতদূর লোক উঠিতে পারে নাইস. 
বোশ্বাই সহরে পুলিশের সহিত সংঘর্ষে পাচ শত লোক আহত হইয়াছে--কলিকাতাতে বহু কংগ্রেন 
সেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন--কলিকাত। বিশ্ববিদ্ঠালয়ে ৪ লক্ষ টাক! ঘাটতি পড়িয়াছে-_রামপুরের নবাব 
সাহেবর মৃত্যু হইল-_সারপুরুযোত্ম ঠাঝুরদাঁস ব্যবস্থাপরিষদের সদন্ত পদ ত্যাগ করিলেন--উপ্টাদীর 
লবণ নিশ্মাণকারী সত্যাগ্রহীদের খান! ভাঙ্গিয়া দেওর়। হুইল, তিনজন স্বেচ্ছাসেবক আহত ও 
৯১৮ জন ধৃত হইয়াছেন-_-৯৬ বৎসর বয়সে কর্ণেল বার্ণেসের মৃত্যু হইয়াছে, ইনিই মহারাণী 
ভিক্টোরিয়ার ভারত সাত্রাজ্জী৷ বলিয়। ঘোষন!| পত্র পাঠ করিয়াছিলেন--অনেক বিদেশীয় লোক মহত্ব! 
গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত ভিড় করিতেছেন-- ঢাকাতে পুনঃ উদ্বেগ বাড়িয়াছে, সরকার 
পক্ষ শ্বীকার করিতেছেন যে উপযুক্ত পুলিশ ব্যবস্থা না থাকাতে পূর্ব বারে হাঙ্সাম! এত গুরুতর 
আকার গ্রহণ করে-_ পুর্ব আফ্রিকায় শাসন সংস্কার প্রস্তাবে তত্রত্য ইউরোপীয় উপনিষেশিকগণ 
আপত্তি তুলিয়াছেন-_-সাইমন কমিশনের রিপোর্ট দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, 
উহ! লয়! সর্বত্র তীব্র সমালোচন! হইতেছে, বিলাতের ডেলীনিউজ পত্র বলে যে, আদত কথা যে 
্বায়ত্বশাদন কমিশন তাহাই ত্যাগ করিয়াছে-_বঙ্গের সার্জন জেনারেলের রিপোর্টে প্রকাশ 
কলিকাতাতে হাসপাতালব্যবস্থা অতি সঙ্বীর্ণ--কলিকাতায় মহিল৷ সত্যাগ্রহিনীগণ বিঙাতী 
কাপড় বজ্জনে বিশেষ মনোষোগ দিয়াছেন--পণ্তিত বালবীয় বলিতেছেন যে রাউও টেবিলের 
সভ। লগ্ডনে না হইয়া দিলীতে হওয়া আবগ্তক-বিভিন্ন স্থানের কংগ্রেস নেতৃগণ ধৃত ও দণ্ডিত 
হইতেছেন--বলীভিয়াতে রাষ্ট্রবিপ্নরবে আহত হইয়াছে--টঙ্কের নায়ব ৮১ বংদর বয়সে দেহতগ্জ্গ 
করিয়াছেন--ঢাকার অবস্থা এখনও সম্কটময়-_-ভারতগভর্ণমেণ্ট সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে মত 
প্রচারে ব্যস্ত হইয়াছেন-_-পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও ডাঃ মামুদ এলাহাবাদে গ্রেপ্তার হইয়াছেন-- 
ইহাদের ছয় মাস বিনাশ্রমে কারাদ হইল- পুর্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভুমিকম্প' হইল-_. 
সদয় পিকেটিংএর ফলে কনিকাত! বিশ্ববিস্ত।লয়ের প্রিলিমিনারী ল পরীক্ষা বন্ধ হইল-_লগুন 
সহরে ভারত দপ্তরের নৃত্তন বাড়ী সট কর্তৃক খোল! হইল-_-মৌলভী মহল্মদ ইয়াকুব ভারতীয় বাবস্থা- 
পরিষদের নভাপতি মনোনীত হুইলেন-__বিলাতের বর্তমান বেকার সংখ্যা ১৮৯*০** বলিয়৷ ঘোষণা 
করা হইয়াছে--মিঃ জিন লগ্ন কনফারেত্দে যোগফলে করিতে “সন্ত করিতেছেন--সার 
হরি দিং গৌর ব্যবস্থ। পরিষদের ডেপুষ্টা প্রেসিডেন্ট হুইয়াছেন--পিকেটিং ফলে কলিকাতা 
কলেজ সমূহে ছাত্রগণ উপস্থিত হইতেছে না--প্রসিক্ধ জারম্যান লেখক জেনারেল ভন 
বার্শহার্ডির মুত্যু হইয়াছে-্ময়মমসিংছ কিশোরগঞ্জে মুসলমানের দাজার ৯ জন হিন্দুর প্রা 
নাশ ঘটিয়াছে-হিম্বগন আতকে জেল! ছাঁড়িয়! চলিয়! যাইতেছে---৩১শে আধাড় পর্য্যস্ত। 


, - ভারতের সাধম। 


চরকার বিজয় নিনাদ আবার সর্বত্র বাজিয়। উঠিল! 
কিন্তু চরকাক্ধ সাফল্য আনন্থন কম্সিতে হইলে-_ 
চরকার প্রধান উপাদান কার্পাস-তুলা় স্বাবলম্বী হইতে হইৰে 
এতদুদেশে--- 
অস্খ্যাপন্চ ভ্রীম্যুত্তৎ বিণ ভূষ্ব্প চত১ এম, এ 
লিখিত প্রবহ্ধাবলী অবলম্বনে সম্কলিত-- 


কার্পাসে মাবলহ্বন 


মূল্য-1০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান_ম্ুদর্শন পুস্ভক ভ্ডাগগাল্প 
৮৪নং বেঢ় চাট্টাজ্জি দ্রীট, কলিকাতা । 





_ শ্বললিত লাহিতা-_-সুনিপুন লিখন শিল্প--জাতীয় সাধনার মন্ধ্ন কথা-_বাঙ্গালী 
জীবনের ঘথার্থ উদ্দীপন] পূর্ণ_জ্মুত রসের ভাগার-- 


€ম্্পীহ্সী আাক্রেতা। 


শীবলাই দেব শন্দা প্রণীত-_মূল্য ১২ টাকা মাত্র। 
প্রাপ্ডিত্থান্ন-_ হ্ৃদর্শন পুস্তক ভাণ্ডার ও ভারতের সাধন! কাধ্যালয় 
৮৪নং বেচু চাটাজ্জি প্রা, কলিকাতা, 
এবং 
বন্ুমতি সাহিতা মন্দির 
৬৬নং বন্ছ বাজার প্রীট, কলিকাতা । 










বিন! যন্ত্রণায় দাত তোল।-- 

রুগ্ন দা তের কল ্রকার 

ট চিকিৎসা-প্রেটযুক্ত ও প্রেট 

18 বিনা কৃত্রিম দত্ত নির্মাণ 

& ইত্যাদি অতি উচ্চ শ্রেণার 

কাধ্য সঙ্গত মুলে করা 
হয় । 


দন্তচিকিৎমার সর্বোত্তম 
স্থান * 


যোগেশ ব্রাদার্স 
২৫, কলেজ স্াট, কলিকাত। 


সাধন 


দেশীয় শিপ্পের বিজয়-বৈজয়ন্তী বসাক ক্যা 


চমক প্রদ মজবুড গঠন শিল্পে, ন়নমনোরপ্তন বর্ণ-বৈচিত্ত্ে 
বছবর্ষব্যপী স্থায়ীত্ব গুণে এসং মুল্যের সুলভতায় 
--প্রতিদবন্ৰী-বিহীন-- 








জা ভন নি টিতে ন্ রে ৪ 
রি চা ৬ শিপ 4 এ রা | টি 
2. তলা ৮ ? খেতের নে 


ইত্িস্থান্ন ল্যাস্পন্নাল্ন ক্টোতন--৫৮। ১ হারিলন রোড 
চ্রাটান্ডিজ ব্রাদাঙ্ন--৬৩৯, হ্বারিসন রোড ব্রা ফ্যাক্টরী 
(ভাকতের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম হীল ট্রাঙ্ক প্রস্তুতের কারখান! 
৩"ং ব্রপ্ুহুলাল সীট, কলিকাতা!--টেলিফোন--২১৮৩ বড়বাজার | 


সাংনাওষ্ধানয়,টাকা 


আশা সত 


প্রীয়ালাশচনুরোষএ্মএ্এফসিএসজগুন) 
ভাগলপুর কলেজের রশায়ন শাস্ত্রের ভূত পৃ অধ্যাপক 

নিজ ততাবধানে সর্বববিধ আযু্কেবেদীয় ওষধ বিগুদ্ধ ভাবে শান্ত্রমতে প্রস্তুত হয়। 
রোগের বিবরণ জানাইলে যত্তপূর্ববক বাবস্থা দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্য 
কেটেলগ পাঠান হয়। কষ্ধেকটা প্রত্যক্ষ কলপ্রদ মতৌষধ £₹- " 

১1 আন্কলুলজ [ ক্দর্পলিন্ুল্প বিশুদ্ধ ও ব্রপচ্যডীত ]--তোলা 
৪. টাকা । 

২। ভিরগুজ্জ চ্যনবন্ন প্রাপ্প-সের ৩২ টারা। ইত্যাদি ইত্যাদি । 











' মহাত্বা গান্ধির জয়যাত্রা 


আবি ৩লাক্ষভ্া বহিডভ্ ক্ষন্ক্িত্ে জাল 


তবে বিদেশী বস্ত্র বিববত পরিত্যাগ কবিয়া 
জাতীনম্মাতান্স প্রতীক 
বিশুদ্ধ খাছ বাবহার করুন 
। ভারতের পর্বব প্রদেশ-জঞার্ত  ক্ষকাধ্যময় খর সাড়ী, 
ধুতি, চাদর ও লবনপ্রাকাখ খদ্ধরের 


পোষাকের অফুরন্ত ভাগার 





মনে রাখিবেন। এই বিপুল মাঁড়ম্ববের বিসাউ বিপণী কলিক্কাত। 
নগরীতে বিদেশী বর্জন করিয়। ব্বদেশী গ্রাতিষ্ঠী ও 
ন্িজ্ঞক্ধা হদদল্ল প্রচ্রেজন্নে 


কাত্যায়ণীই পথ-প্রদর্শক 


মফঃম্বলেত গ্রাহকগণের ম্ডাব অতি যতের সহিত স্থলতে সরবরাহ 
কৰা হয়। 
সববকালের বাবহারোপযোগী বিবিধ গ্রকাদের সৃতী 
(রেশমী ও পশমী দেশী বর ও পোষাকের 
বিরাট লায়োঞ্জনে অদ্বিতীয় 
হ্গা্যারালী চেলিস্‌ 
কঙেরই্ীট মার্কেট, হলিকা্11 


৭0, 4১92৫0-1789, 


মহাগ্রন্থ 


চরক সংহিতা । 


জগতের যাবতীয় চিকিৎসা! এাঙ্ের মুল ভিত্বিস্বরপ মহ! ভারতের 
মহাভারত-কল্প দেব ও ফধি পরম্পরায় অধিগত মহামুনি চরক কর্তৃক প্রতিসংস্কৃত 


দ লিরোগনি 
চল্পসক্চ স্মংহিত্ডা 


চরক চতুরানন মহামতি চক্রুপাণি কাত 'আয়ুবেবদ-দীপিকা' ও মহামহোপাধাষ 
চিকিুসক-বর শঙ্গাধর কবির কবিরাজ মহোদয় প্রণীত 'জল্প-কলপতর” নালগী 
চী্গান্রস্্র সহ্স্ত্িত 
চবকের গভীর ভাব সমুহেব পরিস্ফুট করণার্থ পঠন পাঠিনের স্বিধার 
নিমিত্ত ব্যয়ে উতৎ্রুষ্ট কাগজ ও মুদ্রণ দ্বারা লগ্রা ভিত গ্রন্থ 
তশক্কতিনত্ত ছইত্ছেছে। 
চরকের অস্টস্থানের মধ্যে সম সুর-স্থান। নিদানস্তান,। বিমামস্থান 
শারীরস্যান ইস্স্রিয়স্থান মুদ্রিত হইয়াছে । চিকিৎসাশ্থান মুদ্রিত হেইাছোছে 
কল-্ন এব" সিক্গিস্মানও শীগ্রই প্রকাশিত হইবে । 
চিকিৎসা শাপ্ধে লন্ুরাগী, চিকিৎপাশান্ীধায়নেন্ক ও চিকিৎুন। 
রাবসায়ীগণ হর হউন। 
শ্রন্থন্ন শানে স্নস্মগী স্যুজস্ছাম্ন-াশুলা--৭॥*? ভাকমাশুল-৯১ 
দ্ছিতীল্ খণ্ডে নিন্ম শালীন ও ইন্রিরস্থাজ্ছান্ন-_গূল্য -৬।*।ডাক মাল” 
একালের আযুবেদিদের গালোচনা ও আয়ুবেবিদ চিকিৎসার যুগপ্রবর্ভক শখ্য 


আত্মর্বেদ সংগ্রহ 
চিকিৎসক ও গৃহন্থের তুলারূপ প্রয়োজনীয় । এরূপ তবৃহৎ ও অত্যাবশ্যক 
গ্রন্থ এতাবশুকাল প্রকাশিত ধয় নাই । মুলা--১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড একত্র ৭০ ॥ 
ডাঃ মাশুল ৮৮০, তৃতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ট পুথক ১২ ডাঃ1/* আনা। 


মুদ্ধবোধ ব্যাকরণ 


মূল পদপ বিচয়, বঙচি, রামচন্দ্র র্কবাগীশ ও দুর্গাদাস বি্বাবাগীশ কৃত টীকা 

পসস্থিত এবং অধ্যাপক শিলনান্সায়ণ শিরোমণি কু টিপ্পনী সহ--মুলা ৫.পাচ টাকা, 

ডাক মান্ডল 1/৭ পাঁচ আনা । ্ 
প্রকাশক-.. 

জ্দি, ষ্ফে। কেপে পাপ কো 
কলিকাতা 1 


পরাধীনতার উস 
«৭ ক] নং )0৬ চি 0) উ4% উ6ক 92 0057 এঞাযা 906 ৮ কি 0ম ৪01 [74104885৫ | 
1১৮ দিম 88১ গর (কিধতত উচিত) 0810804 





ধ 


সাঞক্না 


ভারতীয় সাধনাঘুলক ভাষ-ধারার বাহক সময়োপযোগী 
মাঁসিক পত্রিকা 


তেন 















জীন শুস্ধল দেশও এম এ শনস্পাদিত 
ন্বিজ্বন্থা 
সাধনায় পথে ০০ ,. ৬০৫ | দিগ্দর্শন 
প্রাগমিক পিক্ষা ধজ ॥ ৯ জঞক্ন। 0 বিষ চিতল .. ১৮০ 6৩ 
কাংগ্সেদে কোপ .১. লা, পুসাঁতন কথা ॥ ৬৮ 
মধ্যএতায ঘা .*। *$৯ উক৯ ্‌ বররমাণ ও অতীত * টি 
বিখবিদযাহার ও পুলিন ১৮২ ৯১০ 1 ডোমিনিসন্‌ পেটাস * ৪ 
কে রি 
গাল টৌখিলে গা ভারত-প্রঙ্ছা ধন **৬ উ6ি৫ 
৬.৬ ৫0২1 গীত গর ৬১৩ 
৪ | মন্জাতার আহি নীতি ৬৫৬ 
। সআলোচন। 
সন কিক়েছ? . ১৭ কউ 
মাম-শজি-- খতীতিশ +কক ২৪৯ ৬৬ 
উনার নি করবার টাউন 





ভারতের সীধনা--মিয়মাবলী 
গাধায়ণ 


১। শ্রতি বাঙগল। মাসে ভারতের সাধন! প্রকাশিত হয়। 

২। কার্তিক হইতে চৈত্র এবং বৈশাখ হইতে আশিন--ছুই বাঁাসিক হিসাবে 
বদর গণনা হইয়া থাকে! শ্রাহকগণ বশ্মাসের প্রথম হইতে থর বৎসরের যে 
কেনিও সময় হইতে পত্রিকা লইতে পারেন। মুলা বাবিক ৪২, ম্বাক্মামিক ২1০, 
প্রতি সংখ্যা 1%০, ডাক খরচ সত্ব । 

৩। গল্রাদি লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন । 

ম। টাঁকা-কড়ি ও চিঠি-পত্র মানেজার বা কাধ্যাধাক্ষের নিকট এবং প্রীধন্ধাদি 


লম্পাদকের নিকট পাঠাইখেন | 
বিচ্ঞাপন 
দেশের ধর্ম, অর্থ, জান ও স্বাস্থ সাধনার নির্দেশক সমুদয় বিষয়ের বিজ্ঞাপন 


পন্নিকাতে ঠহীত হয়; অশ্লীল ও সমাজেধ অনিষ্ট-কর লিষয়ের বিজ্ঞাপন পরিভাজ্য | 
বিজ্ঞাপনের হাব সাধারণ--কার্যাধক্ষের সছিত স্থির করিবেন 
এজেন্সী 

মাসে অন্ততঃ ১খামি পরিক! লইলে কে এজেণ্ট হইতে পারেন। উপযুক্ত 
কমিশন দেওয়া] হয়? এজেপ্টগণ নিদ্ধীরিত মল। অপেক্ষা বেনা বা কম দরে পরিকা 
বিক্রয় করিতে পাবিবেণ না। এতি মালের ক্কিসান এ মাস মধে পরিক্ষার করিয়। 
দিতে হইবে ) না গিলে পর মাসের পরিক। পাইবেশ না পাশেল পাগাইবার 
থরচ আমরা বছন করি 7 কিছ মনিকার কমিশন বা পঞাদি [লিখিবাপ খরচ 
একেণ্টকে খহন করিতে হইবে । 


৮৪মং বে চাটাণল্ড খাত, ক।|যাখ্যক্ষ 
কলিকাত!। ভ্ভংক্লাতে ল্ স্নাঞ্ন্না াখ্যাজ স্থা। 


কহ তর কপ অত করব আট পক দত | আর পির "পাশার ১ পন সতী! অপর 





৮ 1৭ ক এরা ক বান | জপ ৪৮৯ কপ আউিজ অউনপি লি পর্ধপন | সর 


গবদের ছপাউ সা টি, মাধাঠি দাভী, সিচ্ছের টেপ ও জামার দানা 


০ বাশি কাশি উতলা শীত পশিশ ০তিসীত উিপিলাক্ সা) ৩০ 








এ । 
২”৬নং কর্ণবয়ণলিন ত্ী্, স্রীমানী বাঙগাহ কজিকাত। 








২ 


বাহন তত হা পক -০৮০- তেল জে 
ট্রে নু 2 তু এ ৬, সস হজ 


প্রথম বর্ষ] ভাদ্র--১৩৩৭ মা একাদশ সংখ্যা 


শা ও সি আহ কি পি মিটি অিিনিআাতিনিাটাধররিরিরলিরিউি 


সাধনার পথে 


একট কথ। অনেক স্থানে শুন। গিয়াছে । ভাষণ তার নান! প্রকার হইলেও অর্থ এক । 
একবার--সে নাকি আজ বিশ পঁচিশ বৎসরের কথা--পশ্চিম হইতে একদল সন্ন্যাসী 
আসিয়। ভাগীরধীর পারে আড্ডা করিয়া বসে। একদিন জোয়ার 
হইয়া গিয়াছে, গঙ্গার বেলাভূমি কর্দিমময়। সাধুরা অনেকে তীরে 
_বপিয়া দাতন করিক্েছে, শীঘ্রই সান করিবে । নিকটে ফেরী ই্রিমাবের ঘাট--জেটি বাদ্ধ! রহিয়াছে । 
শীদ্রই ট্টিমার আপিয়! লাঁগিবে ; অনেক লোক পরপারে যাইতে উদ্গ্রীব হইয়! রহিয়াছে । অনেকেই 
কাদ। মাড়াইয়! গিয্া জেটিতে উঠিতেছে। একজন গোরা সবুট অসিয়! উপস্থিত, ওপারে যাইবে । 
" কাদা দেখিয়া সে প্রমাদ গণিল; একটু থমকিয়া দাড়াইয়াই তীরের দিকে ছুটিল এবং যেখানে সাধুর! 
কাদার উপরে বলিয়া দাতন করিতেছিল সেদিকে গিয়া তাহাদের কাধে পা ফেলিতে ফেলিতে 
জেটিতে গিয়। উঠিল। জুতার নালে মাধুদের দেহ ক্ষত বিগ্ষত হইয়া! গেল! কিন্তু তাহাদিগের 
জ্রক্ষেপ নাই--অনেকে পূর্বের গ্তায় ঈাতন করিতে লাগিল; কেহ ব! গঙ্গার জলে রুধিরাক্ত 
ফলেবর ধুইয়া ফেলিল। 

: দূরে গুরুজী বনিয়াছিলেন, ঘটন! দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়৷ উঠিলেন; চিমটা হাতে রোষে 
পর আদিলেন ও সাধুদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন--চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
১ ারা,লোগ, সাধু. হ্যা--সাধু হুমা--দরবার যে পৌঁছ। দিয়া!” 


দরব!রে পৌছ।ন। 


৬০৬ ভারতের দাধন' ভাগ 


এদিকে স্টিমার আলিয়। জেটিতে লাগিল, গোরাপুঙ্গব সর্বাগ্রে গিয়া তাহাতে উঠিলেন। 
অন্ত দকল যাত্রী লইয়া ষ্টিমার অপর পারে ছুটিল। ওপারেও এরূপ এক জেটি; গোরাটী সর্বাগ্রে 
গিয়া তাহাতে পৌছিতে উদ্গ্রীব-ঝুকিয়া পড়িলেন। ট্রিমার গিয়! প্রথমে জেটিতে এক ধাক্কা 
মারিল, পর মুহুর্তে ফিরিয়া খানিকদূর গঙ্গার দিকে চলিয়া, পুনঃ গিয়া জেটিতে লাগিল। 
ইতিমধ্যে গোর! ফ'ণাকের মধ্যে পড়িয়া গিয়া! অনৃশ্ঠ হইয়া গেল। তাহাকে আর পাওয়া গেল ন!। 

উৎপীড়ন-নিধ্যাতন জীব মাত্রের সাধারণ অদৃষ্ট ফল। ইতর প্রাণীরা স্বভাবের হাতে 
যে দুংখ ভোগ করে, সভ্যতাভিমানী মানব আপন সমাজ ব্যবস্থায়, স্বজনের হাতে, তদপেক্ষা 
তীব্রতর যাতন। পাইয়। আসিতেছে _মানছষ মাচষের. হাতে যে ছুঃখ যন্ত্রণা পায়_যে স্ব্ণা দ্বেষ ও 
নৃশংসতার পরিচয় পাইয়া থাকে, ইতর প্রাণীর পক্ষে তাহাব লেশ মাত্র নাই। দৈব-নিগ্রহ বা 
আধিদৈবিক ছুঃখ)ব্যান্ত্র সর্পাদি জনিতযে আধিভোৌতিক যন্ত্রণ।,এবং আপন মনোগত এথবা মনেজাত 
আধ্যাত্মিক ষে কষ্ট, পণ্ডিতের। দুঃখ পধ্যায়ে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহ 
অপেক্ষা গুরুতর ছুংখ রহিয়াছে, যাহ। মানুষ মানুষের হাতে পায়. 
পরগীড়ন, পরম্বাপহরণ, হত্যা, লুণ্ঠন, নিক্ষীষণ, মিথ্যা, প্রভারণ।, লাঠি-বন্দুক-কামান-বোমা ও 
বাকাবাণ জনিত বিবিধ কষ্ট।। আবার দৈবের হাতে মানুষ যে নিগ্রহ ভোগ করে অথবা নৈসর্গিক 
কারণে আকন্মিক যে সকল বিপদ ঘটে, তাহার ফল সহজেই নিঃশেষ হইয়া যায়--অনৃষ্ট বলিয়া 
মাষ তাহা মাথা পাভিয়া লয়। কিন্তু মানুষের হাতে মাঈষের যে কষ্ট বা যাতনা আইসে, 
তাহ! সে ভুলিতে পারে ন।। প্রতিক্রিয়ায় তাহা নানারূপে বাড়িয়। চলে। তাহার ফলও আবহমান 
কাল চলিতে থাকে। বর্ম-ফল বলিয়! থে জাগতিক নীতি মানবীয় ব্যাপারে এত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়! 
বসিয়াছে, তাহা মানুষের প্রতি মা্ষের ব্বহারেই প্রধানতঃ প্রয়োগ করিতে হয়--কর্খের 
বিনাশ হয় না। 


হেতু 


মানুষ মানুষের হাতে নিধ্যাতিত হইয়া তার প্রতিকার চাহে। তুমি যখন ঘরে 
টা বপিয়া আপন ধন প্রাণ লইয়া নিশ্চিন্তে থাকিতে, পারিলে না. সত্রী-কন্তা 
ব। পুত্রগণ সহ বসতি করিতে নিরাপদ গণিতে পার না, ধর্মালয়ে, 
কর্মশালায়, বিদ্ভামন্দির, পথে, ঘাটে কোথাও নিষ্কৃতি নাই--আভভায়ীর অত্যাচারে সন্ত্রস্ত ও 
বিহ্বল হইতে হইবে, তখন ছার প্রতিকার খুঁজিতেই হইবে । রাষ্ট্রে হহার ব্যবস্থা আছে_আইন- 
আদালত বিপন্ন ও অত্যাচারিতের পক্ষ সমর্থন করে। ন্যায়ের তুলাদণ্ডে পরিচালিত হইলে, 
তাহাতে রক্ষাও পায়। কিন্তু তাহাতে কোনরূপ খু থাকিলে জণ্ধাল আরও বাড়িয়। চলে । 
মাঘের শ্বাভাবিক প্রবৃতি চাহে, অত্যাচারে গ্রতিহিংসা--পশু মানব, বর্ধর-মানব ব্ছ্দিন 
তাহাতে লাগ হইয়। ছিল-_ আপনার হাতে আপনি সমুদয় ব্যবস্থ। করিত। এখনও কখন কখন 
তাহা কবে। পরে ক্রম-বিবর্তে সমাজ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র যখন সমাজ রক্ষার ভার গ্রহণ করিল, 
তখন পে বর্ধরতা হাঁস পাইতে থাকে । কিন্তু রাষ্ট্রও ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র-- 
সম্পূর্ণ বর্বরতা-বঞ্জিত নহে । অনেক সময়ে তাহা! সমধিকরপেই লক্ষিত 
হয়। নিপ্যাঠিত মানবের সকল অভিযোগ রাষ্ট্রের দরবারে পৌঁছায় না-. 
তখন তাহাকে আরও উচ্চতর দরবারের আশ্রয় লইতে হয়। এই দররার়ে পৌছিতে পারা 


গ্ররতিকার গথ 
সস্বিভিম দরবার 


১৩৬৭ সাধনার পথে ৬০৭ 


যানবীয় পাধনায় এফ উচ্চ কথা-_ধর্দশাস্ত্ে উহ ভগবদ্নির্ভরতা, “রিজিগনেশ্ান্। প্রভৃতি 
নামে অভিহিত হইয়াছে, অনেক ধন্মের ইহাই চরম কথা । তাহাতে সিদ্ধিলীভ করিতে পারিলে 
সর্ধকামন! পর্ণ হয়;সে জন্য কোনও প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না-_মুখের বাঁক্যটা পর্যন্ত নভে । 
গঙ্গাতীরের সন্ন্যাসী শিত্তাগণ তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। অহিংস-নীতির ইহ। উজ্জল দৃষ্টান্ত । 
অহিংসার সহিত ঈশ্বরাষ্ঠরক্তি সংমিশ্রিত থাকিলেই তাহার সফলতা দেখা যায়-_স্থির ও নিশ্চিত 
গতিতে তাহার ক্রিয়।৷ চলিতে থাকে । সক্রিয় অতিংসাকে ভগবদূরসে 
সম্পৃক্ত থাকিতে হইবে_ নাস্তিকের তাহাতে অধিকার নাই ; নাস্তিকের 
পক্ষে উহা! অবলম্বন করাও অসম্ভব। অকিংশ্রের নীরব অভিযোগ দরবারে গপৌছিলে 
তাহার ফলে বিশ্ব চমকিত হয় 

কিন্তু আর্ধা-সাধন। ইহ লইয়াই সন্তষ্ট নহে । এখানে৪ তার পরিসমাপ্ধি নাই | তাই শিশ্ত- 
দিগের আচরণে গুরু চটিয়া আরিক্ত হইলেন ! শিয়াদিগের উশ্বরানিরক্তি তাহার সবিশেষ জান! ছিল, 
দরবারের চিত্রও ভাহার চক্ষে» সমৃদ্ধাসিত ভইয়াছিল। কিন্তু ষে 
সাধনায় সিদ্ধি এত শীঘ্র সম্পন্ন হয়-_খণ্ডেছে যার প্রিসমাপি, অনন্তের 
উপাক, বিশ্ুদ্দ অঠিংসপার প্রতীক, অণণ্ড বিশ্ব-নীতির মন্ম্ছ আধ্য-সাধক সর্ব প্রকার 
সসীম ও খগুকে নিঃশেধিত হইতে দেখিতে পায় বলিষা, শেষের দরবারে মকল প্রতিকার 
পাইতে চায় । 


অহিংস ও ধর্ম 


শেষ দববার 


প্রাথমিক শিক্ষা বিল 


এবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন কালে বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক এক 
নৃতন আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গিচাছে। “শিক্ষার উন্নতি? একান্ত আবশ্ুক, দেশের 'নিরক্ষরতা দূর" 
হওয়ার প্রয়োজন__ইহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। ইচার পূর্বে গ এ প্রদেশে প্রাথমিক 
শিক্ষাকে বাধাতা-মূলক করিবার নিমন্ত চেষ্টা হইয়া গিয়াছে । বিগত ১৯১৯ অন্দে বাবস্থাপক 
সভার সভাসদ্‌ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ রায় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে এক আইন বিধিবদ্ধ করিতে প্রয়াস 
পান। তৎপর বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের নিয়োগক্রমে মিঃ বিস্‌ প্রাথমিক শিক্ষার একটা স্কবীম” বা পরি; 
কল্পনা দেন। সেই স্বীমে গভর্ণমেপ্টকে কোনও সহরে বা ইউনিয়ানের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বায়ের 
_ এক কালীন ও পুনরাবন্তিত খরচ উভয়ের অদ্ধেক অংশ বহন করিবার কথা থাকে এবং স্থানীয় 
প্রতিষ্ঠান সমূহের অবশিষ্ট অদ্রেক টাক। বহন করিবার কথ। হয়। তখন সে স্কীন কিছুমাত্র অগ্রসর 
হুইতে পারে নাই, এতছুভয় পক্ষের টাক! দেওয়ার অভাবে । মোট কথা অর্থের অভাবেই এদেশের 
শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিয়া আদিতেছে। ( অন্য দেশের তুলনাতে ভারতে শিক্ষার জন্য শাসন কতৃপক্ষের 
কত ব্যয় হয়, তাহ! দেখিবার জন্য বর্তমান সংখ্যা “ভাবতের সাধনা"তে প্রকাশিত 'অগ্যকার 'ভারত' 
নামক প্রবন্ধের প্রতি পাঠকগণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারেন :) 
শিক্ষা এক্ষণে রাজসরকারের হস্তাস্তরিত বিভাগের অন্ততৃক্ত--দেশীয় মন্ত্রীর দপ্তরে । ভারপ্রাণ্ 
মন্ত্রীগণ তাহাদের কার্যততৎ্পরত!| দেখাইতে অবহেলা করিতে পারেন না। গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষা 
বিষয়ে আইনের এক পাগুলিপি বিগত সভায়ও উপস্থাপিত করা হইয়াছিল । একটা দিলেক্ট কমিটীতে 


৬৬৬ ভারতের সাধন! সকার 


তাহার বিশেষ আলোচনাও হইয়।ছিল 7) লে কমিটী তখন নান! সংশোধন প্রস্তাবসহ এক রিপোরট'দান 
করেন। কিস্তু তখন মন্ত্রীমগ্ুলের পতন হওয়ায় ও মন্ত্রীগঠন লইয়া! বিশৃঙ্খল! চলিতে . থাকাতে, 
কোনও কাজই হইতে পারে নাই । বর্তমান ব্যবস্থাপক সভাতে পুনঃ একটা পাওুলিপি উপস্থাপিত 
হইয়াছিল এবং আর একটী সিলেক্ট কমিটার হস্তে তাহা অর্পিত হইয়াছিল; কমিটা যথ। সময়ে 
সংশোধন প্রত্তাব সহ তাহার রিপোর্ট দিয়াছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এই কমিটার 
সংশোধিত পাওুলিপি অনুসারে কাধ্য বরিতে সমর্থ হন নাই। উহা প্রত্যাহার করিয় বর্তমান 
গবর্ণমে্ট এক নৃতন পাঙুলিপি উপস্থিত করিয়াছিলেন । সরকারের ভাষাতে কোনও “অধিকতর 
কঠোর বাবস্থ। পরীক্ষা করিয়। দেখ। কর্তব্য-_-” ট্যাক্স কাহারও ইচ্ছাধীন রাখ! যাইতে পারে না) 
শিক্ষার ন্তায় উহাকেও বাধ্যতা-মুঙ্গক করিতে হইবে । .আইনও পাশ হইয়! গিয়াছে 

মোট কথা বাধ্যতামূলক ট্যাকস্‌ আদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে, বিদ্যালয় স্থাপন ও তাহার 
কঠোর শাসনেরও সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা রহিয়াছে । তাহার কোনও আলোচন৷ নিপ্রয়োজন। 
কেবল যে অবস্থায় এই আইন এত শীঘ্ব পাশ হইফ়া গেল, তাহার বিষয়ে ছুই একটা কথা না বলিলে 
চলে না ।-- প্রথমতঃ, দেশে আজ যেছুদ্দিন উপস্থিত তাহাতে সার্ধজনীন শিক্ষার ন্যায় একটা 
বিশাল ও গুরুতর বিষয়ের সম্যক আলোচন। করা ও তাহাতে স্থবিচারিত কোনও সিদ্ধান্তে আস! 
অসম্ভব ও লোকের নিতান্তই অনবকাশ। ব্যবস্থাপক সভায় এই “নূতন” বিল লইয়া, ধরিতে 
গেলে, কোনও আলোচনাই হয় নাই। এইরূপ ছড়াছড়ি ও সাত তাড়াতাড়ি ব্যাপারে কষ্ট হইয়া 
অন্ততম মন্ত্রী কুমার শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর রায়কে পধ্যস্ত মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে হইয়াছে; আর 
ব্যবস্থাপক সভায় উহার আলোচন!কালে প্রায় সমুদয় হিন্দু সভ্য গণ সভাস্থল ত্যাগ করিয়া ৰাহির 
হুইয়। আসেন--অথচ ইহারা সকলেই অতি নরম, সহযোগপন্থী। প্রকৃত শিক্ষাঙ্গরাগী ও শিক্ষা- 
তত্বাভিজ্ঞ লোকের করম্পর্শ এই পাওুলিপিতে কত দূর আছে, তাঁহাও ভাবিবার বিষয়। দেশের 
প্রকৃত অবস্থা, লোক-প্রকৃতি ও প্রচলিত শিক্ষার দোষ গুণাদি বিষয়ে, এ পাণুলিপির অসংখ্য দফার 
মধ্যে কোথাও কিছুখুজিয়। পাওয়। যায় না,পাঠবিধি ব। শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরে কোথাও একটা 
কথ! নাই; অথচ এ শিক্ষার গুণে দেশের লোক এক্ষণে সকল দিকেই উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ধশ্ম- 
শিক্ষার একস্থানে উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু এবিস্তৃত বিবরণে কোনও অধ্যায়ের কোনও প্রকরণই এত 
অল্প কথাই শেষ করা হয় নাই-_-উহা যে নিতাস্তই অনভিপ্রেত তাহা মহজেই ধর! পরে। মোট কথা 
এ আইনের পাওুলিপি, উহার উদ্দেশ্ত ও হেতুবাদ ও স্থবিস্বূত ব্যাখ্যার কোনও স্থানে তেমন 
মৌলিকতা৷ বা স্বভাব-সরলত! দেখিতে পাওয়া যায় না, যেমন কোনও পুরাতন ইন্লিওরেক্স 
কোম্পানীর আর্টিকল-অব-এসোনিয়েসন ও মেমরেগাম--মিকানিক্যালু বা কৃত্বিমতা-পরিপূর্ণ। 
শেষ কথা, বর্তমান নময়ে এদেশের সর্ববাপেক্ষ। যে ছুরদৃষ্টের ফল- সাম্প্রদায়িকতা বা কমিউনেলিজ মের 
পরিপোষণ ও সম্প্রসারণ, এ আইন সম্পূর্ণরূপেই সে দোষে হুষ্ট। যেমন ব্যবস্থাপরিষদ-নির্ববাচন ও 
চাকুরী ব! পদোন্নতি প্রভৃতির ব্যবস্থায় এরাষ্ট্রের সর্বকজ আজ সম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইয়! রহিয়াছে, 
এই নৃতন শিক্ষা-ব্যবস্থা তাহ। হইতে মুক্ত নহে; আর প্রথম হইতেই ইহা সম্প্রদায়বিশেষের 
হাতে রাখিয়! সে বিষ আরও তীব্রতর করা হইল । 





১৩৩৭ সাধনার পথে ৬৩৬ 
ংগ্রেসে কোপ 


যে দিন লাহোর কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়াছে, সেদিন হইতে যে শাসক 
সম্প্রদায়ের দৃষ্টির ব্যতিক্রম ঘটিবে, তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। বিলাতে লাইমন কমিশনের 
অনভ্ভব রকমের অভিমত প্রকাশ ও তাহার প্রস্তাবিত শাসন শৈলীর ব্যবস্থায় এবং এদেশের 
ইউরোণীয় সমান্জের বাকা ও আচরণে তাহা স্পষ্টই বুঝিন্তে পারা যায়। ভারত গভর্ণমেপ্ট কংগ্রেস 
কার্ধ্যকারী সমিতিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং দেশনায়ক তাহার সদশ্যগণের 
গ্রেপ্তার ও শাস্তি বিধান করিতেছেন। কিন্ত ইউরোপীয় সমাজ তাহাতে সস্ষ্ট নহেন--তাহাদের 
মতে কংগ্রেস সম্পর্কিত যাবতীয় সম্পত্তি ও টাক] কড়ি সর্বত্র বাজেয়াপ্ত কর! এবং প্রাদেখিক 
কংগ্রেস সমিতি গুলিকে বে-আইনী বলিয়াঘোবণ! করিয়া! তাহাদের তহবিলা'দি সরকারের বাজেয়াপ্ত 
কর। আবশ্যক | গভর্ণমেন্ট হয়ত সে কথ! শুনিবেন এবং আগামী করাচী কংগ্রেসের অধিবেশনের ৪ 
আশঙ্কা আছে। 
কিন্ত কংগ্রেদই যে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তাহাতে কাহারও সন্দেহ 
থাকিতে পারে না। আদর্শে ভুল থাকিতে পারে, জাতীয় সংস্কৃতির সকল বিষয় এখনও উহার 
প্রকৃতিতে ন। বসিয়া থাকিতে পারে, বিজাতীয় ভাব ও মনোবৃত্তি লইয়াই এখনও তার অঙ্গ 
পরিপুষ্ট.কিন্তু বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া আজ ভারত রাষ্ট্র ক্ষেত্রে যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে,তাহাতে 
গ্রেসেরই পূর্ণ কত-কৃত্যতা। রাষ্ট্রপরিষদ্‌, সাত্তরাজ্যিক সভ! বা গোলটেবিলের বৈঠক -_ এ সমুদায়ই 
ডারতের সেই রাজনৈতিক উৎকর্ষের আধারে পরিস্থিত ; এক্ষণে কংগ্রেসকে অঙ্থীকার করিয়৷ কোনও 
আয়োজন করিতে যাওয়া, রামশূন্ত রামায়ণ গাওয়া! বা 'হ্ামলেট'চরিত্র-বিবজ্জিত হ্যামলেটের 
অভিনয় করার মতনই হইবে । বড় লাট লর্ড আরউইন্‌ বিলাতী ও এদেশীয় ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যস্থল থাকিয়া কংগ্রেসের এ মর্যাদা রক্ষার কতক চেষ্ট। করিয়াছেন; কিন্তু লেজন্ স্থানবিশেষে 
তাহাকে “দুর্বল গভর্ণমেন্ট' বলিয়া তিরস্কৃতও হইতে হইয়াছে। ফলে শক্তিসম্পন্ন গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেস 
বিরোধ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কংগ্রেসের 'স্তিত্ব বিষয়ে ইহাতে সত্য সত্যই আশঙ্কা উপস্থিত 
হইয়াছে । কিন্তু কংগ্রেন আর কেবলমাত্র ব্যক্তি-সমষ্টি নহে; ক্রমে উহা জাতীয়তার প্রতীকে 
পরিণত হইয়াছে । উহার বাহ্ভিক মৃত্তি বিনাশ পাইলেও জাতির অন্তরে উহা চিরকাঁপ বিরাজ 
করিবে । আর উহার বাহিরের আচরণে এক্ষণে যতই দোষ থাকুক ন। কেন, মহত! গাদ্ধির 
. পৌরেহিত্যে কংগ্রেসে সত্য ও অহিংস নীতির যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাতে সভ্য-জগতে 
' নিশ্চয় উহা! পুজ। পাইবে । আর সত্য ও নীতির শক্তিই জগতে প্রবল হইলে, উহা৷ 
ধাচিয়াও থাকিবে। 


মধ্যস্থতার ফল 


ব্রিটিশ রাজশক্তি ও ভারতের হ্বরাজ পম্থীদিগের মধ্যে এক্ষণে ষে সংঘর্ষ চলিতেছে, তাহার 
যাহাতে আপোষ মীমাংসা হইয়া, প্রস্তাবিত গোলটেবিলে ইংরেজ ও ভারতীয়ের সম্মিলিত বৈঠকে 


সি. .. ভারতের সাধনা + |... ভাজ, 


কোন শাস্তি প্রতিঠিত হইতে পারে, তজাপ্ত ধাহায়! গ্রে! করিতেছেন, ভীহাদিগের উদ্দেস্ত হে অতি 
সাধু; তাহা বলা বাহুল্যমান্ত্র। এজন্য উত্তরপশ্চিম যুক্ত প্রদেশের, শ্রীযুক্ত তেজ -বাহাছুর সম্রু ও 
মহারাষ্ট্রের মুকুন্দরাম অয়াফরের নাম খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহারা প্রথমতঃ মাত! গান্ধী ও পরে 
পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও জহরলাল নেহেরুর সহিত কথাবার্ত! কহিয়া, ইয়ারাবাদা জেলে মহাত্মা 
গীদ্ধীর সকাশে কারাক্ষদ্ধ কংগ্রেস নেতাগ্ণের এক সম্মিলন ঘটান। বহুদিন ধরিয়! নানাবিধ আশী- 
নিরাশার সংবাদ বহন করিয়া অবশেষে এ মধ্যস্থত| ব্যর্থ হইল। কোনও পক্ষ অপর পক্ষের 
দাবীর গ্রতি কর্ণপাত করেন নাই। কোন্‌ পক্ষের দাবী কি ছিল তাহা ম্পষ্টত: জানা যায় নাই। . 
গন্রাপ্তরে প্রকাশ সরকার-পক্ষ নাকি বিন সর্তে লিভেল 4ডসওবিভিয়ান্স আন্দোলন প্রত্যাহার 
করিতে চাহিগ্নাছিলেন।; অপরদিক স্বরাজী পক্ষের দাঁবী (১) ব্রিটিশ সাম্রাজোর সহিত সম্বন্ধ 
বিচ্ছেদের অধিকার; (২) ভারতবর্ষের লোকের নিকট দায়িত্সম্পন্ন শাসনতন্ত্র; (৩) ভারতবর্ষে 
ধতগ্রকার ত্রিটিশের দাবী-দাওয়া আছে ব। সুবিধা রহিয়াছে, রাষ্ট্িয় খণ সহ, প্রয়োজন মত কোনও 
নিরপেক্ষ বিচারকের নিকট তাহার বিচার ব] মীমাংসার ভার অর্পণ করিবার অধিকার; 
(8) কোনও হিংসাঁ-কার্ধ্য করে নাই এমন রাজনৈতিক বন্দীগণের যুক্তিদান; (৫) সিভিল 
ভিন্গুবিডেন্দ বা আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করায় স্বীকৃতি; কিন্ত মদ ও .বিলাতী কাপড়ের 
দোকানে পিকেট বন্ধ না করা, এবং লোকের নিজে নিজে লবণ তৈয়ারী করিবার অধিকার পাওয়া। 





বিশ্ববিদ্তালয় ও পুলিশ 


আজ দেশের সর্ধত্র যে তাণ্ডব চলিতেছে, তাহাতে ধাহারা কোন প্রতিকার পাইতে চাহেন, 
শাহার1 বিগত »ই সেপ্টেম্বর মঙ্জলবারে দিন দ্বিগ্রহরে কলিকাতা পুলিশ কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয় 
ম্দিয়ে প্রবেশ করিয়। অধায়ন-রত ছাত্রদিগের প্রতি যে মারপীট করিয়া]গিয়াছে, তাহা হইতে কতকটা 
ধৌয়ান্তি লাভ করিতে পারেন । বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রবীণ অধ্যাপকগণ ও রেজিষ্রার,. কনট্রলার 
প্রভৃতি উচ্চ দায়িত্ব-সম্পন্ন কর্মমচারীগণ তখন বিদ্যালয় মধোই অবস্থান করিতেছিলেন, তাহাদিগকে 
কিছুমাজ না বলিয়া, রাস্তা ঘাটে ও লোকের বাড়ীর মধ্যে যেমন মারপীট হইয়! আসিতেছে, সেক 
ভাঁবেই পুলিস্‌ সার্জেন্টগণ দল বাধিয়। গিয়া বিদ্যালয়ের উচ্চমন্দিরে প্রবেশ করে। শুনিতে পাওয়া 
ধা, বিশ্ববিগ্কালয়ের নব-নিযুক্ত ভাইন-ছেনসেলার মহাশয় তখনই পুলিশ কমিশনারের স্থানে ধান, 
এবং পুলিশ-কমিশনার ভাহাকে কয়েকটা উপদেশ দিয়! ক্ষাত্ত হইতে বলেন। কিন্তু বিশ্ববিগ্ালয়েক্র 
বিরুধ মণ্ডঙ্পী তাহাতে সন্ধষ্ট হইতে পারেন নাই--সমুদয় সিগ্িকের্টের সভ্যগণ পোষ্ট-গ্রেডুেট 
কৌন্সিলের কাধ্যপরিচালক-সমিতি ও আইন-কলেজের গভার্দিং বডি একত্র হইয়া একটী আপখ- 
কালিক সভার অধিবেশন করেন। প্রথমতঃ ভাইন-চেন্সেলার মহোদয় এই বিপদের কথা সকলকে 
জানান ও ছাত্র-প্রতিনিধি সভা এবিষয়ে যে আবেদন তাহাকে জানাইয়াছেন তাহাও পাঠ করেন) 
এবং কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি মাননীয় এস, কে, ঘোষ মহাশয় তাহার পুত্র গ্রহৃত 
হওয়াতে €ষ বর্ণনা-পত্র দিয়াছেন, তাহ।ও প্রকাশ করেন। অতঃপর বিশ্ববিভালয়ের এই সম্মিলিত 
সা গুলিশের এই অমানুষিক ক্মত্যাচারের গ্রতি-তীব্র স্বগান্থচক প্রতিবাদ লিপিষদ্ধ করেন. 


১৪০৭ দাখনের পুর ৯৬ 


নির্চাতিত ছাজদিগের প্রতি সমবেদনা গ্রকাশ ফরেন- পুলিশ কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে আইনছঃ 
প্রতিবিধান করিতে মনস্থ করেন-”এবং এবিষয়ে আরশ্যক তযস্তাদি করিবার নিমিত্ত সাঁর. নীলর জন 
গরকার, অধ্যাপক হের্ব চক্র মৈত্র, ডাঃ আ'রকৃহাট? জ্রীুক্ত ড/ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সার সি, দি, 
রমন, ও অধ্যাপক রাধাকিষণ প্রভৃতি প্রবীণ ও খ্যাতপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে লইন়্। একটি কমিটা গঠন 
ক্রিয়াছেন। সর্বসম্মতিতে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হওয়ার কথা হয়। বঙ্গীয় গভণমেণ্টের শিক্ষা? 
বিভাগের কর্ণধার ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত ট্রেপলটন্‌ সাহেব নিগ্ডিকেটের সভাষদ্রূপে উপস্থিত ছিলেন। 
তিনি আপত্তি করিয়া! বলেন, যে প্রস্তাবগুলি যখন গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের তিরস্কারব্ঞঙ্ক, তখন 
. গভ্ণমে্টতৃত্যদিগের পক্ষে ইহার সফল প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া! সম্ভবপর নহে। তখন ভাইস 
চেননেলার মহোদয় বলিয়া দেন যে, প্রস্তাব সকল গভর্ণমেন্টের তিরস্কার-ব্যঞ্রক নহে, পরস্ধ 
পুলিশ কর্চারীদিগের ওদ্ধতোর নিন্দাবাচক মন্জ। প্রস্তাবগুলি সর্বসন্মতিতে গৃহীত হয়। 

__, এইক্প প্রস্তাবের ফলাফল যাহাই হউক না কেন, ইহার একটি পরোক্ষ ফল (8109 15808) 
আছে। এদেশে বর্তমান সময়ে ষে সকল কাণ্ড চলিতেছে, তাহাতে দেশের পণ্ডিত সমাজের 
কোনও হাত বা দৃষ্টি নাই; তাহার] হয় ভীত, নয় উদালীন, অথবা সাম্প্রদায়িকতা দোষে দূষিত। 
অবস্থার পীড়নে অনেকেই জড়সড় একথা স্বীকার করিতে হইবে-দারিপ্রা ও উপায়হীনতা অনেক 
'সময়ে স্বার্থপরতার নাম গ্রহণ করে। আর বর্তমান ভারতের নানারূপ উপায়হীনতায় মধ্যে যে 
তাহার প্রসার বাড়িঘা চলিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার যে! নাই। কিন্তু আজ এদেশে রাক্গ- 
নৈত্তিক, সামাজিক, ধার্টিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে নানা! বিশৃঙ্খলা ও বিরোধ চলিতেছে, 
তাহাতে স্থধীমণ্ডলীর কর্তব্য ও দায়িত্ব যে সর্বাপেক্ষা অধিক তাহা স্বীকার করিতেই হইবে ।সকল 
সমস্যার মীমাংসা এক্ষণে একদ্রিকে উত্তেজনাপূর্ণ আন্দৌলনকারীগণের হস্তে ও অপরপক্ষে সংকীণ 
রাষ্্ীপরিচালন! পদ্ধতির মধ্যে নিবদ্ধ । ফলে গোলযোগ বাড়িয়াই চলিতেছে । এবং ইহার পরিপাশ 
কতদুর শোচনীয় হইতে পারে, তাহারও সুচনা দেখা যাইতেছে । এইরূপ কথা বলিতে হইতেছে 
এই জন্ত ষে, ভারতের সকল প্রশ্নের ন্যায় এই সকল সমস্যার একটা বৈশিষ্ট্য আছে, এবং তাহার 
মমাধানেরও বিশেষ প্ররক্রিয়া আছে। যুগ যুগান্তর ধরিয়া ভারতে নিত্য নৃতন সমস্তা উপস্থিত 
হইয়াছে, তাহার সমাধান হইয়াছে সর্ধবোপরি এক উপায়ে -জান-বিজ্ঞান (3700611906091) ও 
আধ্যাত্মিক (8)1716891) দৃষ্টিতে, অথবা এতদুভয়ের ষে অপূর্ব সামপ্রন্ত বিধান ভারতের চির 
চরিত সাধনায় হইয়াছে--তাহারই সেই (981501ও এর) শক্তিতে । ভারত চিরকাল সমুদয় 

অস্ঠায় ও বিপদের বিরুদ্ধে সেই শক্তিতেই এক প্রকার আত্মপক্ষ সমর্থন ও সংরক্ষা (০1605] 


0919109) দিয়া আনিয়াছে। পপ্ডিতমগ্ডলীর ভাহাতে বিশেষ অধিকার--সকল মানবের 
ঝাহাদিগের নিকট সে ভরসা ও প্রত্যাশা । 


গখ্বোলটেবিলে গোল 


আগামী. মাসে লগুনে 'রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স বা গোল টেবিলের সভা! বলিবে-.. 
কংগ্রেলকে বজ্জন করিয়াই এই সভার অংয়োজন হইতেছে ও সে অঙ্গসারে সভাগণ আমদ্জিত 


৬১২ ,. ভারতের লাধনা ,. ভাত 
হইয়াছেন । এই সভা সম্থদ্ধে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন মত পোষণ করিয়াছে। কেহ কেহ ইহা হইতে 
অতি উচ্চ স্থফলের বাশ! করেন--একজন স্থিরমতি ইংরেজ লেখকের মত হইতে তাহা ধরিয়া 
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অর্থাৎ বিচারশীল ব্যক্তি মাজ্রেরই নিমন্ত্রণ পাইলে রাউও্ড টেবিলে যোগদান করা না উচিত-_কাহারও 
অন্থপস্থিত থাকা কর্তব্য নহে । *****ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক উৎকর্ষ লাভের পক্ষে সাইমন 
রিপোর্টই একমাত্র কার্ধ্যকারী ভিত্তি-_ইত্যাদি। 

ভারতের শ্রীযুক্ত শ্রানিবাদ শাস্ত্রী মহোদয় একজন অতি ঝড় ধীরমতি, ইংরেজ-শালনের 
অনুর।গী, রাজনীতি পুরুষ বলিয়া খ্যাত। তিনি গোল টেবিলে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছেন । তিনি গত 
৩১শে অক্টোবরের ভাইপরয় লর্ড আর উইন্‌ যে ঘোঁষণাবাণী দ্বেন, তাহাকেই রাউণ্ড টেবিল কন- 
ফারেন্সের মূল সুত্র ও ভিত্তি বলিয়া মনে করেন, এবং তাহার উপর প্রবল আশ! রাখিয়া 
চলিয়াছেন। কনফারেন্স ও সাইমন রিপোর্ট সম্বদ্ধে তিনি বলিতেছেন » 
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অর্থাৎ রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে ভারতবাসীর পক্ষে যাহা কিছু আশ! ভরসা--ভাইস- 
রয়ের ঘোষণা । আর সাইমন কমিশনের যে কিছু মাল মসলা-_যাহা সামনে রাখিয়া করফারেন্সের 
আলোচনা করিতে হইবে, অথবা ম্যাকফারসানের ভাষাতে যাহা হইবে কনফারেন্সের একমান্ত 
কার্ধ্য করী ভিত্তি--তাহা! যে এ ঘোষণার বিরোধী ও পরিপন্থী! এ অবস্থপ্মি যে গোল টেবিলে 
গোলের স্যি হুইবে তাহা বলাই বাহুল্য | 


ম্কও ঞ্পন্ছা। 


শ্রীযুক্ত শিবগুলাদ গজোপাধ্যায়, অধ্যাপক-_ 
ম্য/ক্লাযগান এক্রিনিয়।রিং কলেজ, লাহোর 


বিচারবুদ্ধি মানুষের জন্মগত হইলেও, শিক্ষার দ্বার! সেই বুদ্ধি পরিমার্জিত ও তাহার শক্তি 
পরিপুষ্ট হয়। তখন সেই শক্তির যথাযথ পরিচালন করিয়া আমরা ষে সকল সমস্তার সমাধান 
করিতে সমর্থ হই, তাহা ব্যক্তিগত, সমাজগত ও ধশ্মগত -সর্ববিধ শুভফল প্রদান করিয়া থাকে। 
তাহাতেই শিক্ষার সার্থকতা । সে শিক্ষা যেমনই হউক, আর যে উৎল হইতেই তাহার উৎপত্তি 
হউক, তাহার ফল যদি এইরূপ হয়, তবেই সে শিক্ষা! সার্থক, নচেৎ নহে। আবার শিক্ষা সার্থক 
হইয়াছে কিনা, তাহ! বিচার করিবার শক্তিও সেই শিক্ষা হইতেই উদ্ধৃত হয়। এই বিচারশক্তি 
শিক্ষা হইতে কতক পরিমাণে উৎপন্ন হইলেও, উহা শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ;_-উহ! ক্ষেত্রের 
উপর নির্ভর করে। সেই ক্ষেত্র আবার সংস্কৃতি (০0165:9) ভেদে বিভিন্ন । একই ভাগ্ার হইতে 
রস আহরণ করিলেও প্রক্কতিভেদে সেই রস যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিব পত্র, পুষ্প ও ফলভারে আত্ম- 
সম্পদ প্রকাশ করে, সেইরপ শিক্ষার বিষয় ও উহার উৎস এক হইলেও, তাহা ঘদি সংস্কৃতি ভেদে 
তদন্গযায়্ী বিচারশক্তির বিকাশে সক্ষম ন। হয়, তবে বুঝিতে হইবে সে শিক্ষা বিফল হইয়াছে। 
অন্থকরণই যদি শিক্ষার একমাত্র পরিণতি হয়, তবে তাহ ব্যর্থ । কিন্তু সচরাচর দেবিতে পাওয়া 
যায়, সাধারণ মানুষে এই বিচারশক্তির যথাযথ পরিচালন! করে না। শিক্ষা বিস্তারের অভাব বহু 
পরিমাণে উহার কারণ হইলেও, ষাহাদিগকে সাধারণতঃ শিক্ষিত নামে অভিহিত করা৷ হইয়া থাকে, 
তাহাদের মধ্যেও বিচারশক্তির যথাযথ পরিচালন। অপেক্ষাকৃত অল্লাংশেই পরিলক্ষিত হয়। দেখা 
যায় অনুকরণ প্রথার অনুসরণই ইহাদের মধ্যে অধিক। 

. যেকোন দেশে ও সমাজে তিনশ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে ধাহারা সর্বদা 
বিচার শক্তির যথাযথ পরিচালনার দ্বার নিয়তই আপনারা উন্নতির পথে অগ্রসর হন, ও অপরকেও 
সেই পথে লইতে চেষ্টা করেন, - এরূপ পুজ্যলোকের সংখ্যা কল দেশেই অপেক্ষাকৃত কম; অপর 
দিকে পূর্ণ অজ জনগণ, যাহার! অল্লাধিক পরিমাণে অজ্ঞ পশুজীবন যাপন করিয়া থ'কে,_দেশভেদে 
এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যার মারতম্য হইয়া থাকে? আর মধ্যস্থলে অর্ধশিক্ষিত ও অর্ধ অশিক্ষিত, 
তথাকথিত শিক্ষিত,_-বিশাল জনসাধারণ, তাহার! শিক্ষার অভিমান করে, কিন্ত তদুপযুক্ত কাজ 
'করে না। তাহাদের বিচারশক্তি অল্লাধিক পরিমাণে উদ্ধদ্, কিন্তু তাহার পরিচালনা করে “না 
উন্নতির আকাঙ্ষ! রাখে, কিন্ত তাহার যত্বু বা প্রচেষ্টা নাই )--ইহাদের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষ। অধিক। 
শিক্ষার গর্বে গর্বিত বলিয়া! ইহার! কাহারও যুক্তি মাঁনিতে চাহে না, অথচ তাহাদের নিতা আচরণ 
দেখিলে, তাহার যে ক্ষোন বিশেষ যুক্তি মানিয়। চলে, তাহা। মনে হয় না। নিজেদের কোন বিশিষ্ট 


৬১৪ ও ভারতৈর সাধনা ভান 


মত নাই, অথচ কোন বিশিষ্ট মতের পরিপোষণ করে না। দিবার মত তাহাদের কিছু নাই, অথচ 
তাহার! কিছু গ্রহণ করিতেও উদ্বাসীন। তাহারা চাহে আপনার গর্কে গর্বিত থাকিতে, বিলাসের 
কোলে লালিত হইতে, সামান্ত নিরাশায় হা-ছতাশ করিতে শৃঙ্খলাশৃন্য অলস জীবনযাপন করিতে, 
আর সঙ্গে সঙ্গে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করিতে যে, এইরূপ জীবনযাপন করাই বুঝি আদর্শ। অথবা 
তাহারা বোধ হয় তাহাও ভাবিয়া দেখে না। আমাদের দেশে এবপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত 
অল্প নহে। 
কঃ রি বং রা ৬ শা 

যে কোন অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থায় উঠিবার প্রথম ও প্রধান লক্ষণ,_-মনে গ্রন্থ উঠা। 
যাহার মনে কোন প্রকার প্রশ্ন উঠে না, প্রশ্নের সমাধানের জন্য যাহার মন তাহার সমন্ত শক্তি 
নিয়োগ করিয়া ব্যাকুল ভাবে ছুটাছুটি করে না, প্রশ্ন সমাধানের অনির্ধবচনীয় আনন্দ উপভোগ করার 
কামন! যাহার নাই,_-হউন তিনি সর্ধববিগ্ভাবিশারদ, বলিতে বাধ্য, তাহার শিক্ষা বৃথা হুইয়াছে। 
এ উদ্দানীনতাকে আত্মতৃপ্টি বঙ্গিয়! ভ্রম করিবার উপায় নাই। 

জীবনে যে সকল জটাল প্রশ্ন মানবমন আলোড়িত করে, তাহাদের মধ্যে জটালতম প্রশ্ন সেই 
এক সনাতন প্রশ্ন,__যুগাদি কাল হইতে যাহা মানব-হ্ৃদয়-কন্দরে প্রতিনিয়ত কলোলিত হইতেছে। 
সেই প্রশ্নের সমাধানের প্রচেষ্টা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার উৎপত্তি, ও তাহাকেই কেন্দ্র করিয়। 
তাহাদের বিকাশ ও পরিণতি । সেই সনাতন প্রশ্ন এই £--"মানবজীবনের উদ্দেশ্ট কি?” অর্থাৎ 
কেন আমি এ সংসারে আসলাম? ভিন্ন ভিন্ন মন ইহার ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিবে? ভারতীয় মন বলে, 
মানব জীবনের উদ্দেশ্ত ঈশ্বর প্রণিধান,--মুক্তি; তাই এই পথ তাহার নিকট “পরমার্থ”। স্থতরাং 
পরমার্থই তাহার জীবনের মূল অবলম্বন ; আর তাহাকে ঘেরিয়াই তাহার দৈনন্দিন জীবন গড়িয়া 
উঠিয়াছে, সমাজ বর্ধিত হইয়াছে ও সভ্যতা বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে । 

ভারতে সভ্যতা বিকাশের এই যে বিশিষ্ট ধারা, আজ তাভা কেন্দ্রচ্যুত হইয়াছে । আজ 
সাধারণকে উপরোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে প্রায় কেহই আর বলিতে পারিবে না যে, পরমার্থই 
তাহার জীবনের মুখ্য উদ্বেগ । ভারতীয়ের কাছে তাহার প্রান সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের আজ আর 
আদর নাই,__তাহার নিকট এ সভ্যতা আজ কঠোর বিধি নিষেধ সম্বলিত, পুগ্তীভূত কুসংস্কারের 
স্তপ মাত্র হইয়! দাড়াইয়াছে। তাহার মনে আজ বিদ্রোহের হাওয়। বহিতেছে। জগতে যেদিকে 
নেত্রপাত করে, সেই দিকেই সে দেখে, সম্ভোগহুথের মহাক্ষেত্র সংসারে মধুত্রতের মত মানব মধু 
আহরণ করিতেছে; অথচ সেই জীর্ণ সংস্কার মানিয়া চলিতে হইলে তাহাকে সমস্ত হইতে বঞ্চিত 
থাকিতে হয়। বঞ্চিত থাকিতেও হয় ত তাহার তত আপত্তি নাই; কিন্তু তাহার কোন সার্থকতা 
সে খুজিয় পায় না। সেভাবে, জগতশুদ্ধ লোকে যাহার যাহা প্রাণ চায় তাহা করিতেছে, অথচ 
আমার পক্ষেই বা সে বিষয়ে এত নিষেধ কেন? গতিবিধিতে নিষেধ, আহারে নিষেধ, বিহারে 
নিষেধ,_ মে বিরক্ত ও বিস্মিত হইয়া! যতই ইহা! লইয়া তোলাপাড়া করিতে থাকে, কেন্ত্রহারা মন 
ততই তিক্ত হইয়! উঠে, ও অতীতের গ্রতি দারুণ বিতৃষ্ণায় ভরিয়া যায়। এতদিন সে এই সফল 
বিধি নিষেধ অত্যাচারের অন্গবিশেষ ভাবিষ্াও নীরবে সহ করিয়া আসিতেছিল, আজ কিন্তু সচ্ছের 
নীম! অতিক্রম করিয়াছে। সঙ্গে দে অগরে আবার তাহাতে ইন্ধন যোগাইতেছে। অপরে 


১৩৩৭ কঃ পঙ্থ। ৬১৫ 


বলিতেছে,- “তোমাদের জাতিভেদপ্রন্থত আহার বিহারের বিধি-নিষেধ এসাম্যের যুগে একেবারে 
অচঙ্গ,--অতএব উহ! ভাঙ্গিয়া দাও; উহ]! শ্রেণীবিশেষের সকল লোকের আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের 
জন্য গঠিত হইয়াছিল । এই দেখ, আমর] সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কেমন মনের স্থথে আছি!” মন 
ভাবে,--সত্যই ত! শ্রেণীবিশেষের প্রাধানোর জন্য যাহ! হুজিত হইয়াছিল, আজও আমর! মে 
বিধান মানিক! চলিব কেন? আজ হইতে আমর! আহারে জাতি-ভেদ মাঁনিব না; *স্ত্ীরত্ব 
দু্ুলাদপি*__-এ জ্ঞানগর্ভ বাক্য নিজমুখে উচ্চারণ করিয়া নিজেরাই তাহার আবার বিবাহে একই 
' জাতির মধ্যে মেল, থাক, গোত্র প্রভৃতি কাল্পনিক গণ্ডীর হঙ্জন করিয়া কুপমণ্ক সাজিয়। আত্ম- 
বিনাশের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে ও "মামাদিগকে সঙ্গে টানিয়া জইয়া যাইতেছে: সে গণ্তী 
উল্লজ্ঘন করিয়! “দুল” হইতেই বা “স্ত্রীরত্ব* আমরা গ্রহণ করিব না কেন? আমর! যে কোন কুল 
হইতে স্ত্রীরত্ব মাহরণ করিয়৷ প্রেমের মধ্যাদা, স্বাধীন মনের মান রক্ষ] করিবই করিব,-. প্রেমের 
মিলনে মীনধ্বজকেই সারথী করিয়৷ মকরকে'তন উড়াইয়| দখ্বিজয়ে বাহির হইব, আত্মধবংসের 
পথে আর এক পাও চলিব না। সমস্ত জগৎ ধখন একই কথ! বলে, হৃদয়ের আকর্ষণ যখন নীতির 
গণ্ডী মানে না, তখন আমর! লেই সহল সহন্র বত্সরের জরাজীর্ণ বিধিকেই বা একমাত্র সত্যের 
উপর প্রতিষ্ঠিত ভাবিয়া কেন মানিতে যাইব? অন্তদেশের বিধিও কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়? 
জাতির মতিগতি সেকালে যেরূপ ছিল, বিধি নিষেধও তাহার অন্থবর্তী হইয়া গঠিত হইয়াছিল; 
আজ সভ্যন্তার মধ্যদিনমানে সে আদিযুগের শিশুমানবের বিধান মাথা পাঁতিয়। লওয়া বাতুলতা৷ ভিন্ন 
আর কি হইতে পারে ?-_ আজ সর্বত্রই “তরুণের অভিযান” চলিতেছে। 

এইবপ কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সামাজিক জীবনে, অথব1 কি ধন্দমজীবনে, -যেদিকেই দেখি, 
নৃতনের সঙ্গে পুরাতনের সংঘর্ষ দিন দিন প্রবল হইতে প্রবলত্র হইয়া উঠিতেছে। আর আমাদের 
মন প্রকুষ্ট পথ দেখিতে না পাইয়া, প্রশ্নের কোন সছৃত্তর না পাইয়! বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে। 
. আর আপাতঃ মধুর যাহ! কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে, এব: তাহাই গ্রহণ করিয়! তাহার মধ্যে 
_সার্থকতার, - তৃপ্তির অনুসন্ধান করিতেছে । এক্ষণে সকল সমন্সার উপর এই প্রশ্ন বজনিখোষে 
ধ্বনিত হইতেছে -“ন্চ2 গাজ্া1৮- আমরা কোন্‌ পথে চলি ?” 

এ প্রশ্ন যে আপামর সাধারণের মনেই উঠিয়াছে, তাহা মনে করা লে না; দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছে, এখন পর্য্স্ত জাতির অধিকাঃশই আ্রোতের প্রবাহে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া আত্ম-বিস্বৃত 
 হুইয়া ভাদিয়। ধাইতেছে। তবে আজ এ প্রশ্ন অন্ততঃ অল্লাংশের মনেও উিয়াছে। 
'শতাবী পূর্বে এ প্রশ্ন কাহারও মনে জাগে নাই; কি ধন্ে,কি সমাক্ে অথবা কি 
ব্যক্তিগত ভাবে সকল বিষয়ে নৃতনকে বরণ করাই তখন পরম ও চরম লক্ষ্য ছিল, ও 
তাহাতেই আত্মতৃপ্তি অন্থভূত হইত। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। অন্ততঃ জাতির অল্লাংশও 
এখন ভাবিতে হুর কুরিয়াছেন--“এই যে আমর। নৃতনের বন্যায় পুরাতনকে ভাসাইয়৷ দিতে 
উদ্ধত হইয়াছি ইহাতেই কি আমাদের জীবনের সার্থকতা লাভ হইবে,_-না আমাদের যাহা 
আপনার, সহত্র সহম্ত্র বংসরের অভিজ্রতায় যাহার অগ্রিপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, জীবনের উদ্দেস্তয 
পূর্ণ করিতে তাহারই পুনঃ গ্রহণ বাঞ্চনীয়?” এখন একদল বলিতেছেন -+0909টা) হও”) 
' অনুধল বলিতেছেন, “নিজস্ব ত্যাগ করিও না” এখন আমরা কোন্‌ পথে যাইব? 


৬১৬ ভারতের সাধন! ভাঙ্ত 


এই প্রথমদল যাহারা প্রায়ই নিজেদের ভরুণ নামে অভিহিত করিয়৷ থাকেন, তাহার! 
আজ উচ্চ কে বলিতেছেন,__+2790677) হও! দেখ. জাপান, তুরস্ক, কুশিয়া প্রভৃতি 
দেশ সকল তাহাদের অতি পুরাতন জরাজীর্ণ সমাজ-ধর্ ও জীবনযাপন'নীতি পরিহার 
করিয়া নবীনের, সাজে সাজিয়া কি অপরূপ শেভার অধিকারী হইয়া ভোমার সমক্ষে 
সা উঠ; জাগ। তাহাদের বরণ করিয়া লও। যদি মানুষ হইতে চাও, 
তাহাদের মত হও। তোমার ও সব অতি প্রাচীন ধর্দনীতি, সমাজনীতি ও জীবন- 
যাবনপ্রণাঙ্গী একালে আর চপিবে না; ওসব এককালে পরিহার কর।” দ্বিতীয় দল 
ধরক্ষণনীতির পরিপোষক; সনাতনপস্থী। তাহার গম্ভীর ভাবে সতর্ক করিতেছেন, 
“সাবধান! নিজের যাহা, পরের অঙ্থকরণে তাহা হারাইওন1 । মানবজীবনের উদ্দেশ্য 
পূর্ণ করিতে ওসকলের কোন আবশ্তক নাই। সনাতন প্রথার অন্থদরণ কর। জীবনের 
উদ্দেশ্ট কি তাহা ভুলিয়া গিয়াছ বলিয়াই আজ তোমরা লক্ষাহারা হইয়! ঘুরিয়া বেড়াইতেছ 
--বিপথে যাইতে উদ্ভত হইয়াছ। নিজেদের হার! লক্ষ্য পুনর্বার স্থির কর; তখন দেখিবে। 
যে সকলকে তোমরা আবজঙ্জনার স্তপ মনে করিয়। পরিহার করিতেছে, প্রকৃত বঙ্জনীয় 
তাহা নয়, বরং যাহার ওজ্জল্যে আজ তোমাদের চক্ষু ঝলসিয়৷ যাইবার মত হইয়াছে, 
তাহাই বজ্জনীয়। উজ্জল দেখিয়া যাহার দ্রিকে আজ তোমর1 ছুটিয়া চলিয়াছ, তাহ! 
স্থিরজ্যোতিঃ শাস্তরশ্মি চকোরমনোহর পুর্ণচন্দ্র নয়,_-তাহা জালাময় সর্বদাহী বহ্িশিখা $-- 
উহার স্পর্শে পতঙ্গের মত নিমেষে দগ্ধ হইবে।” 

এই দলের মধ্যস্বলে আর একদল আছেন, প্রকৃত নামের অভাবে তহাদ্দিগকে 
“সংস্কারকপন্থী” নামে অভিহিত করিতে পারা যায়। তাঁহারা এই ছুই দলের উত্তর 
প্রতাত্তর শুনিয়া তাহার মধ্যে আপন অভিমত প্রচার করিতেছেন। তাহারা বলিতেছেন,_- 
“একেবারে ইহাও নয়, অথবা! একেবারে উহাও নয়।” তাহারা তরুণের মত একেবারে 
আধুনিক হইতেও সম্পূর্ণ ইচ্ছুক নহেন, ক্বাবার সনাতনপন্থীদের মত একেবারে *স্থান্থুর” 
স্তায় বসিয়া থাকিতে৪ স্বীকুত নহেন। তাহাদের মতে ধর্ম, সমাজ, ও ব্যক্তিগত 
জীবনের আবশ্তক মত সংস্কার সাধন করিয়া, অপরিহার্য অংশের গ্রহণ ও অব্যবহাধ্য অংশের 
পরিবর্জন সাধনই বর্তমান কালে আমাদের সর্বাপেক্ষা কর্তব্য। অধুনা শিক্ষিতগণের মধো 
এশ্রেণীর ব্যক্িদিগের সংখ্যা বড় কম নয়। 
॥ এই দল তিনটার বাহিরে অবশিষ্টাংশের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, তাহারা 
অল্পবিস্তর বা একেবারেই নিরক্ষর, জীবনের উদ্দেশ্ট ও তাহা পিদ্ধ করিবার উপায় 
জ্ঞান বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্র বিশাল জনসাধারণ- প্রধানতঃ অল্লাধিক পরিমাণে অপরের 
অনুকরণ করিয়! ইহারা জীবনযাত্রা নির্ধাহ করিতেছে। ইহাদ্দিগের উপর সনাতন পদ্থীর 
প্রভাবই সমধিক পরিমাণে অনুভূত হইয়া থাঁকে; অধুনা উপরি উক্ত তৃতীয় শ্রেণীর 
প্রভাবও ইহাদ্বের পরে কথঞ্চিৎ পরিমাণে. অঙ্গভূত হইতে আরভ্ত হ্ইয়াছে। “তরুণের” 
প্রভাব ইহাদের উপর একেরারেই নাই। 

এই' আমাদের অবস্থা) এখন; প্রশ্ধ এই'_আমরা (কোন্‌ পথ অবলদ্ষন করিব? 


১৩৩৭ রি ভাবের ছু'ধার। -.. ৬১৪ 
এতদ্দিন মে কথা উঠে নাই, কেন ন। তাহার প্রয়োজন হয় নাই। আজ প্রয়োজন হইয়াছে। 
যখন প্রয়োষ্ন অনুভূত হইয়াছে, তখন উহার আলোচন! ও বিচার অবিলম্বে কর্তব্য; 
নচেৎ কে বলিতে পারে আমর] বিপথে পতিত হইতেছিন|? বিচার করিয়৷ যদি জাতির 
এ সিদ্ধাস্ত হয় যে, আমরা ঠিকই করিতেছি, তবে ত কোন কথাই নাই; আর য্দি 
কোন বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তবে ইহার দ্বারা সময় থাকিতে আমর! সতর্ক 
হইগ। প্রকৃত পন্থা অন্বেষণ করিয়া লইতে পারিব, এবং ধশ্মগত, সমাগত ও ব্যক্তিগত অধংপতন 
রোধ করিতে সক্ষম হইব। 

“জীবন” বলিতে আমরা যাহা! ক্ষিছু বুঝি, তাহাকে ব্যক্তিগতজীবন, সমাজগত 
জীবন ও ধশ্ম-জীবন,এই ভিন প্রত্থান ভাগে বিভক্ত করা চলে। এই তিন প্রধান 
ভাগের আবার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে; এবং ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের প্রত্যেকটার অল্লাধিক 
সার্থকতাই সমষ্টিগত ভাবে জীবনের সার্থকত1 বলিয়া ম্বীকৃত। সেই সার্থকতা আবার . 
জীবনের উদ্দেশ্য ভেদে বিভিন্ন, ও উদ্দেশ্য ভেদে আদর্শও বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়। থাকে। 
তাই এ অবস্থায় আমাদের জীবনের উদ্দে ও আদর্শ স্থির করাই এক্ষণে আমাদের সর্ব 
প্রথম ও প্রধান কর্তব্য? সেই জন্য সবিশেষ আলোচন। আবশ্তক। 


ভাবের ছু'ধার৷ 
অধ্যাপক-_রীযুক্ত সপ্তীবকুমার চৌধুরী, এম-এ-বি-এল 
(নেপাল) 


ভাবের সংখ্যা অনস্ত। ভাবরাজ্য-সমুদ্রের বুদবুদ অসংখা। মুহূর্তে যে কত 
রুদবুদ উঠিতেছে ও পড়িতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ কোন দিন উহাদিগকে গণিবার 
বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন কিনা তাহাও আমাদের জানা নাই। কিন্তু তবুও চিন্তা করিয়া 
দেখিলে বেশ ধুঝিতে পারা যায়, ভাবের ধারা বেশী নহে-মাত্র ছটি। এই ছুই মহানদীতে 
অসংখ্য ক্ষুদ্র নদী আসিয়া মিলিত হয়। তাহাদের উৎপত্তিস্থল কোনও মহাশৈল নহে। 
উহাদের উৎপত্তিস্থান অন্তরের অস্ত:স্থলে | 

পুনরায় বলি, ভাবের ধার! মাত্র ছু'টি। একটি অন্তঃমুখী এবং অপরটি বহিম্মুখী। 
' ছুটির পরস্পরের 'কোনও মিলন নাই; কোনও সম্বন্ধ নাই। একটি যতই দুর্বল হয়, 
তাহার শক্তি যতই কমে, প্রতৃত্ব যতই ক্ষীণ হয়, অপরটি ততই পুষ্ট হইতে থাকে এবং 
তাহার লৌষ্ব ততই বুদ্ধি পাইতে থাকে। অন্তঃসলিল! ধারা ক্ষীণ হইলে বহিন'লিলা 
ধারার গতি খরতর! হয়; আবার বহিস'লিলা ধার! ক্ষীণ হইলে অন্তঃসলিল! তীত্রবেগে 


৯১৮. ভারতের সাধনা া ভাদ্র 
মধুর বীচিমাললার মধুর তরঙ্গে প্রবাহিত হইতে থাকে । কারণ উহার একটি পুণা অপরটি 
পাপ; একটি স্বর্গ, অপরটি নরক ; একটি শান্তি, অপরটি শুধু চঞ্চল ব্যাত্যার ক্ষণিকের 
অভিব্যক্তি । ভারতের সাধন! অন্তঃসলিল। ধারার উপাসক ছিল, বর্তমান পাশ্চাত্য সাধনা 
বহিষ্ঘ্ধী ধারাকে খরতরা বেগে কোন একটি অনির্দিষ্ট প্রলয়ের পথে ছুটাইয়া লইতেছে। 

পাশ্চাত্যের 7$+০19610) বা ক্রমোন্নতির ধ'রাটি নিতান্ত নৃতন। উহা অন্তরের 
বহিম্ম্রধী ধারার একটি উপনদী--কিছু কালের জন্য সমুদয় বহিম্মূখী ধারার প্রঅবণ। 
উহা তোলপাড় করিয়া উঠাইতেছে তাহাদের মধ্যে একটি তুফানের সৃষ্টি করিতেছে। 
পাশ্চাত্যের দর্শন, সাহিত্য, ধন্ম, বিজ্ঞান, ইতিহাপ ও আইন, 10018800 এর ধাক্কায় 
বঞ্ধায় সমু্রবক্ষের ক্ষুদ্র তরুণীর মত অবিরত হাবুডুবু খাইতেছে। কোনটির তীরে 
পৌছিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। বহিম্ম্্ধী প্রবৃত্তিগুলি আপাতমধুর। নর্তন শিক্ষা 
করাইলে উহার! বেশ নাচিতেও পারে । বর্তমান পাশ্চাত্যের জগতে 7%9190191, এর তাড়নায় 
ইহাদের নর্তনের বেশ সুবিধা হইয়াছে। 
পাশ্চাত্যের আইন মানবের বহিন্ম্ধী শক্তিগুলির সংযম পথ; অনবরত উহার পরিবর্তন হইতেছে ; 
পাশ্চাত্যের ইতিহাস লোভবৃত্তির বিরাট দৃশ্ঠ; লেখকের মনের আবেগের শতধারায় 
উহা! সহম্র রকম রূপ ধারণ করিতেছে । পাশ্চাত্যের সাহিত্য আপাত মধুর ভাব নিয়া লীলা 
করিয়া সুখ পাইতেছে ; পাশ্চাঞ্চের দর্শন £91861%9 অর্থাৎ নিত্য পরিবর্তনশীল, এবং পাশ্চাত্যের 
বিজ্ঞান তেমনই আগ্নেয় গিরির অগ্রাদগারণের স্তায় কতগুলি সংযমহীন প্রবলশক্তি প্রসব করিতেছে । 
এক কথায় বলিতে গেলে বহিন্ম্র্থী শক্তির যত প্রকার প্রকাশ, বিকাঁশ এবং প্রবহন সম্ভব, 
পাশ্চাত্য উহাকে তত রকম ভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য আগ্রাণ চেষ্ট। করিতেছে । 

প্রাচ্যের তথ! ভারতের সাধনার রকম ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভারতের বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান , 
--ভাবের অন্তম্মী ধারার একটি শ্োত। ভারত বিশ্বাস করে না যে, বানর হইতে কোনও বাহিক 
[৬০1০০ মানুষ তাহার বর্তমানরূপ ধারণ করিয়াছে । পাশ্চাত্য [:০1011010-পস্থীদের ন্যায় 
ভারত বিশ্বাস করে না যে শত সহশ্র বৎসর পূর্বে মানুষ কোন দিন পশুদের ন্যায় নিতান্ত সাধারণ 
প্রবৃত্তি নিয়! চলিত এবং ক্রমশঃ সে প্রবৃত্তিগুলি ক্রমোন্নত হইয়া এবং জটিলতা প্রাপ্ত হইয়া 
মান্ষকে বর্তমান অবস্থায় উপনীত করাইয়াছে। পাশ্চাত্যের নিকট পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা 
অতীতের তুলনায় একটি দেবন্ব; প্রাচ্যের নিকট উহা এক রকমের পশ্ুত্ব। পাশ্চাত্যের ক্রম- 
বিকাশের ধারণ! ভূল নহে--তাহার ক্রমোনতির ধারণাটিই ভূল । সত্যত্রেতায় ভাবধারা অস্তঃ- 
সলিল! ছিল; উহার দিব্য রূপ মানুষের :বাহ্‌ শক্তিকে সম্পূর্ণ পবাজিত করিয়া সত্যের, ধশ্ধের ও 
পুণ্যের পথে অগ্রসর করাইত। কালবশে মান্থুষের দৃষ্টি আপাত মধুর বহিসলিলার দিকে আকৃষ্ট 
হওয়াতে পৃথিবীর ভাবের এই উৎকট পরিবর্তন এবং মান্ছষের বহিপসলিল্া ধারার ক্রমবিকাশ 
এবং জটিলতা হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাকে যাহার! ক্রমোধোগতি না বলিয়! ক্রমোরতি 
বলে তাহার সত্যদর্শা নহে। তাহার! বহিস“লিল! ভাবধারার তরন্ধের রঙ্গভঙ্গে আকৃষ্ট অতিমুগ্ধ 
জীব; ভাহার! অজ্ঞাতে সতাকে পশ্চাতে রাখিয়া অনবরত মিথ্যার প্রশ্রয় দিয়া এবং দিনা 
গত্যের আসনে বসাইমা তাহার পুজা কমি! চলিতেছে মাত্র । 


১৩৬৭ | গীতা কথা, ৬১৯ 


গৃহ দগ্ধ হইলেও ভিটি থাকে. প্রবল অনাবৃষ্টির দিনেও বন্ুশতান্ধীর সঞ্চিত তুষার নদী- 
বক্ষের প্রশ্রবণগুলিকে সঞ্জীবিত বাঁখে । তেমনই বহিচ্ঘ্্ধী ভাবের রাজো বর্তমানে ভীষণ 
বাত্য। উপস্থিত হইয়া থাকিলেও মান্য মান্য বলিয়া অস্তঃসলিল! ধারাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে 
পারে নাই। সময় লময় তাহার আভাষ এবং উদ্বেলন আসিতেছে । সাম্য, মৈত্রী, দয, ভগবানের 
অন্তিত্ধে বিশ্বাস, ত্যাগ, প্রভৃতি ভাব হৃদয়স্থ অন্তঃসলিল! চির প্রবাহমান! ধারার বিকাশ | উহার! 
চিরকাল ছিল, চিরকাল আছে ও থাকিবে । ভগবান উহাদের শক্তিকে অনীম করিয়৷ সঙ্গত 
করিয়া এবং অমর করিয়া দিয়াছেন); তাই মান্য এখনো! সমাঙ্গবদ্ধ হইয়া পরম্পরের দিকে 
তাকাইয়া চলিতেছে । তাই শাস্ত্রে আছে কলিতেও একচতুর্থাংশ পুণ্য পৃথিবীতে অবস্থান 
করিবে । পাশ্চাত্য শিক্ষা বলে,_-ইহারা অতি নৃতন ভাব ; 7১০19610 হইতেই ইহাদের উৎপত্তি । 
প্রাচ্য বলে, ভারতের সাধন! বলে,_-ইহাঁরা অতি পুরাতন এবং সনাতন। 
শুধু তাহাই নহে; প্রাচ্যের সত্যদৃষ্টি গভীরতম উপলব্ধি বলে স্পষ্ট দেখিতেছে যে বর্তমানের বাহা, 
সাধনাকে সংযত করিবার একমান্ত্র শক্তি ভারতের সাধন! বল। একের অন্যকে সহায়তা করিবার 
কথা আমর! বলিন1--শুধু সংযত রাখিবার কথ! বলি। কারণ বাহোর বিরাট নৃত্যের সম এখন 
বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে । আরও বেশী নাঠিবার তেমন প্রয়োজন নাই _বিপথে যেটুকু অগ্রসর 
হওয়া! গিয়াছে তাহার সংযমই প্রয়োজন। অন্থর্ধারার উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সাধন! যুগে যুগে 
বহু বাহৃশক্তি ও বাহা ভাবধারাকে হ্গম করিয়া নিয়াছে। এখনো সমত্ত জগতের চক্ষের সামনে 
ভারতের এই বর্তমান গান্ধিশক্তি তাহাই করিতেছে । আমাদের আশা আছে ষে বর্তমানের 
বিচ্ছিন্ন, শতছিন্ন বহিমর্লিল1 ধারা, ভারতের সাধনার পুনরুদ্ধারের বলে, ক্রমশঃ সংযত হইয়া 
আসিবে এবং বিক্ষিপ্ত চিত্ত ভারতের মন পুনরায় নত্যের পথে, অন্তপথে প্রবাহিত হইয়া আপনার 
আদর্শ বলে জগতকে বহিঃসলিলার শত সহন্র উপনদীর করাল মুখ হইতে রক্ষ! করিবে। 


গীতা কথ! 
উত্তরার্ধ 
(*ও-পারের কথা"র লেখক ) 
পূর্ব প্রবন্ধে জালোচিত হয়েছে যে অঞ্জুনের মারফত শ্রীকৃষ্ণ জগৎকে শিক্ষা দিলেন যে 
এই স্থুল দেহটাকে আমি ব'লে ধর্তব্য করা ও জাগতিক যা-কিছু আমায় নিয়ে থাকতে হয়েছে 


সেগুল্নাকে আমার ব'লে ধারণা করা যূত অনর্থের মূল। এই ছুই বুদ্ধির নাম স্কুল দেহবুদ্ধি 
ও অহংবুদ্ধি। যে জীবের যে মাত্রায় এই ছুই বুদ্ধির সম্বল, তাকে সেই মাত্রায় শোক; তাপ। 


৬২৭ ভারতের লীন!  ভাঙ্জি 


অসচ্ছলত। ও অসচ্ছন্দভাঁর প্রভাবে "হায় হায়” ক'রে ইহজীবনের খেলা সাধতেই হবে। শক্তি, 
শান্তি, জান, প্রেম। আনন ও লক্ষীত্রীযুক্ত হয়ে যিনি আপনাতেই আপনি পরিতৃপ্ত, যিনি সকল 
কালে লকল উপাদানে থেকেও আপনাকে জানতে দেন না ও যাঁকে জানলে চিনলে, বিনি জানবেন 
চিনবেন তার অস্তিত্বটূকু তাতে উপে যায়, তিনিই আত্মা। টুন্-টুনে পাখীর সহিত হাতির মিলা- 
মিশা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি হুম্্মতম আত্মার সহিত স্থুল দেহও অহংবুদ্ধিযুক্ত জীবের ঘনিষ্তর 
সম্বন্ধ পাতানো সম্পূর্ণ অসম্ভব । স্থতরাং এই ছুই বুদ্ধিকে সম্বল ক'রে “হরি” “কৃ”, “কালী”, 'গড*, 
“আল্লা” বা “ত্রন্ধ” নাম সাধা আগাছা-পূর্ণ ক্ষেত্রে বারি সেবনের সামিল! পূজার, উপাসনার বা 
প্রার্থনার এত আড়ম্বর সত্বেও জীবের প্রকৃত শক্তি, শাস্তি প্রভৃতি গুণাবলীর বিশেষ অভাব। 
কাধ্যকারিণী শক্তিরও সম্বল সাধারণতঃ নিতাস্ত ক্ষীণ ও'হীন। ন্থৃতরাং ইহা অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য জীব 
সাধারণ হুকম্ম সাধন বোধে মহা ভ্রাস্তিকে আশ্রয় ক'রে বিকৃত কন্ধেরই বিশিষ্ট উপাসক-উপাসিকা। 


আত্মার আত্মস্থ অবস্থা-_ সোহং ( একমাত্র আমি )। আত্মার সামান্য ম্পন্দনে অহং (টুকরা 
টুকরা আমির ) উৎপত্তি । প্রাণ মণ সংযুক্ত বোধশক্তি আত্মার অধ:ঃগামী প্রকাশ । ইহাই বোধ 
ক্ষত্র। ইহাই জীবের মৌলিক অবস্থা। এই অবস্থার নিথর ভাবের নাম মুক্তি, নির্ব্বাণ, নিবৃতি 
বা নিবিকল্প সমাধি। এই নিথর অবস্থার অত্যন্প স্পন্দনের ফলে বুদ্ধি, স্মৃতি, ধতি ও ইচ্ছার 
উৎপত্তি। ইহাই মনোময় ক্ষেত্র। নিথর অবস্থার অপেক্ষাকৃত বেশী স্পন্দনের ফল ভ্রান্তি ও 
প্রবৃত্তি। অত্যন্ত স্পন্দনকালীন বোধশক্তি নিবৃত্তিগতা হয়ে স্ুপ্ম অহং ও দেহবুদ্ধিভাবে যথাসম্ভব 
প্রকটা। পরে অপেক্ষাঞ্কত বেশী ম্পন্দনে বোধশক্তি ভ্রাস্তি ও প্রবুত্তগত1 হঃয়ে স্কুল 
অহং ও দেহবুদ্ধিভাবে কর্শে নিরতা। ইহাই প্রাণ মন সংযুক্ত বোধশক্তির কুলহীন 
অবস্থা | এই অবস্থায় বোধশক্তিই খণ্ড বুদ্ধিভাবে অস্থির পিপ্ররে চরের ওড়নায় ভূষিতা। ইহাই 
জীব ভাব। ভ্রান্তি, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির ম্পন্দনে বাসনা, ভাবনা, ভয় প্রভৃতির উৎপত্তি । স্থুল 
বুদ্ধিদ্য়ের অবসাদে বুক্বুদ্ধিদ্ধয় কখন কখন প্রভাদিত হয়। তখন সেই বুদ্ধি প্রাণের ও মনের 
সহায়তায় উর্ধগামিনী হয়। এই অবস্থায় বোধক্ষেত্রে উপনীত হয়ে অল্পক্ষণ স্থিতিলাভ 
করলে উহা! সবিকল্প সমাধি বাঁচ্য। এই ক্ষেত্রে উপনীত হ'লে বিবেকের বাণী শুনা সম্ভব। 
পরে অধিকক্ষণ ব্যাপী স্থিতি লাভ করলে উহা নিবিকল্প সমাধি বাচা । 

কানা-মাছি খেলার তুলনায় জীব নিকুষ্টতর খেলায় প্রবৃত্ত--এ অবস্থা কয়জন মধ্ধে মন্মে 
বুঝেন বাঁ এ খপরের প্রয়াসী? ব্যাপারটা এই রাজকুমারী বোধশক্তির ভাল লাগলে না 
বাপের-বিরাট আত্মার--এক ঘেয়ে গোছের সাড়া শবহীন ভাঁবটা। তাই যেই জননীর -. 
বিরাট প্ররুতির--সঙ্গে তার দেখা হ'ল, মায়ের রাজ্য দেখবার সাধট। তিনি গর্ভধারিণীকে 
জাঁনালেন। গিষ্কি কর্তার কাছে গিয়ে মেয়ের সাধের কথা জানিয়ে কি ফুস্‌ ফুস্‌, গুজ. গুজ 
করলেন তারাই জানেন। পরে দেখা গেল যে মেয়ের আবার রক্ষা ক'রতৈ বাপ মা ছু জনেই 
রাঁজি। তবে মা দোমত্ত মেয়েকে একলা ও অন।থিনী বেশে এদেশ ওদেশ করতে দিতে বিশেষ 
গররাজি।: অমনি এসে গেল--প্রাথ-রথ, মন-পথ প্রদর্শক ও নিবৃত্তি-প্রবৃতি ছুই সহচরী। তারপর 
মেয়ের কপালে স্থতির টিপ গরারে, মা তার হাতে দিলেন ধৃতির (ধারণ! শক্তির ) প্রীচূপড়ি। 





৯৩৩৭ গীতা কথা ৬২১. 


মেয়েকে বিদায় দেবার সময় মা বল্লেন প্যাঁধ, বাছা-_কর্তা ও আমি তোর কাছে কাছেই থাকবো, 
কিন্তু তোর চেয়েও ছন্মবেশ ধ'রে। তবে বাছা, জেনে রাখ, তোর ওরাজ্যে চোখ. কান খুলে 
রেখে যা দেখবার দেখা ও যা শুনবার শুন! ছাড়া অন্য কাজ নেই--কারণ তোর হয়ে সব কাজ 
সাধবে নিবৃতি ও প্রবৃত্তি একজুটী হয়ে” । গিন্নী প্রবৃত্তিকে বল্লেন *গ্াখ. আমার মেয়ের যখন ঘ। 
দরকার হবে তুই বাইরে থেকে যোগাড় ক'রে নিবৃত্তির হাতে দিস।” নিবৃত্তিকে বল্লেন "তুই 
প্রবৃত্তির কাছ থেকে যখন যা পাবি, প্রাণ--মনকে ডেকে সেগুলাকে ঝেড়েঝুড়ে বা! কুটে পিশে 
এমন ক'রে তাংড়াম যে আমার মেয়ের বিবাহে সেগুল! কাঞ্জে লাগে ।” গিনী নিবৃত্তিকে আরো 
বল্লেন “মেয়ে আমার বড় অল্বড্ডে, দেখিস্‌.সে যেন স্থৃতি টিপটা ন। মুছে ফেলে ও ধৃতি শ্রীচুপড়িটা 
ন! হারায়” । এই ব্যবস্থা ক'রে গিম্ী আবার দেখা দিলেন কর্তার শ্রীমন্দিরে। অমনি ডাক 
পণ্ড়লো টুকরা আমি কে। ইনি বর্তা গিশ্লীর ভাবী জামাই। নাম জীবাজ্মা। এর উপর 
হুকুম পাশ করা হ'ল তাঁকেও তাদের মেয়র খুব কাছেকাছেই থাকতে হবে। সেই সঙ্গে 
তিনি ভাবী জামাইকে বল্লেন “দেখ বাছা, আমাদের মেয়ে খন এদেশ ওদেশ ক'রবে সে যেন কোন 
রকমে টের না পায় তুমি তার সঙ্গে আছ, কিন্তু তোমায় লুকিয়ে ছাপিয়ে এমন কৌশল ক'রতে 
হবে যাতে মেয়ের ওরাজো থাকবার সাধটা চিরকালের মত ধুয়ে মুচে যায়। এই কাজটা 
ঠিক ঠাক সাধতে পারলেই আমাদের মেয়েকে ও-রাজা হ'তে এ মুখে হতেই হবে। পরে 
থে শুভ মুহূর্তে তোমাদের ছু জনের চার চোখ এক হবে, আমরা মেয়ে জামাই ছুইই এক সঙ্গে 
ফিরে পাব।” এই বলেই মা অন্তর্ধান হলেন। 

রাজকুমারী বোধশক্তি বোধ-ক্ষেত্র হ'তে নেমে এলেন মনোময় ক্ষেত্রে । তখন তাহার 
নাম হ'ল ুক্ম অহংবুদ্ধি ও সুক্ম্ম দেহবুদ্ধি। সেরাজ্যে নিবৃত্তির খেলাগুলোর মা বেশী দেখে 
তার সে রাজ্যে থাকবার সাধট! ঘুচে গেল। অমনি সেখানকার ঘর বাড়ী খালি ক'রে তিনি 
নেমে এলেন এ-রাজ্যে। এখানে এসে ভ্রান্তি ও প্রবৃত্তির পাল্লায় পড়ে নিবৃত্তিকে কাঠ-কুডুণী 
ক'রলেন। শুধু তাই নয়, ভ্রান্তির হাতের খ্যালন! পুতুল হয়ে হারিয়ে ফেল্লেন ধৃতি শ্রীচুপড়ি ও 
মুছে ফেল্লেন স্বতি পিঁছুর টিপটা। তিনি থে রাজরাজ্যেশ্বরের মেয়ে ও তাঁর বিবাহ ঠিক ঠাক 
হয়ে আছে এ কথাগুলো তিনি বেমালুম হজম ক'রলেন। হজম বলে হজম--মেয়ে পুরুষ 
ছুইই সাঁজচেন। তা আবার কখনও রাজরাণী, আবার কখনও ভিখারিণী; কখনও রাজবেশ 
, পরে, আবার কখনও ছেঁড়া কাথ। সম্বল করে। এই ভাবে দেহ বাড়ী ও সংসার জমিদারী 
নিয়ে নানা ধরণের খেলার পর তিনি এবারে শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর বাবু সাজে রশি-যুদ্ধ খেলায় 
( 9০৪-০:৭৪: এ ) প্রবৃত্ত । তার পক্ষে সারি সারি দাড়ালো প্রাণ, মন, ভ্রান্তি, ও প্রবৃত্তি সসলে । 
কিন্ত তিনি নিজে রইলেন মুখপাতে বাসনা, ভাবনা ও ভয় যুক্ত "আমি- আমার” বুদ্ধি সেজে । 
অন্য পক্ষে দাড়ালো" অনৃষ্য বিধান_ত। আবার বুক ফুলিয়ে। খেলতে খেলতে রাধাকিশোর 
প্রৌঢাবস্থার প্রায় সীমান্তে এসে গেছেন। সেই সময় তিনি এমন হ্যাচকা খেলেন জাগতিক 
মাঁন অপমান নিয়ে, ষে তার খেলবার রশিটা নেহাৎ যা-তা গোছের না হ'লেও সেটা গুলি- 
স্থতোর মত পট ক'রে উঠলো। অপমানের বোঝ! প্রাণে মনে গেঁথে তার শঘ্যা হ'ল-_বসৎ 
স্বাটার খোলা ছাদ। সময়-চৈত্র মাসের অমাবন্তার বাত। তিনি আনমনা হ'য়ে দেখতে 
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লাগলেন আকাশকে । এই মহা! যোগ পেয়ে তার প্রাপ-মন একছজুটী হয়ে ও তাকে কাদার তাল 
বানিয়ে উর্ধশ্বাীসে ছুট দিল অজান! রাজ্যের দিকে । কালী ঠাক্রুণ শিবের বুকে একটা! পা! রেখেই 
তার বেবাক কাজ 'সাধচেন, আর কর্তা মহাশয় পিট পিট, ক'রে চেয়ে আছেন। রাধাকিশোরের 
অবস্থা শিবঠাকুরের মত হ'লেও, খাপ খেলে না প্রাণ--মনের ছুট দেবার ব্যবস্থায় । এই সময় 
তার চোখ ছুটো দেখে ফেললে যে তার প্রাণমন থানা, ডোবা, আাস্তাকুড়, কাটাবন পেরিয়ে 
টপকাচ্চে পাহাড় পর্বত! তিনি আজীবন জবরদস্তি গোছের লোক। তাই তার কাছে সরকার 
লোক জনদের কা কথা স্ত্রীপুত্রাদিরও টণ্যা ফেঁ৷ করবার যে! ছিল না। বিন! হুকুমে প্রাণ-মনের 
ছুট দেওয়ার জন্যে তিনিত চোটে লাল। এ-ত৷ মতলব আট চেন এমন সময় প্রাণমন মাতালের 
মত ট'লতে ট'লতে আবার এসে হাজির তার দেহ বাড়ীতে । বেজায় বেইমান মন- প্রাণকে 
দেহ আশ্রয় দিয়েছে ব'লে তিনি স্থতি হিসাব থাতাট। খুলে টপ, ক'রে দেখে নিলেন তিনি-_- 
রাধাকিশোর বাবু-তিন বেইমানদের তুষ্টির জন্যে কখন কি কাজ বিনা ওজরে এতকাল ধরে 
সেধে আলচেন। হ্বয়ং বাবু মহাশয় তাদেরকে সময় অসময়ে বান্দাধাদির মত নাকে দড়ি দিয়ে 
কত কন্ম সাধিয়েছেন মে হিসাবগুলো দে খাতায় স্থান পাম্সনি! দেহটার প্রতি যৌবনের গোড়। 
হ'তে এতাবৎকাল ধ'রে তিনি যে কত অত্যাচার ক'রেছেন সে সব কথা টুক ছিল তার ভ্রাস্তি 
খাতায়। তিনি তত্ক্ষণাৎ উঠে ব'সলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তখনকার মত হারিয়ে ফেললেন 
এতকালের পোষা “আমি--আমার” স্বত্বটুকৃকে। কর্তা গিন্নীর দোষে কত শত ছোট বড় সংসার 
ও নায়কের দোষে কত রাজত্ব রসাতলে গেছে, চিস্তাশীলতা সেই সেই ছবি তাঁর মানসপটে 
জাগিয়ে দিতে লাগলো! । এই দেহ বাড়ীর মধ্যে ছোট বড় যারা যারা আছে, প্রবৃত্তি হোক ব৷ 
নিবৃত্তি হক, মাছ? হক ব| বৈরাগ্য হক, তাদের সকলকে নিয়ে ও স্থব্যবস্থা৷ ক'রে এবারকার 
খেল! শেষ খেলায় দাড় করাতে হবে--চিস্তাশীলতা। তাকে বুঝাতে লাগলো । তার কর্মকূশল 
সব্যবস্থার অভাবে তাকে বার বার কত ঘ! খেতে হয়েছে তার বিচার বুদ্ধি যতটা পারলে, তাঁকে 
বুঝাতে লাগলো । আপনাকে ক'সে ধ্বিখকার দিয়ে রাধাকিশোর বাবু স্দু় সন্কল্প ক'রলেন 
আপনাকে আপনি গ'ড়ে তুলতে । এ অবস্থায় নিপ্রাদেবী নিজ ক্রোড়ে তাকে স্থান দিলেন। 

এই ঘটনার অল্লকাল মধ্ো রাধাকিশোর বাবুর বিশেষ পরিবর্তন দেখা! গেল। তার সন্বন্ 
আত্মপাঠ ও আত্ম সংস্কারভাবে দিন দিন ফুটে উঠতে লাগলে! । ' আত্মপাঠ ফলে তার ইহজীবনে 
চিন্ত! কাব্য, সময়, স্থযোগ ও অর্থের অনসন্ধবহারের-ইতিহান . ছোড়, ভাঙ্গা! ভাবে তার 
মানস পটে ভাদতে লাগলে! । তিনি মন্দ মণ্খে বুঝলেন যে মুখস্থ বন্ধুত্ব বা আজ্মীয়ত্ব হিসাবে 
ক্লেতোর হাসি তিনি হেসেছেন কত শত বার। কিন্ত স্বীয় গর্ভধারিণীকে বিসঙ্জন গরিবার পর তিনি 
ষর্থন যখন প্রাণের হাসি হেসেছেন ত। তার ডান হাতের আঙুলের পাপড়িগুলিও সহজে নির্দেশ 
.ক্ারতে পারে। সুতরাং তার নিজের হাসির অভাবে, তিনি হাসায়েছেন খুবই কম। কিন্ত 
স্রীপুতকন্তাদি..সহ একে ভাকে চোখের জলে ভাপাধার ব্যবস্থা করেছেন কতকট! আকাশের 
তারার মত। যার. প্রাণের হাপির বিশেষ অভাব, তার ভাগ্যে প্রাণের জালাগুলা সেই মাত্ধায় 
| 'আংপ ।. এই চিন্তাঞ্ুলা তার মানস. চক্ষে ছুটতে লাগলো! প্রতিপদ হ'তে পঞ্থমী-মরতী টাদের মত। 
“লই সম তিনি উপবিই ছিলেন শ্থেত-পরন্তর নিশ্দিত উচ্চাসনে প্রতিচিত স্বর্গীয় মাত্ৃদেবীর 
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অয়েল গে্টিংঘের লন্ুখে। আছ! মরি মনি! কি অনোলোভা মৃষ্ঠি! যেন সাক্ষাৎ প্রীপ্রীলক্মী* 
ঠা্কুরাণী। রাধাকিশোর সেই সময় আপন চিন্তা ভার সেই মৃষ্ঠির শ্রীগরণে অর্পণ করে প্রশ্ন কল্পেন 
"এ সব চিন্তা এতদিন কোথা লুকানো! ছিল* ? উত্তর--“তোমারই স্থৃতির কাছে*। তিনি প্রশ্ন 
করলেন “এতদিন বিস্বতি জামার স্মতিকে কোন্‌ জেলখানায় আবদ্ধ ক্ষ'রেছিল* ? উত্তর--- 
“তোমারই বিশৃঙ্খলা ছন্ধকুপে । তিনি আবার প্রশ্ন ক'রলেন “কোন্‌ বলে বলবতী হয়ে 
বিশৃঙ্খলা এই দেহে, প্রাণে, মনেও সংসারে আসন পেতেছে ?* উত্তর -“তোমারই ভ্রাস্তির প্রভাবে+। 
সামান্ত রুষ্টভাবে রাধাকিশোর প্রশ্ন করলেন *ভ্রাস্তি পেত্বীর এত প্রভাব কেন? উত্তর - 
“মায়ার প্রভাবে । এবার তিনি কথঞ্চিৎ উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করলেন “আমি মায়ার কি বাদ্‌ 
সেধেছি যে সে তার ঘা ইচ্ছা আমায় কাঙ্গ সাধিম্নেছে ও সাধবে' ? উত্তর ( কতকটা দৃঢ়ভাষে ) 
“তোমার, তোমারই বাসনা” । রাধাকিশোর কিঞিৎ আশ্যধ্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন 
“আমার আমারই বাসনা আমার দফা রফ1! ক'রেছে*? উত্তর--ণনিঃসন্দেহ” । এবার তিনি 
ভয়াকুল চিত্তে জিজ্ঞাসা করলেন “কি উপায়ে ৰাসনার হাত হ'তে রেহাই পাওয়া 
সম্ভব” ? উত্তর-_“হরদম «মা মা” ক'রে বাসনাকে তাড়া কয়া” গ্রন্থ -"সে আবার কি?” উত্তর- 
"্বানন! জাগলেই-_-“ম! এসেছিস” * মা এসেছিস” বলা--তা কিন্তু মন প্রাণ এক ক'রে”। প্রশ্ন 
*এই সাধনার ফল কি”? উত্তর_-“বাসন! ক্ষীণ, ক্ষীণতর ও ক্ষীণতম হবে”। রাধাকিশোর আবার 
প্রশ্ন ক'রলেন-“তাতেই বা কি লাভ হবে” ? উত্তর -য। শুননি-শুনবে 1 যা দেখনি-দেখবে ; ও 
যা পাওনি-পাবে”। এই কথাগুলি শুনিব! মাত্র রাধাকিশোর বাষ্প পুরিত নেত্রে জননী দেবীর 
শ্রীচরণোগ্ভেশে লুটায়ে পড়লেন ও “মা” « মা” রবে কক্ষ আলোড়িত কল্পেন। তার স্থতি পটে 
জাগরুক হ'ল তার যজ্জোপবীত ধারণের পর তার মাতৃদেবী মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে একদিন 
বল্পেছিলেন “মনে রাখিস-বাবা, বাসনাই জীবকে ও এমন কি দেব-দেবীদেরকেও ঘুর পাক 
খাওয়াচ্চে। প্রকৃত মান্ষের, প্রকৃত ব্রাহ্মনের ও প্রকৃত বৈরাগীর প্রধান কন্ম হ্থ স্ব বাস্নাকে ক্ষীণ- 
ক্ষীণতর কর1। তবে তিনি রেহাই পান ।* 

রাধাকিশোর সংজ্ঞা লাভ ক'রে দেখলেন তার সহধর্মিণী শ্রীমতী উম! দেবী তার পদ সেবায় 
নিযুক্তা। তখনি তিনি উপবিষ্ট হয়ে ও বালকের ন্যায় রোদন করতে ক'রতে বল্লেন “দেবী ! 
আমায় ক্ষমা কর। আক্গ গর্ভধারিণীর প্রসাদে মর্ে মর্দে বুঝেছি ষে তুমি কেবল মাতম আমারই 
দোষে যাবতীয় জালায় জলেছ। তবুও ঘে এ বাটীতে অলম্ষ্মী সগর্ধে আসন পাতৎতে পারেনি লে 
কেবল তোমার মত লক্ষ্মীর প্রতাপে। গ্র্ভধারিণীর কপ! পাবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হ'লেও তিনি 
এ অধমকে অভয় দান ক'রেছেন। এখন তোমার ক্ষমার ভিখারী*। উমা দেবী কথফ্চিৎ গভীর 
ভাবে বল্পেন “তুমি পাগল হ'লে নাকি? চল খাবে চল” । পরে তিনি জিজ্ঞাসা ক'লেন “সিছুয়ের 


টিপ কে তোমায় পরালেন” ? এই প্রশ্নের উত্তরে-নিংশবে সাড়া দিল তার আকুল প্রাণের ব্যথা- 
ঝর ঝর বারি পাতে । পরে তিনি স্বীয় মাতৃদেবীর চিত্র দেখতে ২ বল্পেন “তুমিত বল্পে এ অধমের 
জন্যে মাতুলের কাছে গচ্ছিত আছে এক অমূল্য ধন। কিন্তু তুমিই বল-মাঁ-কোন্‌ মুখে, কোন্‌ 
সাহসে লেই মর দেবতার প্রীচরণ প্রান্তে উপনীত হই” উম! দেবী ঈষৎ হাসি মুখে হ'য়েন “ভুমি 


ক. ভারতের লাধনা  . ভার, 
কি মামা-বাবুকে চিন না? তিনি যে মানল দেহ ধারী গঙ্গা। তাঁর কোল আমাদেরইত প্রাপ্য। 
জান নাকি তিনি দেবকিশোর ও বৌমাকে কত জেহচক্ষে দেখেন”? 

ছুই মাস কাল অতীত হ'ল। রাধাকিশোর বাবু এখন অল্পভাষী, কিন্তু স্বীয় করণীয় কর্ণ 
সাধনে বিশেষ তৎপর । প্রত্যহ উন্মুক্ত গ্ররুতির সঙ্গগুণে তার প্রাণে ও মনে দেখ! দিল সজীবভ।, 
প্রফুল্পত| ও চিস্তাশীলতা | গৃহিণীর গুণপনায় কর্তার উচ্ছত্খলতা৷ নিঃশেষ প্রাপ্ত হয়েছে এ কথা 
উমা দেবীর কাছে কেহ কেহ উত্থাপন করলে ভিনি বলতেন “আমার যা-কিছু জালার এক ছিটে 
ফোটাও আমায় বহন ক'রতে দেননি আমার পরমারাধ্যা প্রেমময়ী শাশুড়ী-ঠাকুরাণীর শিক্ষার 
কৌশলগুলি”। তিনি বলতেন "'মা, প্রাণে গেঁথে রেখো যে আপদ্-বিপদ বা অভাব-অশাস্তিগুলিকে 
জাল! ঠাউরে প্রাণ-মনের সঙ্গে বুদ্ধিতে তাদের আসনে রিছালে সেই জালা! ঘট-ঘটির আকার হ'তে 
জাল! আকার ধরে। পরে তাতেও ভাদ্দেরকে তাংড়ানে দায় হয়। লাভের ফল লোকসান ও 
লোকসানের ফল লীভ--এই কথা মণ্মে মর্শে গেথে প্রত্যেক জালার সময় পূর্ব কু-কর্্ম ক্ষয় হচ্চে 
এই ধারণা কর! চাই। তারপর “মা তুই এই ভাবে এসেছিস” ঝুলে গোপনে হাসতে নাচতে 
পাল্লেই সব জালাকে বা! বিপদকে কুয়াপার মত উপে যেতে হবেই হবে। যতদ্দিন-না তা হয়, 
বুঝতে হবে “আমি-আমার” গুলা পাটে পাটে সেই সেই জ্বালার স্মৃতি 'লুকিয়ে-ছাপিয়ে 

(রেখেছে ।” তিনি আরো ব'লতেন “একে তাকে দোষী দোধিণী না ক'রে, নিজের ছিটে ফোট! 
দোষ থাকলে নিজের দোষটা ্বীকার ক'রে যতটা পেরে প্রাণে প্রাণে ঠাণ্ডা হবে, যতটা! পারবে 
সত্যবাদিণী ও নিরলসা হবে”। বাসনা-ভাবনা প্রাণে গেথে জপ-ধ্যান করতে বা দেব মন্দিরে 
যেতে তিনি বার বার নিষেধ ক'রতেন। গৃহিণী-ঠাকুরাণীর আদর্শে পুত্র শ্রীমান দেবকিশোর উচ্চ 
শিক্ষা লাভ ক'রেও পিত| মাতার বিশেষ বাধ্য । এই সমস্ব রাধাকিশোর তার মাতুলের নিকট 
হ'তে চিঠি পেলেন মাতুলালয়ে সপরিবারে যাবার জন্ত । মাতুল শ্রীমৎ রামকমল চৌধুরী মহাশয় কি 
উপাদানে গঠিত পুরাতন “নোনাখালি' গ্রাম আধুনিক “দেবনগর+ নামে বিকাশই ইহার সাক্ষ্য 
প্রদান করে। কোন্‌ কোন্‌ কৌশলে বা কি অভিনব শক্তিতে তিনি গ্রামের একতা সাধন ক'রে 
সকলের ুখ সচ্ছন্দত1 দানে সক্ষম হয়েছেন তার সহকন্মীরাও সে তত্ব সম্যকভাবে অবগত নন। 
এ সম্বন্ধে যদি কেউ কিছু জানেন, তা তার ভাগীনেয়-পুত্র শ্রীমান দেবকিশোর। 

জাগতিক স্বার্থ রক্তের টানটাকে বক্কাক্ত-আত্মীয়তায় (১1০০৭) ₹919010781এ ) ফধাড় 
করায়। রাম কমলের ও দেবকিশোরের আত্মীয়ত। ছোট্র-কথা 'দাদা ভাই'য়েতেই সম্পূর্ণ। এক: 
জন তার দাদাভাইকে এত বড়, এত উচ্চ ও এত মহান্ন দেখেন যে তার এই আত্মপ্রসাদটুকুই তার 
হিসাবে যথেষ্ট সম্বল । আর এক জনের প্রাণের প্রবল-কিন্ত নীরব-সাধ আপন ছ'ণচের চেয়ে উচ্চতর 
স্াচে স্টার দাদা-ভাইকে গ'ড়ে তুলেন। তাই বড় দাদ! ভাইয়ের প্রাণের তার-যন্্টা রিং রিংয়ে 
উঠলেই ছোট দাদা ভাই অমনি হাজির হন “দেব-নগর* গ্রামে । অমনি ফুটে উঠে নিরব হাসির 

ও 'জআধ-ফুটস্ত নেবু-ফুল। অমনি এক জন আর জনের যা-কিছু কথা প্রাণের তারৈ গাথতে থাকেন। 

এক জনের পাধ শুন্তে, আর জনের সাধ শুনাতে। এক জনের সাধ সাজাতে, আর জনের 

সাধ তার প্রিয়জনের লাধে নিজ্ষের সাধটাকে মিশিয়ে দিতে | 
রাধাঝিশোর বাবুই রাম কমলের যাবতীয় সম্পত্তির এক মাঝ্স উত্তরাধিকারী । ফিন্তু তার 


১৩৩৭ ' গীতা কথ! | ৬২৫ 


উচ্ছজ্খলতার স্থতি লরমের-ভান! কাটা পায়রা হওয়াতে ডাকে *দেব-নগর” মুখে হাতে “দের. 
নাই। এখন কিন্তু মাতুলের ডাকে তিনি অল্প কাল মধ্যে সহরের বাটা ভাড়া দিবার ব্যবস্থা 
ক'রে মাতুলালয়ে সপরিবারে উপনীত হলেন। এই মিলনে মানব হৃদয়ের বালির চড়াগুল! তলিয়ে 
গেল প্রেম বন্যার তৃফানে। সাত-আট দিন ধ'রে রাম কমলের সকল কাজের সহকর্ী হ'লেন 
পিতা-পুত্র উভয়েই। পরে একদিন তীর সমুদয় সহকম্াদের সহিত ভোজন কাধ্য সমাধা ক'রে, 
চৌধুরী মহাশয় সকলের সহিত স্বীয় হল ঘরে উপবেশন ক'রলেন। এই সময় দেব কিশোরকে স্বীয় 
পার্শে বসায়ে প্রশ্ন ক'রলেন “দাদা ভাই, বলত একদিন এখানে য! যা দেখলে বা শুনলে তা৷ থেকে 
কিকি শিক্ষা পেলে?” দেবকিশোর সহাস্ত বদনে বল্লেন “দাদাভাইয়ের এত কালের অভিজ্ঞত। 
লুট-পাট করি সে কৌশলত বই পড়া বিদ্যা শেখায় নি। তবে অবশ্ত মানতে হবে যে আদর্শ 
কর্মীর সংযত ও নিঃস্বার্থ সাধন হতশ্ীকে লক্ষ্ীশ্রীতে দাড় করাবেই করাবে ।” রাম কমল প্রসম্ 
বদনে বল্লেন “দাদা ভাইয়ের কলেজ উজাড় করা বিগ্া ভাষায় ভরা-গঙ্গা। তাই ভায়া উদ্দোর 
বোঝা! বুদোর ঘাড়ে চাপাবার ব্যবস্থা ক'রলেন। যাঁ-কিছুর যৎ্সামান্ত সম্বল লয়ে যদি এত কাজ 
সাধা এই চৌধুরীর দ্বারা সম্ভব হত তা হ'লে এই ভারতের গ্রামে গামে অন্ততঃ এক জন ক'রে 
নর-নারী দেখা দিতেন। প্রাণ-মনে ভাল ক'রে গেঁট বেধো--ভাই-যে মান্থষের বাহাছুরী লবার 
অভ্যাসের দরুণ তাদের কন্ম শক্তি জাগছে না। তাই নিক্ষলতাই জীবের প্রাপ্য হচ্চে। আর 
এক কথা শুন ভাই দেখ! শুনায় অভিজ্ঞতা লাভ হ'লেও ধোপে টা্যাক সই হয় পোড় খাওয়া 


শিক্ষায় |” এবার রামকমল ত্রাধাকিশোর বাবুকে প্রশ্ন ক'ল্লেন “বলত বাবাজী সাফল্য 
লাভের সহজ সাধ্য উপায় কি?” 


রাধাকিশোর উত্তরে বল্লেন-“মাম। বাবু আপনার সামনে কোন কথা বল পাগলামো৷ করা 
ছাড়া আর কিছুই নয়। তা] ছাড়। ষে জীবন লক্ষ্মী ছাড়ামো৷ ক'রেই কেটেছে সে জীবের মুখ 
খুলবার সাহসট! বেজায় মূর্খতা! এই কথার রামকমল বল্লেন “তবে মন দিয়ে শুন।” 

“জাগতিক বা পরমার্থিক কর্ম হবার আবহকীয় যা-কিছু অর্জণ ক'রে শাস্তি ও আনন্দ 
উপভোগ করাই প্রকৃত সাফল্য বাচ্য। অর্থ উপার্জণ বা শন্ত্রালোচনা বা সাধন-তজনের প্রত 
উদ্ধেন্ঠ শাস্তি ও আনন্দের স্বা্র পাওয়া । যে কর্মঘ্বারা এই উদ্দেশ্ট সাধিত না হয় উহ ভ্রষ্র সাধন 
বাচয। এই প্রকার ভ্রষ্ট-সাধন, জীবকে দশ জনের “বাহাবা, প্রত্যাশী কবে। ফনে, সেই জীব 
আপন “আমি-আমার” বুদ্ধিকে দানাভূষি সেবিত ছাগম্যাড়াতে পরিণত করে। পরে সেই জীব 
বিষম দাভিক ও স্বেচ্ছাচারী হয়। তবুও তার প্রাণ-মন সংযুক্ত বুদ্ধি, শাস্তি ও আনন্দের সন্ধানে 
প্রবৃত্ত হয়-_তা কিন্ত অতীব গোপনে । জীব যে অবস্থায় অবস্থিত থাকুন না কেন তীকে শাস্তি 
ও আনন্দ অনুসন্ধান করতেই হবে; কারণ তার স্থৃতি ও ধারণাশক্তি ক্ষীণ, ক্ষীণতর ও এমন কি 
ক্গীণতম হ'লেওঅদৃশ্য বিধান সেই জীবের শাস্তি ও আনন্দের তৃষ্টা একেবারে লোপ করে না। 

জীবের এই শাস্তি ও আনন্দের পিপানাই তাকে শাস্তি ও আনন্দ ধামে ফিরায়ে ল*য়ে যাবার 

_ একমাজ ব্যবস্থা। শাস্তি ও আনন্দ চাওত, শাস্তি ও আনন্দ দাও--ইহাই বিধানের বিধান। 
ফল-ফুল ওল! গাছ হ'তে বড় ব। ভাল ফল- ফল-ফুল লাভের আশ! পুষলে লে নিতান্ত আবশ্যক উহাদের 
মেধ! কর1- গোড়া খুঁড়ে, ছাট ছোট ক'রে, দার দিয়ে ও পরে বারি সেচন ক'রে । এই অন্য শাস্তি 
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:& জাননদ প্রত্যালী জীবের মৌলিক ধর্খ কর্ব-_সেরা। এই সেবাধর্দেন সুফল (১) আদ্মগাসা 
অর্থাৎ অঘাচিতভাবে শাস্তি ও আনন্দলাত; (২) একতা সাধন) (৩) ুক্মতম অদৃত্ঠ শক্তির 
সহিত সম্বন্ধ স্থাপন; ও (৬) ল্সীবের নিদ্রিত শক্তি জাগ্রত করণের মহান ব্যবস্থা । তবে স্ব ম্ব 
পআমি-আমার্গুলাকে যথাসম্ভব ক্গীণ না ক'রে লেবা, পুজা বা আরাধন! কার্য সাধিত হ'লে জীর 
ব্যক্তিগত হ'তে বংশগত বা সমাজগত বা জাতিগত ভাবে কার্ধাকারিণী শক্তি হারায়। সেই বিকৃত 
কর্খফলে লেই জীবকে রোগ, শোক, তাপ, অভাব,ও অশান্তি লয়ে থাকতে হয়। “বিশাল 
আমি--আমার” জীবের ক্ষুত্র “আমি-আমারপগুলাকে কোন-না-কোণ কালে বেমালুম হজম 
ক'রবেনই করবেন । এই হচ্ছে মার্কা মার! ব্যবস্থা। জীবের কিন্তু বিশেষ চেষ্টা দ্ব ত্ব “আমি 
আমার"গলাকে অটুট বজায় রাখ । এই খেয়ালের বাঁবস্থা- ডাব চিনি দেওয়া, ফুল,ফল ব৷ বাতাস 

চড়ানো, মুরগি, হাস, ছাগ প্রভৃতি বলিদান দেওয়া, অষ্টপ্রহর মোচ্ছব (মহোৎসব) করা, “ব্যোম 
ভোলা বলে গণ্তিকার শ্রাদ্ধ করা বা তাস পেটা ব! ছুট দেওয়া-কোন মন্দিরে এত ঘুস্‌ ঘাস 
পেয়েও 'ভবি' কিন্ত নিজের ব্যবস্থা বঙ্জায় রাখেন । সেই ব্যবস্থা হচ্ছে জীবের “আমি--আমার* 
গুলার সঙ্গে খণ্ড লড়াই করা ও শেষে রোগ, শোক, তাপ, অভাব, অশান্তি প্রভৃতির দ্বারা হার' 
স্বীকার করানো । স্থতরাং জীব অকশ্মকে পুণ্যকশ্মবাচ্য করে ও সুন্ত্ব অঞ্জন না ক'রে স্ুলত্বের 
মাত্রা বৃদ্ধি ক'রে । ফলে, কাধ্যকারিণী শক্তি হাসের জন্য সাফল্য হ'তে অনেক দূরে গিয়ে প+ড়চে। 

শাস্তি ও আনন্দ অর্জন করবার সাধ পুষলে, বিশেষ আবশ্তক দিন থাকতে থাকতে স্ব 
ছোট “আমি-_-আমার*্গুলাকে বড় “আমি -আমারপ্লঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া । জীব দেহস্থিত 

আত্মা--শক্তি, শান্তি, জ্ঞান, প্রেম, আনন্দ ও লক্ষমীশ্রীর আকর। এই আত্মায় যে মাত্রায় শক্তি, 

শাস্তিআনন্দ প্রভৃতি বিদ্যমান, উহাই অর্জন ক'রতে সক্ষম হ'লে প্রত্যেক জীব একুলে ওকুলে যথা- 
বিহিত সাফল্যলাভ ক'রতে নিশ্চিত পারেন । কিন্তু “আমি-আমার* রূপ ভীষণতর ভ্রাস্তির দৌলতে 
জীবের সাধন ভঞ্জন দ্বার অঞ্জিত সুক্্নশক্তিই স্ব স্ব বাসনা-ডাকিনী, ভাবনা-পেত্বী ও ভয় ভূতকে 
বিষম শক্তিশালী-শালিনী করে। তাই জীব কাধ্যকারিণী-শক্তি ক্ষীণতম ক'রে হায়-হায়গুলাকে 

জপমাল! করেছে । এই “আমি--আমার* ভ্রাস্তির নাম হাজ্জ] । এই মায়াই বিশ্ীজ নন্নী। 
এই মায়ার হাতেই বিকাশ-রাজ্যের চাবি। জীবের “আমি--আমারগগুলাই মায়াকে পর ক'রে 
রেখে “মা-_-আয়” এই বুলি সাধতে দিচ্চে না। যে কোনও উপাদান বা মৃণ্তি যা "আমি- আমার” 
বুলি সাধাতে বেঙ্গায় মজ বুদ উহার প্রতি “মা - আয়া” “মা--আয়” এই ভাব 'গোপনে, কিন্ত 
দুভাবে, আরোপ কর! মায়ার খেল! হ'তে নিস্তার পাবার অপেক্ষাকৃত সহঙ্গসাধ্য উপায়। ম 
এভীষণা হ'লেও ভার স্বাভাবিক কোমলতা! সন্তানের জন্য বক্ষ হতে নিঃসরণ হয়। আবার সেই 
জননীকে পর-ঝলে-পর, মহাশক্র, ঠাউরালে তিনি অস্তরে না হ'ন চাক্ষস ভাবে ভীষণা হ'ন। 
মায়াকে “মা? “মা? বলার ফলে ক্রমশঃ ক্ষীণ, ক্ষীণতর ও ক্ষীণতম হয় "আমি--আমার* ভ্রাস্তি। 
'পরে সেই সম্ভানের বুদ্ধির রেখাটুকু ক্রমশঃ মাত্রায় বৃদ্ধি হ'য়ে, উঠে বসে মনোময় ক্ষেতঅ হ'তে বোধ 
ক্ষেত্রে । রবির কিরপজাল কালিমাবরণ চক্দরিমায় পতিত হওয়াতে নেই শশীই গ্রতিপদের শশাস্ 
হতে. পূর্ণিমার হুধাকর হয়ে পড়ে। মায়ার মাতৃত্ব শিশু-সন্তানের মত জীব কর্তৃক স্বীকৃত হ'লে 
'মায়াই সেই জীবরণী প্রাণ-মন সংযুক্ত. বুদ্ধিকে বোধক্ষেত্ে স্থিতি করান। পরে সেই বোধশক্ষিতে 





১৬৩৭ . .; শ্বীতা কখা . ইন, 
প্রভানিত হয় আত্মা-রবির জান, প্রেম, শি, শান্তি, আনন? ও লঙ্দীত্ী। তখন তখনই সেই জীধ " 
প্রকৃত সাফল্য লাভ করেন। এই আসল স্বরাজের অধিকারী হ'লে, নকল স্বরাজ লাভ করা সহজ 
সাধ্য হয়। এই ব্যাখ্যার পর রাঁমকমল দেবকিশোরকে সঙ্গেহে চুম্বন ক'রে স্ৃছুহ্ধরে গাহিলেন :-_ 
“তোর বদনে এ হালিটি বড় ভাল লাগেরে, 
মনে হয় তারি হাসি নিলি তুই চুরি ক'রে 
চুপি চাঁপি তাই দেখি; আড়ালে দাড়ায়ে থাকি, 
কিন্তু তোর রীতি একি, ঢেকে নিন সে হাসিরে। 
হেসে একা স্থখ কিবা, ক'রে নে দশের সেবা, 
মিলবে তবে বাহবা আরে! হেসে ভাপাৰি রে।. 
অতঃপর রাধাকিশোরকে সদ্দোধন ক'রে বল্লেন “ইহাই আত্মরূপী শ্রী₹চের শিক্ষা প্রাণমন 
সংযুক্ত বুদ্ধিরূপিনী জীবকে। 
দেবকিশোর সহান্তবদনে বল্লেন “দাদাভাই নিজের প্যালাট! পাবার উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত ন! 
বিচার করেই বিনা অন্থমতিতে তা আদায় কল্পেন। তা কিন্ত ঠিক ঠাক আদায় কর! হ'ল বুঝবো 
মায়ার উৎপত্তি কোথা হ'তে ও লয়ই বা! কি ভাবে সাধিত হচ্চে এই তত্ব এ প্রীমুখ হ'তে শুনলে ।” 
রামকমল প্রফুল্লবদনে বল্লেন পদাদাভাইয়ের কাছে হার স্বীকার করাই জিৎ--ত! হলেই দিলে 
নিলে, বদন পেলে, ফুরিয়ে গেল গ্রেম-পিপাসা কাট! সাঙ্গ হ'বে ।” 
আবার বল্লেন -“তুমি যখন না-ছোড় বন্দা, ব'লে ফেলে রেহাই পাওয়া যাক।” 
কোন এক কালে স্থষ্থিছাড়। একট! কি চুপ চাপ ব'সে ছিলেন _ভোমা-গঙ্গারাম ভাবে। সেই 
সময় তার সর্বশরীরট। ভন্তি ছিল এই ছোট খাট বিশ্ব-্রন্ষাগুটাকে দিয়ে। সেই কালের কোনও 
এক কালে তার সাধ হঃল তার দেহ-গুদ্দামটাকে একদম খালি করবার । সাধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধ 
পূর্ণ হ'ল। তখন পরা-প্রকৃতি বা আগ্যাশক্তি বা মহামায়া ভাবে জানাজানি হ'ল কর্তার ঞ্গুদবমের 
এককাট্রা কর! মালগুলাকে ৷ নিজেকে একদম ফাঁকা ক'রে, কর্ত। নিজেকে জানান দিলেন যে 
তিনিই পরমাত্মা। তারপর উ5য়ে মেতে আছেন সভ্ভোগ-আনন্দে। এই সম্ভোগ-আনন্দের নাম 
* লচ্িদাননদময়-_ল্চিদাননময়ী অবস্থা। সুক্ষ সম্তোগের নাম-_-বিহার। স্থুল সন্তোগের নাম--রমন । 
স্কুল সন্ভোগে মত্ত _শু্রাবস্থা। স্থুল হ'তে ক্রমশঃ সুক্্াবস্থায় উপনীত হওয়ার ব্যবস্থার নাম__ 
' বৈশ্বত্ব, ক্ষজিয়ত্ব ও ত্রাঙ্ষণত্ব। লু্ম বিহারের ব্যবস্থা_খধ্যান ও সমাধি । | 
ত। হ'লে বুঝা গেল, পরমাত্মার আত্মপ্রকাশের নাম মহামায়া। জীবে আছে পরমাত্মার 
তিল প্রমাণ অংশ--রশ্মি আকারে । এঁকেই বলে জীবাত্মা। সুক্ম ও স্থলআর আর যা-কিছু 
: উপাদানে আমাদেরকে মানুষ সাজতে হয়েছে সবই মহামায়া হতে পাওয়া । মহামায়ার যাবতীয় 
, জান হ'তে সুক্টুকুকে নিংড়ে বের করা ও শেষে সেই নুক্ম অরিষ্টটুকু আত্মার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়াই 
শেষ খেলা । এই খেলা সাঙ্গ করবার ভার মহামায়ারই উপর । ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীরুষ্ণকে স্বামীত্বে 
বরণ করাতে প্রীকৃ্ণ কতৃক তার! আদিষ্ট! হয়েছিলেন ৬কাত্যায়িণী দেবীর ( অথাৎ মহামায়ার ) 
তৃপ্তি সাধন ক'রতে। জননীই বন়ঃপ্রা্ কন্ঠাকে াজ-সক্জ। করায়ে ও যথাবিহিত শিক্ষা প্রদান 
করে ভাকে স্বামীগৃছে পাঠান । মন-প্রাণ সংযুক্ত বুদ্ধিই নর নারী আকারে ভবের খেলা লাখছে। 


৬২৮ ভারতের সাধনা [ভা 

এই বুদ্ধির মায়াবরণ ঘুচলেই উহা! বোধশক্তিতে পরিণত হয়। তখন তার আত্মার সহিত মিলন 
কর্ম সাধিত হয়। মায়! অর্থে আবরণ, যথা-ফলের খোসা বা ডিমের খোলা । নর-নারীর খোলা! 
বা খোসা (১) দেহ; (২) স্থুলদেহ বুদ্ধি ও (৩) স্থুল অহংবুদ্ধি। এই ধরণের হুম্সব ও 
সুক্মতর খোসা বা! খোল] ল'য়ে আছেন দেব-দেবীর!। মানুষকে বা দেব-দেবীদেরকে যে দিন হুস্মতম 
সাজ-সজ্জায় মহামায়! সাজিয়ে দেবেন তখনই সেই জীবের বা দেব-দেবীর বিবাহের বাজনা বেজে 
উঠে। দেহস্থিত আত্মা ছাড়া, এই দেহ ও দেহের অণুর অণু পর্য্যস্ত সকলেই মায়ের দান। জীবের 
আদৎ বাবা ও মায়ের দান সবই ভাল- খুব ভাল--এই সংস্কার যখন হতশ্রী বুদ্ধির হবে--তখন 
তখনই জীব প্রকৃত আস্তিক হন। এই সংস্কার প্রভাবে দূষিত সংস্কার যে মাত্রায় যে জীবের ঘু$বে 
তিনি ভাল-মন্দ মিশ্রিত এ রাজ্য হ'তে মনোময় রাজ্যে ও তৎপরে বোধক্ষেত্রে উপনীত হবেন। 
তখন প্রাণ মন নিজ ২ ধারা মত এই সমুন্নত বুদ্ধির সহায়তায় তৎপর হওয়াতে জাগ্রত হয়, নিবৃত্তি 
অর্থাৎ নিস্তেজ বা নিত্রিত বৃত্তিও জাগ্রত হয়, প্রবৃত্তি (অর্থাৎ গ্রবুদ্ধ বা জাগ্রত বৃত্তি) 
সেই সময় অনন্ত গতি হয়ে নিবৃত্তির সহিত এক ছুটা হয়ে যাবতীয় কণ্ম সুসম্পন্ধ করে। 
এই অবস্থায় প্রাণের ও মনের সাহাযো নিবৃতি ও প্রবৃত্তি সমজুটা হঃয়ে সর্ব কর্ম সাধন করাতে 
বোধ শক্তি কেবল মাত্র দর্শক ও শ্রোতা ভাবে অবস্থিতি করে। এই বোধ শক্তিতে স্থিত জীবই 
প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও বৈরাগী । বাবার বা মায়ের প্রদত্ত দেহস্থিত ও জাগতিক যাহা কিছু দানকে ভাল 
খুব ভাল ব+লে ধারণ! করার ফলে, জীব দেহস্থিত ভালর-ভাল ঘিনি ( অর্থাৎ আত্ম!) তার আলো 
মেই জীবের বোধ শক্তিতে প্রভাসিত হয়। এই আলোকই জ্ঞান। মহামায়ার যাবতীয় দালকে- 
বিশেষতঃ দেহস্থিত যাহ! কিছুকে ভাল ব'লে আদর করাই মায়ের প্ররুত পৃজ1 বা আরাধনা করা। 
দে হুসস্তানের সেই পৃজাই মহামায়ার বিশেষ তৃপ্তি সাধন করে। পরে সেই জীব মহামায়ার 
প্রসাদে উভার বাসা, শক্তি, শাস্তি, বিদ্ঞান আনন্দ ও লক্ষ্মীশ্ী লাভ ক'রে ষড়েশ্বধ্যের অধিকারী 
হন। সেই স্সস্তানের পূজায় তিনি-তিনিই পূজারী হন, তিনি-তিনিই কম্মকর্তা হন ও পরে সর্ব্ব 
সাফলাদাত্রী শ্রীশ্রীসিদ্ষেশ্বরী ভাবে সেই স্ুসস্তানের বাক্যে, কার্যে ও চিন্তায় বিরাজিতা থাকেন ।» 
এই কথাগুলি বলতে না বলতে চৌধুরী মহাশয়ের ভাবাস্তর হ'ল। তখন তিনি বাম্পপুরিত 
নেত্রে ও কথঞ্চিৎ উচ্চ কণ্ডে বল্লেন “মা-ম।-ম।-আমার-জ্াজ তুমি এ দীন সম্ভানের মারফৎ যৎ- 
সামান্য ভাবে আত্ম প্রকাশ ক'রলে। ইহাই এ অধমের পক্ষে যথেষ্ঠ*। অতঃপর তিনি রাধা 
কিশোরকে পার্স্থিত গ্রকোষ্ঠে লইয়া! গিয়৷ তার হস্তে একটি শ্রীচুপড়ি অর্পণ ক'রলেন। রাধা- 
কিশোর সেই দান স্বীয় মন্তকে ধারণ ক'রে মাতুলের পদধূলি সর্বাঙ্গে লেপন ক'রলেন। পরে 
স্বীয় 'মাড়দেবীত্ ভ্রচরণোদ্দেশে বার বার প্রণিপাত ক'রে উপস্থিত হলেন সেই প্রকোষ্ঠে খায় 
তার আরাধ্য দেবীর প্রতিমৃদ্ি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন তিনি মর্শে মরে বুঝলেন, তিনি কে? ও 
তার ইহুজীবনের বাকি কট দিন কোন্‌ কোন্‌ কর্শ সাধতে হবে। | 


ভিক্ষুকের ঝুলি, 
(২ ) 
: ভ্রিদী ভার্গৰ 


শ্রীশঙ্কর। ভারতের একটা সভ্যত| ছিল, কিন্তু জাতি-বিচার থাকায় তাহা উন্নত অবস্থায় 
গৌছাইতে পারিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না.। প্রফেসার কেয়ার্ড সাহেব বলিয়াছেন, এই জাত্তি 
বিচার ভারতের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছে। 

মুখোপাধ্যায় ।. প্রত্বতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে কত তথ্য সংগ্রহ কবিয়াছেন ও করিতেছেন 
তাহা না জানিয়া তোমার মত শিক্ষিত যুবকের একট! কথ| বলা উচিত নহে। কেয়ার্ড সাহেবের 
একখানা পুস্তক পড়িয়! তুমি একটা ধারণা করিয়! বলিয়াছ। কিন্ত দেখ নাই আরও কত বড় বড় 
পণ্ডিত হিন্দুদের এই জাতি বিভাগ সন্বদ্ধে কি বলিয়াছেন। অগন্ত কোম্তে তাহার কোর্'-ডি- 
'ফিলোজফিপজিটিভে এই জাতি বিভাগ সম্বন্ধে বলিতে-গিয়! বলিয়াছেন যে, ইহা প্রহ্থ্যেক প্রধান 
জাতিই প্রথমে অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন । যদিও তাহার মতে এই বিভাগ স্থায়ী হইতে 
পারে না। 
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মহীশৃরের বিখ্যাত পাদরী ডূবয় (7)9১০19) সাহেব বলিয়াছেন যে জাতি-বিচার ছিল 

বলিয়াই ভারতবর্ষ পদার্থ-বিছ্ভা, কলাবিদ্ভা। ও ব্যবসা-বাণিজ্যে এত উন্নত হইয়াছিল। এই 
মহাত্মার মতে এই চারি জাতি বিভাগ ছিলবলিয়াই সামাজিক অতুল শাস্তি ও স্থখ ভারত দীর্ঘ- 
কাল ভোগ করিয়াছিল । কোলব্রক, রবার্টসন, টড, এলফিনষ্টোন প্রভৃতি সকলেই জাতি বিভাগবে 
নিন্দা করেন নাই। তোমাকে তাহাদের গ্রস্থাবলী যত্ব পূর্বক পাঠ করিতে অঙ্ছরোধ করি । 
জাতি বিভাগে এখন বছল দোষ আসিয়া! পড়িয়াছে বটে, তথাপি উহার ধে. কোন 
উপকারিতা! বা! উপযুঞ্তত! ছিল ন! এরূপ ভাব অত্যন্ত অন্তায়। পুরাতন প্রাসাদে জঙ্গল গজাইয়াছে 
বলিয়া গ্রাসাদে শিল্প চাতুরী ব1 তাহার ভিতরে বু মূল্য দ্রব্য ছিল ন-_ একথা উপহাসের । 

শ্রীশ। আমাদের হিন্দু শানে সবই কল্পনা--কেবল অসম্ভব: উপন্তাসে পূর্ণ, তাই পাঠ 
করিতে ইচ্ছা হয় মা 

মু। তুমি ইংরাজী শিক্ষায় খুব পারদশী বলিয়া শুনিয়াছি। বুঝিতে চেষ্টা কর। কল্পনা 
আলীক নহে। কল্পন! আগে তার পর বাস্তব জিনিষফ। আগে রামায়ণ তাহার পর শ্রীরামচন্জ্রে 
'অরতার। কঙ্পন! লুগ্ম শরীর-_কার্ধা স্থুঙ্লা দেহ। জ্যামিতির আগা-গোড়া কল্পনা ; বীজগণিত 
কনার প্রত্যক্ষ শান্্। অথচ জ্যামিতি ও বীজগণিত কি সত্য না প্রকাশ করিয়াছে | ্থিরবুদধি 
হই চিস্ঞা! করিতে শিক্ষা কর। 


৬৩৯. ভারতের লাখনা, ০. শু ভাজ 


সি কি করিয়া হইয়াছে তাহা কেহই দেখাইয়া দিতে পারে না। বেদ বল ফোরাণ বল 
বা বাইবেল বল--সকল গ্রস্থই এক অবস্থায় অবস্থিত। সেই জন্যই “আপ্ত বাক্যে*র উপর বিশ্বান 
স্থাপন না করিলে চির দিন গোলে হরিবোল দিতে প্াকিবে। আগে হৃষ্টির বিষয় না জানিলে 
সমাজ ও সভ্যতার 'কিছুই বুঝিবে না। যখন অনুমান ভিন সরি বুঝা যায় না, তখন তোমার 
অনুমান পরিমলের অন্থমান বা বিনয়ের অনুমানের উপর একট! তত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ন!। 
আগ্ত বাক্যে একনিষ্ বিশ্বাস করিতে হইবেই। 
জড় বিজ্ঞান জড়তত্ব বিশ্লেষণ করিয়া কত কি তত্ব পরিস্ফুট করিতেছে এটমিক : তত্ব 

কল্পনা ভিন্ন কিছুই নহে। কোন জড়বাদী তোমাকে এটম দেখাইয়া দিতে পারেন না। 'আঅখথচ- 
এটম ছেড়ে দিলে, সমস্ত জড় বিজ্ঞান ভাসিয়! যাইবে । আবার আজ কাল শুনিতেছি রেডিয়াম 
তত্ব বাহির হইয়াছে । অর্থাৎ রামের কথা ছাড়িয়া শ্তামের কথ। ধর । এই ভাবে চলিলে 
কখনই একটা পরম সত্য বাহির কর! যায় না। কেবল কচ কচিসার মাত্র। আখ বাঞো 
বিশ্বাস কর-_সকল বুদ্ধি আপনি জুটিতে থাকিবে। 

শ্রী। আপ্ত বাক্যগুলি যে অভ্রান্ত তাহা কেমন করিয়া বুঝিব, বলুন । 

মু। ঠিক যেমন করিয়া জ্যামিতি, বীজগণিত প্রভৃতির স্বীকাধ্য ও থিওরিগুলি অভ্রাস্ত 
বলিঘ্া! ধরিয়। লইবার বিষ্তালাভ করিয়াছ, ঠিক সেই ভাবেই আপ্ত বাক্যগুলি ঝ্াকড়াইয়৷ ধরিয়া 
বিচার করিতে থাক। যদি পরত্রদ্ষকে সকলের মূল ইহা ধারণা করিতে পার এবং যদি তিনি 
লর্ধ শক্তিমান পরম পবিজ্র পরম মজ্লময় ও পরম দয়ালু বলিয়া! বুঝিয়া থাক, তবে আধ বাক্য 
অভ্রান্ত ইহা তোমাকে শ্বীকার করিতেই হইবে। আপ্তবাক্য কাহারও মুখের কথা নহে। 
আপ্তবাক্য বা বেদ ব্রন্মন্বূপ, মহাপ্রলয়ে লীন হয় আবার স্যষ্টির প্রারভ্তে প্রকাশিত হয়। স্থির 
তত্বে আকাশই প্রথম জড় পদার্থ । আকাশের অস্তিত্বের অভিব্যক্তি শবে । শবও জড় পদার্থ। 
আপগ্তবাক্য আর কিছুই নহে-_সেই শব্ধ-্রক্ষ, পিতামহগণের দ্বার! উচ্চারিত মাত্র । নিরুদ্ককার 
যাক্ক বলেন-_পধস্ত বাক্যং স খধিঃ” অর্থাৎ ধিনি বাক্য ধরিয়াছেন তিনিই সেই শ্রুতির ধষি। “বেদ 
্রাপ্তযর্থং তপোহঙ্ৃতিষ্ঠত; পুরুষান্‌ স্বয়স্তবরবদপুরুষঃ প্রাপ্পোৎ ॥” তথাচ *শ্রয়তে অজান ন ট্ৰ 
পৃষ্নীংস্তপন্ত মানান ্বয়নড ভ্যানরযত্ত দৃষয়রে! ইভবমিতি |” (খরুবেদ সংহিতায় ১ম মন্ত্রের ভাস্ত ভুমিকা) 
স্ৃৃতরাং যদি ব্রহ্ম পদার্থ সত্য হয়েন, তবে তাহা হইতে যাহা উদ্ভূত তাহাই সত্য। আগ্রবাকা” 
সত্য উহ! ভগবঘ্বাক্য। বেদ বাক্য কোন অলৌকিক শক্তি লাভের ফল নহে। পিতামহগণ্যে 
কোন শক্তির প্রয়োজন ছিল না। সত্যের প্রথমপুত্রগণ সত্য প্রকাশ ভিন্ন অন্ত কিছু করিতে 
পারেন নাই। এই জন্তই আগ্তবাক্যে কুত্রাপি ঈশ্বরের নাম পর্যস্ত উল্লেখ নাই। 

শ্রী। আপ্তবাক্য আর্ধ্যবংশধরের পক্ষে সত্য হইতে পারে--যুসলমান বা শ্রীইধর্ে তাহার ছার 
কেন করিবে? তাহা ছাড়! বেদে ঈশ্বরের নাম নাই--তবে তেত্রিশ কোটী কেষতার 
নাম ত আছে। 

মু। অন্য জাতির পক্ষে আগ্তবাক্য ত্য কেন তাহ যথাসময়ে বিচার করিব, আপাততঃ 
তেত্রিশ কোটা দেবতার প্রয়োজন কেন ও বেদে সেই বিষয় কেন আলোচনা করিয়াছেন তাহার 
বিচার কর! যাক । - 
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ছইটি বীজ এক মাটিতে এক টবে রোপন করিয়া! এক আধার হইতে তাহাতে জল সেচদ 
করিতে থাক। পরে গাছ হইলে দেখিতে পাওয়া যায় ষে একটি ষিষ্ট ফল দিল আর একটি ভিড 
ফল প্রসব করিল। এখন এই ছুই গাছকে কি করে বুঝাইবে বল দেখি । 

জ্ী। কেন একটা তিক্ত বা নীম গাছ আর একটা মিষ্ট বা আম গাছ। 

মু। অর্থাৎ পৃথক পৃথক জাতির নাম সংজ। প্রয়োজন, নতুবা অসীম হুষ্ট পদার্থে গোলমাল 
হইয়া! পড়ে। আমগাছের যেখানে দরকার তথায় নীমগাছ এনে দিলে তুমি কখনই স্থখী হইতে 
গার না। আমের যারগায় নীমফল খেতে দিলে তোমার তৃপ্তি সাধন হইবার সম্ভাবনা! নাই। স্থুল 
জগত ছাড়া সুপ্ম হ্থগৎ যে বর্তমান - তাহা তৃমি অবশ্যই বোঝ । যূলে যে এক শক্তি কার্য 
' করিতেছেন, তাহার বিভিন্ন ফলদায়িকা শাখা আছে। নীমের গুড়ি দিয়া যে জল--তিক্তরস 
প্রধান করে-_ সেই জল আমের গুঁড়ি দিয় মিষ্ট রস দেয়। আলোক যে শক্তি, মূলতঃ তাড়িতও 
সেই শক্তি। কিন্তু কার্যযক্ষেত্রে আলোক ও তাড়িত পৃথক পদার্থ। আলোক ষে কম্পনরূপ গুড়ি 
দিয়া হৃষ্ট হয় তাড়িত অন্ত কম্পনে গ্রস্তত হয়। যদি আলোক ও তাড়িতকে পৃথক সংজ! না৷ দাও 
তবে গোলমাল হইয়া যাইবে । যে শক্তির উৎকর্ষ সাধনে বৃষ্টির সৃষ্টি হয়-_ঠিক সেই শক্তি বৃষ্টি 
নিবারণ করিতে পারে না । যে শক্তি মৃত্যু আনয়ন করে-_ঠিক সেই শক্তি জীবন দান করিতে 
পারে না। হিন্দুর তেত্রিশ কোটা দেবত! বালকের উপন্তাস নহে--বাহা ও অন্তর শক্তির হুন্দর 
সামগ্রশ্ব মাত্র । এই সুত্রে তোমাকে চলিত আচরণগুলির বিষয় চিন্তা করিতে উপদেশ দিতেছি । 
ওধধ খাবার সময় বিষু, ভোজনকালে জনার্দন, বসন্তরোগে শীতল।, শূলরোগে বৈদ্যনাথ, বিস্তার জট 
সরম্বতী, বিপদে মধু্থদন, ধনের জন্য লক্ষ্মী, ইত্যাদি। এই বিভাগের মূলে- উপরোক্ত সংজ্ঞা-তদ্।. 

প্রী। আচ্ছ!, নাম সংজ্ঞা দেওয়ার প্রয়োজন ন হয় বুঝিলাম। কিন্তু প্রত্যেক শক্তির অসম্ভব 
রূপ কল্পন! কেন? পরমেশ্বরের ত কোন রূপ নাই? 

মু। বেদের প্রত্যেক স্থানেই বল! হইয়াছে থে পরব্রদ্ষের কোন ব্ূপ নাই। তিনি অব্যক্ত-- 
অবাঙমনসোগোচর। তাহাকে জানা অতিশয় কঠিন, এমন কি প্রায় অসস্ভব। 

ন তং বিদাখ যইম! জজানান্তদ্‌ যুন্মাক মস্তরং বভূব। 
নীহারেন প্রবৃতাজল্লা চান তৃপ উকৃথ শাসশ্চরস্তি ॥ 

অর্থাৎ হে মানবগণ ! তুমি তাহাকে জান না তোমর! যাহা জানিয়াছ--তাহা অন্য । অজ্ঞান- 
রূপ কুজ্াটিকায় আবৃত হইয়া তিনি এমন, তিনি তেমন ইত্যাদি কল্পনা করিতেছ। বুথ! জল্পনা 
কল্পানা ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়! তাহার নাম কীর্তন করিতে করিতে যে প্রাণ তোমাদের 
'দিয়াছেন--তাহার তর্পণ কর | যাহাতে ইহ ও পরকালের মঙ্গল সাধন হয় তাহাই কর। ব্যাসদেব 
. বেদ গ্রন্থিত করিয়া, অষ্টাদশ পূরাণ গ্রন্থিত করিয়া, শেষে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন--ওহো ! এত 
করিলাম তবুও তোমার “লাগাইল পেলাম” 'না-অনেক রূপ কল্পনা করিলাম--তজ্জন্য ক্ষমা 
রিও ॥ বুঝিবার €সীকাধ্যার্থে ব্রদ্ষণোরপ করন।। 

উপযুক্ত শান্ত্রবাক্যে ইহা বুঝিতে হইবে না যে--বূপ ও ধ্যান বৃথা । নাম ও বিহীন সেই 
এক শক্তিকে যেরূপে যে নামে চাহিবে - তিনি সেইরূপে সেই নামে তোমার নিকট অভিব্য্জ 
ইইবেন। দেবত। তত্ব অতি মহৎ ও অতি গুরুতর তত্ব। ভাব তরলের বিভিন্নতায় বিভিন্ন ধ্যান 
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জনন রন বারেক পিতার বা পূর্ব পুরুষের াল্ ছিনিষ। পৈতৃক ছিটা 
উপর যে প্রেম--ঘে টান--তাহ! অন্তের নিকট কাড়িয়! লওয়া জিনিষে হইতে পারে না। সেইকপ 
ঘি শ্রুতি বা শান্ত্রবাকা সত্য ভাবিয়া আমরা আর্যার্ডের জন্মগত অধিবাসী এই শিক্ষা পাই তবে 
আমাদের পৈতৃক সম্পতিতে যে টান হইবে তাহ! যাহাতে ক্ষীণবঙ্গ হইয়া যায় তজন্তই আমর! 
এখানের নহি--অন্তত্র হইতে আলিয়া কাড়িয়৷ লইয়াছি, ইত্যাদি শিক্ষার প্রচলন হইয়াছে। . 
জানিয়া রাখ শাস্ত্র মিথ্যা নহে--আমাদের পিতৃগণ কোথাও হইতে আসেন নাই। হিমালয় ও 
তৎসংলগ্ন ভূভাগই পুরাতন ভূখণ্ড এবং তথায় পিতামহগণ জন্মগ্রহণ করেন । 

প্রী। এত জল প্লাবন - এত যুগ প্রলয় হুইয়৷ গেল, তবুও কি হিমালয় প্রদেশ জল প্লাবনে 
ডুবে নাই? : 
মূ। বৃদ্ধ হইয়াছি--সব কথা মনে হয় না। মাকে হেলি, ওয়ালেস, ড্রেন, সার রবার্ট 
বল ও গীকী গ্রভৃতি ভূতত্ববিদ্গণের গ্রস্থাবলী অধ্যয়ন করিতে বলি। গস্লিং সাহেব বলিয়াছেন 
স-চক্রধুরের ছইদিকে এই পৃথিবীর ছুই মেরু বর্তমান। ইহা ছাড়া অপর মেরু আছে। 
উহ্হাকে "ম্যাগনেটিক পোল” বলে। আমাদের পুরাণে আছে ধরিত্তীর একটা তদৃপ শক্তি 
আছে। এই শক্তি--এই পৃথিবীর ত্রহ্ষরদ্ধে, সঞ্চিত থাকে । ইহা চক্রাকারে সাপের গতিতে 
. পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া সর্বজ্জ বিচ্ছুরিত হইতে থাকে । যখন ধরার ভার অসহ হয অর্থাৎ 
শক্তি সামগ্রশ্তের ব্যাঘাত হয় তখন অনন্ত নাগের মাথা নড়ে। তন্থুপ শক্তি তখন 
ন্ধরন্ধ, ভেদ করিয়! উর্ধে উঠে অর্থাৎ যাহাকে অরোরা বলিয়া আমরা জানি। হাজার 
বৎসর পরে বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণ বিকৃত হয়_তাহার ফলে ছুই দিকে শৈত্যের 
তারতম্য হইয়। থাকে । গস্লিংর মতে গত ১২৪৮ খুঃ অঃ উত্তর দিকে পূর্ণ আট দিন অধিক 
গরম ছিল। ১৯*৪,৫ খঃ অঃ সেই স্থিতি পাড়ে সাত দিনেরও অধিক নহে। চার শ' বছর পরে 
উত্তরে শতাধিক হইবে। পৃথিবীর মেরুদণ্ড স্র্যোর চারিদিকে ০০704] 0)০৮1০7 এ ঘুরিয়া থাকে 
( 52659998101) ০5০19) এই আবর্তন ২৬০০০ বৎসরে পূর্ণ হয়। এই গতির ফলে. ২৪*০* বৎসরে 
আবহ বিপর্যয় ঘটে। পুরাণ শাস্ত্রে আছে একট! কল্প ৮৬৪০০০০ বৎসর স্থায়ী। একটা 
মহাকল্প তাহার সহত্রগুণ অধিক স্থায়ী। ইহাকে যদি ৩৬* চান্দ্র দিনে ভাগ দাও, তবে ২৪৯৯০ 
বংনরে এক কল্প গ্রলয় হয়। গসলিং যাহা! বলেন-__শান্ত্রেও ঠিক তাহা বলে। তবে আর 
পঞ্জিকাদিকে ঘ্বণা কেন করি। পৃথিবী স্ষ্ট হওয়া থেকে কত যুগ, কত কল্প চলিয়া গিয়াছে তাহ! 
জ্যোডিষের বিষয়-_-অন্ুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবে । মৃহা প্রলয় হইতে অনেক বাকী । ক্ুত্্ 
গ্রলয়ে হিমালয় ডুবে নাই। 

এখন দেখা যাঁক- _কির্পপে এই পিতামহগণ পৃথিবীর সর্ধন্র বিস্তৃত হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে 
প্রত্বতত্ববিদ্গণ অনেক কথা বলিয়াছেন ও এখন বলিবার চেষ্টা করিতেছেন । মানুষের ত্বভাব 
একজে থাকিবার প্রবল চেষ্টা। পিতামহগণ গুপকর্মের তারতম্য অন্ছসারে শ্ব-ইচ্ছায় তিনভাগে 
সমাজকে তাগ করিয়া' লয়েন। এই সমাজ বন্ধনের ফলে ক্রমোন্নতির পথে সমাজ অগ্রসর হইতে 
থাকে। ক্রমশঃ জল গর্ভতোখিত অন্তান্ত ভূভাগের লোকের সহিত তাহাদের স্বদ্ধ হইতে থাকে । 
পুরাতত্ববিদ্গণের গ্রন্থে তাহা বিশেষ দেখিতে পাইবে । পারশ্ত, আরব, মিশর, গ্রীস প্রভৃতি মেশে 
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এই জার্ধ পিতামহ্গণের প্রভাব সংলর্গ ফলে ক্রমশঃ প্রচারিত হয়। ইহা অতি বিস্তৃত বিষয়. 
আমি সংক্ষেপে তাহার আভাষ দিলাম মাত্র। তোমাকে পূর্বোক্ত মহা পণ্ডিতগণের গ্রন্থাৰলী 
বিশেষ ভাবে পড়িতে উপদেশ দিতেছি। অধুনা প্রযুক্ত ভূদেবচন্ত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় “15010, 

, 01111856100 200. 105 87761001651 নামে যে পুস্তিকা লিখিয়াছেন তাহাও পড়িতে বলি। মনন 
যুক্ত পি, এন্‌, বস্থ মহাশয় লিখিত 7:0০০108 01 01511985100, পাঠ করিতে পার। 

' শ্রী আপনার কথায় এই বোঝা ঘায়_ষে মান্থষের মকল বিষয়ের মূল এই আধ্য- 
পিতামহগণ। ইহা! কি বিশ্বাম যোগ্য? | 

মু। বিস্ভৃতির আশঙ্কায় তোমাকে ছু একটি প্রমাণ শুনাইতেছি £-.. 
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৬৬ ভারতের সাধনা ' ভাগ 
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এই সকলের বঙ্গানুবাদ. দেওয়ার আবশ্তক নাই, কেননা! তোমার ইংরাজী নবীন । ধাহার৷ 
ইংরাজী জানেন না-তীহাদের ইহা না বুঝিলেও ক্ষতি নাই। 

আধ্য প্রণীত সমাজ বর্ণাশ্রম ধর্শে প্রতিষ্টিত ছিল। সেই মহান মৈনাক স্বরূপ চারিস্তস্ত আজ 
চূর্ণ বিচুরণ প্রায় । এবং সেই অধঃপতনের সঙ্গে সজে আধ্য সাজ আজ শতধা বিচ্ছিন্ন । জাতি 
বিচার ছেলের খেলা নহে । তুমি পাশ্চাত্য মতেও দেখিতে পাইবে রুমেন ব্যাক ও হকৃললী 
মান্যকে জাতিতে বিভাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন । এই বিষয়ে একটি ইংরাজী প্রবন্ধ হইতে 
কিঞিৎ উদ্ধত করিয়া আজকার মত বিদায় হইতেছি £-- 
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ঞ 1০09০ ৪. 6, বাজার প্রয়োজন নাই। 
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মুখোপাধ্যায় মহাশযন এইবার বিদায় লইলেন। শ্রীশক্ষর ও ভাহার বন্ধুঘয় কুটার হইতে বাহিরে 
আমিম্াা৷ এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন ।-- 

পরিমল। ইতিহাস-বেতা৷ রমেশচন্দ্র দত্ত তাহার 47,61976 [7988 গ্রন্থে জাতি বিভাগ সম্বন্ধে 
, অনেক কথ! বলিয়াছেন। তাহা দ্বারা বুঝা যায় যে জাতি ধিভাগ্র অনেক কাজ করিয়াছে? . 
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তবেই দেখ--জাতিবিভাগের বিরুদ্ধে বা পক্ষে নানা প্রকার যুক্তি তর্ক থাকিলেও এটা ঠিক্ষ যে 
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অগ্ঠকার ভারত 


( পূর্বাহ্থবৃত্তি ) 
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-_-বি-এ, কাব্যতীর্থ 


৯। যেদিন হইতে আমর! চাকুরীকেই ধনাগমের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি 
এবং যেদিন হইতে গোলামী শিখিয়।ছি, সেই দিন হইতেই ভারতের সজীবত! নষ্ট হইল এবং 
ভারতীয়গণ উদ্যম, এঁক্য, সাহস, অধ্যবসায় ও তৎসঙ্গে শারীরিক বলের অভাব প্রযুক্ত বাণিজোর 
জন্য কষ্ট শ্বীকার করিতে নারাজ হইয়। পড়িল এবং ক্রমে ক্রমে তুলার ব্যবসায়, নীলের চাষ, চিনির 
কারবার, ও তৎসঙ্গে কুটারশিল্প নষ্ট হইতে লাগিল । আমরা এখন এমনই পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছি যে, 
যে দেশ হইতে একপলময়ে নিশ্নলিখিত বাণী প্রচারিত হইয়াছিল-_ 


“বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী; তদর্ধং কৃষিকন্মণি 
ূ তদর্ধং রাঁলমেবায়াং ভিক্ষায়াং £নব চ নৈবচ”, 
এবং যে দেশ অর্থাগম বিষয়ে বাণিজোর প্রথম স্থান নির্দেশ করিয়াছিল, সেই বাণিজ্য আমাদের 
হত্তচ্যুত হওয়ায় আমরা লক্ষ্ীছাড়! হইয়া পড়িয়াছি এবং চাকুরীবৃত্তি বা শ্ব'বৃত্তিকেই আমরা শ্রেষ্ঠ 
বৃত্তি মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি । ফলে আমাদের এমন অবস্থা হইয়াছে যে, এখন 
ছুইবেল! পেট ভরিয়! খাইতেও পাই না। 


১* | যদি পেটে ভাত না থাকে তবে রক্তে জোর আগিতে পারে না। আবার রক্তের জোর 
না থাকিলে রোগ আসিয়৷ জীবকে সহজেই কাবু করিয়া! ফেলে । ন্ৃতরাং রোগের সহিত সংগ্রাম 
ফরিবার শক্তির অভাবে নানাদিক হইতে নানাপ্রকার ব্যাধি আসিয়। জীবদেহ আক্রমণ করে। এই 
যে ম্যালেরিয়া আমাদের দেশকে উচ্ছন্ন করিতেছে, উহার অন্ত নাম 17011257 0136%99-_অর্থাৎ 
ধাওয়ার অভাবে এই জরের আবির্ভাব । উঁষধের চেয়ে পখ্যের উপর রোগের আরোগ্য অধিকতর 
পরিমাণে নির্ভর করে। কারণ জীবনীশক্তি থাকে খাগ্যে এবং খাগ্যের অভাবেই রোগের স্থচনা ও 
'বুদ্ধি হইয়! থাকে। 

১১। এখন আমাদের দেশের মত অস্বাস্থ্যকর দেশ বোধ হয় আর নাই। ম্যালেরিয়া, 
কালাজর, ক্ষযরোগ, ইন্ফ্লয়েপ্ী, কলেরা, বসস্ত প্রভৃতি রোগ আমাদের নিত সহচর । ১৯৯৮-১৯১৪ 
সালে একমাত্র ইন্কয়েঞজা রোগে ৮৫ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হুইয়াছে। ম্যালেরিয়াতে প্রতি 
বৎসর ভারতবর্ষে দশলক্ষ লোকের জীবলীলা সাজ হয়। এই ভীষণ মৃত্যুহারের ফলে আমাদের 
আযন্কাল দিন দিন কমিয়! যাইতেছে, কিন্তু অন্যান্ত দেশের লোকের আয়ু দিন দিন বঞ্ধিত 
হইতেছে | 


ধা 8 ৬ £ ভারতের লাখনা ০. এ আমি 
বিভিন্ন দেশের লোকের আযুক্কালের তুলনা (বৎসর বসাবে): ১. 





দেশ ১৯০৩ ১৯১০ ১৯২৫ 





আমেরিকা ৪৭ ৫৪ ৫৬'২ 


ইংলগও ৪৪২ ৪৭ ৫১৩ 








জাপান ৩৬ ৩৯ ূ ৪৪১ 








ভারতবর্ষ ৩২৪ ২৭"৪ ৰ ২২৩ 





১২। এক্ষণে শিক্ষা সম্বন্ধে কিঞিং আলোচনা করিব। সমস্ত ভারতবর্ষে শতকর। ৫'২ 
লোক লেখ! পড়া জানে। এই লেখাপড়। জানার অর্থ কোন মতে চিঠি লেখা ও পড়। মাত্র । 
অবশ্ বেশী লেখাপড়া জানা লোকও এই সংখ্যার মধ্যে আছে। ভারতবর্ষের মধ্য ত্রহ্মদেশেই 
শিক্ষার বিষ্তার বেশী । কারণ ব্রহ্মদেশে বহু বৌদ্ধ মন্দির আছে। সেই সব মন্দিরে পুরোহিত- 
গণ বৌদ্ধ বালক বালিকাঁদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দেন। তৎ্পরে ত্রিবান্কুর ও কোচিন (দেশীয় 
রাজ্যে ) শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অধিক। তাহার কারণ এই রাজো খৃষ্টানদের সংখা। খুব বেশী । 
অনেকট! দেশীয় রাজের চেষ্টায় এবং কতকটা খৃষ্টান পাদদীদের চেষ্টায় এই ছুই রাজ্যে শিক্ষার 
বৃদ্ধি হইয়াছে। সমস্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের মধ্যে বরোদাতেই লেখাপড়৷ শিক্ষার ব্যবস্থা 
সব চেয়ে ভাল। তাহার কারণ ১৯০৬ খৃষ্টাবে বরোদ! রাজ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রচলন হয়। 

১৩। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অক্ষর-পরিচিত লোকের সংখ্যা ১ 


প্রদেশ ১০০০ পুরুষে ১০০০ স্ত্রীলোকে 
অদ্ধাদেশ ০০, ৫১০ ৮** ১১৯ 
ত্রিবাক্কুর ৮১, ৩৮০ 8 ১৭৩ 
বরোদ। ০ ২৪০ & ৪৭ 
বাঙ্গল। * ১৮১ ৪ ২১ 
মাতা ১৭৩ ২৪ 
বোস্ছে ১৫৭ ২৭ 
মহীশূর ১৪৩ ২৭ 
আগাম ১২৪ ১৪ 
ধিহার ও উড়িস্ঠ। ৪৬ চি 
মধ্য প্রদেশ ও বেরার ৮ ৮ ্ে 


5৩৭ 


পঞ্জাব ও দিল্লী 
রাঁজপুতান। ও আজমীর 
মধা ভারত 

- হায়দ্রাবাদ 
কাশ্মীর 


১৪। জগতের গ্রায় সকল সভ্য দেশেই বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইন আছে, তাহার ফজে 


অস্ভকার ভারত 


' পু 


৭৪ 
৬৫ 
€৭ 
৪ 


সেই সব দেশে প্রায় সকল লোকই লেখাপড়া জানে আর সেই সব দেশে বিন! বেতনে লেখাপড়া 
শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে । সেইজন্ত সেই সকল দেশে তৎ তৎ দেশীয় সরকারকে বনু অর্থ 
ব্যয় করিতে হয়। শিক্ষার “জন্য প্রতি বুংসর কোন্‌ দেশে জন প্রতি সরকারের কত ব্যয় হয়, 


তাঁহার তালিকা! নিয়ে দেওয়। গেল £-- 


ডেনমার্ক 


আমেরিক! 


ইংলগু 
ফ্রান্স 
জাপান 


ফিলিপাইন 


ভারতবর্ষ 


১* টাকা 

১৬।০ টাকা 

৯৮০ টাকা 

৯ টাকা 

৯ টাকা 

৮ টাকা 

॥* আনারও কম। 


অর্থাৎ আমেরিকার যুক্তরাঁজ্যে দশকোটি জোকের শিক্ষার জন্য ঘেখানকার সরকার ১৯৭ 
কোটি টাকা ব্যয় করেন, আর ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ২৫ কোটী লোকের শিক্ষার জন্য সরকার 
১১॥* কোটী টাক! খরচ করেন । 

ইষ্ট ই্ডিয়া কোম্পানীর আমলে আমাদের বাঙ্গল! দেশেই ৮* (আশি) হাজার টোল 
এবং ২১ (একুশ) হাজার মক্তাব ছিল। আব্কাল বাঙগলায় তাহার অর্ধেক বিদ্যালয় আছে 


কিন সন্দেহ। 


১৫। এই পর্যাস্ত গেল শিক্ষার আয় ব্যয় ও স্কুলের সংখ্যার কথ]। 


দেশের লেখা, পড়া জান। লোকের শত্তকর! হিসাব দিতেছি :-- 


দেশ, 

হল্যাণ্ড 

নরওয়ে 

জান্মানী রং 

যুক্তরাষ্ট্র নী 
' ইংলগ পর 

জাপান রত 

ফ্রান্স ঠা 


ভারতবর্ষ *** 


১৯৩১ 
৮৬ 
৮৭ 
৮৮ 
৮ 
ডি 
৮৩ 


৮৮ 
৩৮ 17 


১৯১১ 


৪৪6 
৯€ 
৪৬ 
৯৯ 
৪৭ 
৪৫ 
মহ 
৪€ 


এক্ষণে জগতের বিভিন্ন 


১৯২১ 

৪৪৪ ১৩৩ 

৭৪৬ ১০৩ 
১৩৩ 

৯৫৪ 

৪৩ 

৬৪৪ ৯৭ 

৪৪ 

5৩৪ ৫২ 


কহ . কারতের' সাধনা. ,. 71 ছাত্র 
স্বিবাক্কুর, ৪৪৯৪ ১) ৪৬ ষ্ ১৪ ৪৪৩ ই 


বযর়োেদা . ৪৬৬ ৬€ ১৩ নী ইট . 
দেখা গেল ১৯২১ সাল পর্যাস্ত ইংরাজ শামি ভারতে শত কর! মাত্র কিঞিৎ অধিক পাঁচ 
জন লোক লেখ পড়া জানে। 

১৬। এখন যেটুকু শিক্ষা ভারতবর্ষ প্রাপ্ত হয় তাহা যদ্দি জাতি গঠনোপযোগী হইত তাহ! 
হইলেও ভারতবাসীরা কিয়ৎপরিমাণে আশ্বস্ত হইতে পরিত। কিন্তু যে শিক্ষা তাহার পাইয়। 
থাকে, তাহাকে, কুশিক্ষ! বলিলেও অতুযুক্তি হয় ন1। স্কুল ও পাঠ্য পুস্তক এমন হাতে তৈয়ারী 
করা হইতেছে, যাহার ফলে তাহাদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবনতি ক্রমশঃ ঘটিতেছে 
এবং তাহাদের প্রকৃত জাতীয়! উদ্ধোখনের ভাব ওও স্বাধীনতাধপ্রবৃততি ক্রমান্থমে লুপ্ত হইয়া 
দলের পর দল মেরুদগ্ুহীন, ব্যক্তিত্বহীন গোলামে পরিণত হইতেছে। ফলে, ভারতবামীর 
জাতীয়তা বোধ নাই বলিলেই হয়। 

১৭। জগতের কোন জাতিরই আমাদের স্তায় এমন ছুর্দশ] হয় নাই । দেশে আমরা খাইতে 
পাইন! -আমাদের ধন গেল, মান গেল, প্রাণ গেল, - মনুম্তত্বেরও লোপ হইল। নিজেদের দেশে 
আমর। গোলামের মত থাকি, আর বিদেশয়েরা আমাদিগকে দেখিয়! ঘ্বণা করে। সকলেই 
আমাদের অতীত গৌরর ও সভ্যতা দেখিয়া যেমন বিস্মিত হয়, আমাদের বর্তমান অধঃপতন 
দেখিয়া তেমনই স্বণা ও উপহাস করে। 

১৮। এই প্রকারে আমরা আত্মবিস্বত হইয়! দিন কাটাইতেছি এবং ক্রমশঃ মরণের পথে 
অগ্রসর হইতেছি। কিন্ত দুঃখ চিরকাল থাকে না; ছুঃখের পর স্থুখ অবশ্ন্ভাবী। চিরকাল 
এক ভাবে কখনও দিন যায় না । উত্থানের পর পতন, পতনের পর উত্থান_-ইহ1 চিরন্তন রীতি । 
তাই আজ দেশনায়কগণ দেশের নামে, জাতির নামে ডাকিতেছেন--বলিতেছে, ওঠো জাগ, 
অভ্যু'দয়ের উযালোকে অভিনব পরিবর্তন সন্দশন কর'। 

১৯। কিন্তু ভারতের বঞ্চা-হ্ষু্ধ নিবিড় নিশিতে আত্মবিস্বত মোহাচ্ছরর জাতিকে জাগরণের 
গথে কাহার অধিকতর সাহায্য করিতে পারে? কাহার গ্রামে গ্রামে গিয়া শিক্ষা ও কার্ধ্যদ্বার! 
ব্যাধিগ্রন্ত, দুভিক্ষগ্রপীড়িত, আজ্ঞানদ্বকারাচ্ছন্ন শতকরা ৯ জন পলীবাসীর প্রাণে 'নৃতন 
পরাণ-নূতন প্রভাত” আনিয়! তাহাদিগকে প্রকৃত ভাবে মহ্ুস্মপদবাচ্য ' করিয়া তুলিতে 
পারে? যাহীর। পারে তাহারাই শিক্ষক নামের যোগ্য হইবে । এই জন্তই শিক্ষকের কাজ এত ' 
কঠিন এবং এই জন্যই সমাজে তাহাদের এত সম্মান, এত প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু যে সকল 
শিক্ষিত ব্যক্তি সহরে চাকুরী, ওকালতী, মোক্তারী, ডাক্তারী, মাষ্টারী করিয়া নিজেদের স্বার্থের 
এক একটা ছোট ছোট গণ্ী নির্ঘাণ পূর্বক ভাবিতেছেল--দিন বেশ কাটিয়া যাইতেছে _তাহাদের 
দ্বারা দেশের কতদূর কল্যাণ সাধিত হইবে তাহাও জন সাধারণ. একবার ভাবিয়া! দেখুন । অলমতি 
বিশ্তবেণ ! 


দিগ্‌ দর্শন। 
ভবিষ্য-চিকিৎুস! 


পূর্ণ সৌষ্ঠবসম্পন স্স্থ দেহই জীবনের প্রকৃত ও স্বাভাবিক অবস্থা? তন্বিপরীত অবস্থ! বিকৃত 
ও অন্বাভাবিক। ব্যভিচার দ্বারাই এই বিকৃত অবস্থার হি হয়। পরমেশ্বর কখনও রোগসটি 
করেন নাই--যাতন! ও পীড়া মান্ছষের আপন কণ্ম-কৃত ফল। যে এশী নিয়মে মান্থযকে বস বাস 
করিতে হইবে, তাহ। ভঙ্গ করাতেই রোগের উদ্ভব হয়। 

এমমদিন আসিবে, যখন চিকিৎসকগণ আর লোকের দেহের চিকিৎসায় রত থাকিবেন না, 
শরীর চিকিৎসার চেষ্টাও করিবেন না। তখন মনের চিকিৎসা তাহাতের কশ্শ হইবে, আর 
তাহাতেই দেহের ব্যারাম উপশম হইবে। অর্থাৎ তখন প্রকৃত চিকিৎসক হইবেন শিক্ষকেরা) 
তাহারা লোকদিগের ব্যারাম-পীড়া হইতে আরোগ্য বিধানে সচেষ্ট হইবেন না, পরস্ত তাহাদিগকে 
সতৃত স্থস্থ রাখাতেই যত্বপর হইবেন। 

আরও পরে, একদিন আসিবে--যখন প্রত্যেক লোক তাহার নিজ চিকিৎসক-পদবীতে উন্নীত 
হইবেন। আমাদের জীবসত্তার উচ্চতর নিয়মগুলির সহিত যখনই আমর! সামপ্ুস্ত রক্ষা করিয়! 
চলিতে শিখিব_ অর্থাৎ আমাদের মাননিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সমূহের সহিত যতই আমর! 
অধিক পরিচয় রাখিয়া চলিব, ততই আ'াদের এই বাহক জড়দেহের প্রতি কম মনোধোগী 
হইলে চলিবে। কিন্তু তাহাতে যে দেহের প্রতি কম যত্ব লইয়া হইবে, এমন নম়। আজ হাজার 
হাজার লোক দেহ লইয়া অতিমাত্র বান্ত হওয়াতেই তাহার] অধিক অন্ুস্থ ভাবে কাঁল যাপন 


করিতেছে । যাহার! গ্রকৃত স্ুস্থ-দেহ তাহার! কখন ও দেহের চিস্তায় ব্স্থ থাকে না।,- ওয়ান্ডো 
ট্রাইন। 


পুরাতন কথা 


»ঞআমরা বাচিয়া থাকিতে চাই, একবারে ইংরাজের জিনিস হইয়া যাইতে চাহি না।.. 
তোমাদের মনে (জনৈক আইরিসের প্রতি ) যেমন জাতীয় ভাবের উদ্রেক হয়, অমনি তোমরা 
ইবাজের বিরুদ্ধে বিস্োহ করিয়া বৈস.। আমাদের মনে জাতীয় ভাবের উত্রেকে আমরা রাজ- 
বিপ্রোহথ করিতে চাই না।__আমর! বেশী করিয়া ইংরাজী -শিখি, বেশী করিয়া সংস্থৃতের সমাদর 
করি, কাঙ্গ কর্ম এমন যত্ব এবং শ্রম.সহকারে'নির্ববাহ করিবার চেষ্ট। করি, যাহাতে ইংরাজ 
রাজপুরুষেরাও আমাদদিগের দ্বারা পরাস্ত হয়েন। স্বজাতীয় কোন মনিবের অধীনে থাকিয়। যদি 
টাকুরি করিতে হয়, তাহা বিশেষ যত্ব এবং পরিশ্রম সহকারে নির্বাহ করি। মুসলমানকে নেড়ে 
বলিষ্বা। পশ্চিমে লোককে ফেড়ুয়া বলিয়।, দক্ষিণাঞ্চল বাসীদিগকে কদাকার বলিয়া! অশ্রন্ধা করা 
তিপয় দুষ্য মনে করি--আর সন্তান সম্ভতিকে দৃঢ়কায়, পরিশ্রমী, বিদ্বান এবং স্ধর্মনিষ্ঠ ও 
স্বজাতির মুখাপেক্ষী করিবার নিথিত্ত নিরন্তর প্রাণপণে যদ্ব করি ।*--৮ভূদেব যুখোঁপাধযায়। ' 


৬৪৬ ভারতের সাধনা . ভান 
হইয়াছে, অসাধুকেও হইয়াছে) কেহ এড়াইতে পারে নাই £ কেবল ছুঃভার্গ্ের প্রকার ভেদ 
খটিয়াছে যাত্র। 

পাপের শোচনীয় পরিণাম ছওয়া উচিত। নহিলে জগৎ নরফ হইয়। ওঠে। বিস্ত পাঁপের 
সঙ্গে সাধুও কেন গীড়িত হয়? পীড়ন মাত্রেই শান্তি; সাধু, অসাধু সমভাবে দুঃখ পাইলে পাপে 
পুণ্যে প্রভেদ থাকে কোথায় ? পুণ্যের পুরস্কার কি থাকে | 

এইখানে স্ুইটা সত্যের নির্দেশ আছে। প্রথমটা মানব সাধারণের উপর অভয় বাধ । 
দুঃখে বিপদে ভাগ্যবিপর্ধ্যয়ে অবিচল রহিবার উপদেশ । সুখ যত বেশী, ছঃখের কাছে আত্ম- 
বমর্গণি, ভুঃখের আঘাতে পরাজিত হওয়া তাহার অপেক্ষ। লক্ষ গুণে কষ্টকর | ছুঃখকে স্বীকার 
করিয়া জওয়াই ছুঃখ। ছুঃখ তখন তিক্ত ও সত্য, 'ঘখন মান্য ছুঃখের প্রভাবে অভিভূত হয়। 
সংসারে দেখা! ধায়, কেছ একটা আঘাতকে হান্ট মুখে সহা করিয়! চলিয়াছে; আবার অপরে 
হয়তো সেই আঘাতেই বিলুষ্ঠিত বিচুধিত হইয়া গিয়াছে । বিপদ ছুই জনের কাছেই বিপদ; 
একজন তাহাকে জয় করিয়াছে, স্বীকার করে নাই; অন্ঠে সেই বিপদের দ্বার! বিজিত হইয়াছে, 
সেই পরাভূতিই ছুঃখের অনুভূতি । ম্বীকার করিলেই ছঃখ, অন্বীকার করিলে কিছুই নহে। 
মানুষের একটা অন্তণিহিত শক্তি আছে, যাহাতে সে সমস্ত বিপদকে জয় করিতে পারে। চরম 
ছুখকেও অররেশে অগ্রাহ্হ করিতে পারে; ছঃখে পীড়িত হওয়৷ মানসিক ছূর্ববলতা এবং ঈশ্বরে 
অবিশ্বাস মাত্র । 

ছঃখ ছঃরাগ্য নহে, ছুঃখে পরাজিত হওয়াই যথার্থ ছুর্ভাগ্য । দারিদ্র্য আসিলে যে ছঃখ হয়, 
অথব। নির্যাতিত হইলে যে বেদন! হয়, অপমানে যে মর্খদাহ উপস্থিত হয়, তাহ! দারিদ্র্য, নির্ধ্যাতন, 
অপমান প্রভৃতি ফে অনর্থক অনুভব কর! । ইহাদের শ্বীকার করিলেই ক্লেশ, না করিলেই কিছু ন!। 

পাপের ছুঃখ স্বেচ্ছাকৃত; কুরুকুল তাহাতে দগ্ধ হইয়াছিল। পাগবদের ছূর্ডাগ্য আত্মকৃত 
অপরাধের ফল নহে; তাহ! অনিচ্ছায় ঘটিয়াছিল। আর যাহা! ঘটিয়াছিল, তাহা! চরম। রাজপুক্র 
হইয়া ভিক্ষাজীবী, অবিচারে বারগ্বার নির্বাসন, রজংস্বগ1 ধর্পত্বীর অপমান, অন্যায় যুদ্ধে কিশোর 
বংশধরের প্রাণনাশ, গোপনে বংশনাশ ) যত প্রকার উৎকট ছুঃখ হইতে পারে, পাঁওবদের অদৃষ্টে 
তাহাই ঘটিগ়াছিল। বাঁহা ঘটিলে মানুষ উন্মাদ হয়, পিশাচ হইয়া গড়ে, ঈশ্বরদ্রোহী ও অবিশ্বাসী 
হয়, মানব-বিদ্বেবী এবং ব্যভিচারী হয়, পা'গুবদের সে সমঘ্তই সহিতে হইয়াছিল। তবু পাওুপুত্রেরা 
দেবতাই ছিল, পুণ্যঙ্জোক পবিত্রাত্মাই ছিল। কোন ছুঃখে পাঁওবদের পরাভূত করিতে পারে নাই। 
পাগুবদের চরিত্র কখনও কলুষিত হয় নাই, আদর্শ ত্যাগ করে নাই, সত্যত্রষ্ঠ হয় নাই, কখনও 
অধঃপতনের দাসত্ব করে নাই । এইটাই মহাভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষ]। 

জগতে অপরিমেয় ছুঃখ আছে; কেন আছে তাহা লইয়! কথা নয়। আছে ইহা সঙ সত্য। 
যুক্তি তর্ষের দ্বার! ইহার বিলোপ করিতে পার! যায় না। জীবিত রহিলে, বাচিলে, জন্মগ্রহণ করিলে 
ছঃখ পাওয়া! অপরিহার্য । মানুষের জ্ঞাত এমন কোন উপায় নাই, যাহা হইতে তুঃখের হাত হইতে 
নিষ্তার পাওয়! যায়৷ এক্টা মাত্র পন্থা আছে, তাহ! আত্মশক্তির দ্বারা ছঃখকে জয় করা; এবং 
তাহাই অমোঘ পদ্থ!। ছৃঃখ চিতিনাকীরেলর আত্ম! অজেয় । ছুংখ ভাহাকে পরাজয় 
কসিতে পারে বা 
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পাঁওবদের জীবনব্যাপী ছুর্তাগোর মধ্য দিয়া এই তত্বই সমুস্ভানিত হইয়া উঠিয়াছে। 
আত্মা অজেয় ; ছুঃখ ক্লেশের নহে, ক্লেশ হইতেছে বিপদে অভিভূত হওয়া। এমন কোন বিগ 
নাই, যাহাতে আত্মাকে পরাজিত করিতে পারে। মানৰ আত্মা অপরাজেয়; কোন বিপদই 
ছুর্ডাগোর নহে, ছুখের কাছে পরাজয়ই সত্যকার ছুঃরভাগ্য । 

পাওুপুত্রদের জীবনব্যাপী বিড়ম্বনার সহিত আর একটা সত্যের পরিচয় প্রত্যক্ষ ননী 
তাহা ধর্মের _-প্ধর্ম্ের জয় এবং অধর্থের পরাজয় ।” 

“্জয়োহস্ত পাগুপুত্রানাৎ যেষাৎ পক্ষে জনার্দনঃ* ৷ সার! মহাভারতের ঘটনায় পাওুপুত্রদের 
অদৃষ্টে এ জয়ের কোন লক্ষণই নাই। পাগডবদের আবাল্য সহচর জনার্দন, আমরণের সাথী গণ, 
তবু পাঁওবদের জয় কোথায়? যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়া যাহ! লাঁভ হইয়াছিল, তাহা তো একট! 
বিধবার বাজ্য। হাহাকার বিক্ষুন্ধ, নরকস্কাল সমাকীর্ণ একটা মহা শ্বশান মাত্র। এ জর একটা 
প্রকাঙ উপহাস। 

মহাভারতে দেখ! ধাম পাঁপকন্মা ছুর্ধ্যোধনও চরম ছুর্ভাগ্য ভোগ করিয়াছে । পাগওবেরাও 
গধনায় তুলনায় তাহার অপেক্ষা কম নহে। তবে আর পুণ্যের জয় কিসে? ভগবানকে পক্ষে 
রাখিয়া লাভ কি? 

মান্থুষ বহিমুখীন। বস্ত দিয়া তাহার লাভ ক্ষতির বিচার। পিংহাঁসনে তাহার বিজয়, 
বৃক্ষতলে তাহার পরাভব। মন্তকে স্বর্ণ মুকুট দেখিলে, পদমধ্যাদা এশবর্য্যসম্্রম দেখিলে, বিলাস 
ব্যসন লক্ষ্য করিলে, দে মনে করে ইহা স্থখ। যে হিংস! করিয়া, হত্যা করিয়!, অত্যাচার করিয়া 
মিথ্যার সেব! করিয়া চলিয়াছে, সে যদি বিলাসের মধ্যে পালিত হয়, এখ্বধ্যর 'মধ্যে নিমগ্ন থাকে, 
তাহার যদি মণি মাণিক্য বসন ভূষণ থাকে, সে যদি তাহার পাশব শক্তিকে কিছুকাল ধরিয়া 
অব্যাহুত রাখিতে পারে, তবে সাধারণ বিচারে ভাহাকেই জয় বলা হয়। 

ইহাতে কাহারই কিছু আপত্তি থাকিত না,--যদি এই জয়ে অস্তঃকরণের মধ্যে অখণ্ড 
প্রশান্তি রহিত। কিন্তু তাহ! রহে না-_তাহ। বিশ্বনীতির বিরুদ্ধ। অগ্নিতে দগ্ধ হইলে বস্তরনা হয়, 
বিষ খাইলে মৃত্যু হয়। হিংস! করিলে, ব্যভিচার করিলে, পাপ কর্মের অনুষ্ঠান করিলে চিত্ব-গানি 
ঘটে; এ সব মানসিক ছুষ্ট ক্ষত মনকে ক্ষয় করে, যন্ত্রনায় জর্জরিত করে। এই যন্ত্রনাই পরাভূতি। 
যে সুখ শান্তির জন্য অন্যায়ের অনুষ্ঠান, সেই নুখ শাস্তি না হইয়া যদি অশাস্তিই বাড়িল ব! থাকিল, 
'তবে তাহা পরাজয় নহে তো কি? 

পাপ আচরণে অর্জিত রাজ্য এশ্বর্য। জয় গৌরব যে তৃপ্ত করে না, তাহার প্রমাণ কি? 
এমন একট! প্র্থ উঠিতে পারে । সে প্রশ্নের উত্তর দানও ছুরূহ নহে। 

তৃপ্তি আদিলে আর কেহ অতৃষ্ডির কাজ করে না। তৃষ্ণার্ত জল গাইবার পর আর জলের, 
জন্ত ছুটাছুটি করে না।, ছুটাছুটি করিলে বুঝিতে হইবে তখনো! তাহার পিপাসা রহিয়াছে । আরও. 
খ্নন্তায় করিলে সিন্ধান্ত করিতে হইবে, তাহার পরিতৃপ্তি আর নাই। আরও গাওয়ার অর্থ আরও 
অভাব। অধিক অভাব এবং অধিক জ্বালা একই বন্তী। 

' এই বাহিরের দিক দির বিঙ্লেষণ। আর একটা কথা--হিংসা, খলতা, শঠত, নির্দয়তা 
ইহাদের নিজস্ব 'প্রকৃতিই যে জাল! দেওয়!) ছিংস| চিত্তের একট। অদ্থস্তিকর অবস্থা। 'শঠতাঁও তাই। 
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' ব্যডিচারও তাহাই। যতক্ষণ অন্তরে এ সব জঘন্ত প্রবৃতির উত্তেজনা রহিবে, ততক্ষণ শাস্তির 
'বস্তাবন! মাজ নাই । বিশ্তুভদেশব্যাপী পিংহাসন পাইয়া, স্থপ্রচুর ভোগ বিলাসের মধ্যে নিম. 
রহিয়াও বন্দি প্রাণের প্রশান্তি না থাকে, তবে তাহাকে কে জয় বলিবে? যে বলে, সেবাতুল। 
বৈশাখের মধ্যাহ সুরধ্যতাপে দীড়াইয়া যে শীতলতার আশ! করে, সে ক্ষিপ্ত । 

তৃপ্তির আর একটা লক্ষণ আছে। যে তৃপ্তকাম, সে শান্ত, সংযত ও সুশীতল হয়, তাহার 
আচারে ব্যবহারে গভীর সহম়্তার ভাব প্রন্ফুটিত হইয়া ওঠে। আলোক যে আপনি প্রদীপ্ত এবং 
'অন্তকেও প্রভাবিত করে। শান্ত চিত্ও তেমনি আপনার অগাধ সম্তোষের কিরণসম্পাতে 
জন্কেও সমুন্তানিত করে। তৃপ্তির ইহাই ধর্ম। তৃথ্থি পরিমলের মত, আশীর্বাদের মত, মাতার 
বক্ষের মত, বরষার ধারা সম্পীতের মত। ইংরাজিতে একটী কথা আছে-_)৩ 171775617 15০8075 
৪ 9০5 ; তৃত্তাত্বা] ঠিক তাহাই হইয়া উঠেন। তিনি একটি কাব্যের মত, একটা বঙ্কারিত 
প্রভাতী সঙ্গীতের মত। 

কিন্তু অতৃপ্ত জগৎ কাহাকেও শাস্তি দেয় নাই। বরং অশান্তিই করিয়া তুলিয়াছে। যে 
যেখানে সুখী আছে, তাহার"কাছ হইতেই সুখ কাড়িয়৷ লইয়৷ নিজকে ভরাইয়৷ তুলিতে চাহিয়াছে। 
ফলে, অতৃপ্ত নিজেও জলিয়াছে,--.অপরকেও জ্বালাইয়াছে। 

তাহার পর হস্কতের অন্তরের কথ! জানিলে, জানা যাইবে ঘে, তাহ! একটা শোচনীয় পরাজয়েরই 
ইতিহাস। ইহার পরোক্ষ প্রমাণের প্রয়োজন নাই। প্রত্যক্ষ প্রমাণেই ইহা জানা যাইবে। অন্তায় 
করিয়। কেহ কোন দিন চিত্ত প্রনাদ লাভ কৰে নাই । ইহা প্রত্যেকের জীবনে প্রত্যেক দিনকার ঘটনা! । 

যাহ! চাওয়া তাহ বদি না পাওয়া! বায়, তবে তো৷ তাহাই পরাজয়। তাহার উপর ক্রুরতার, 
লোভের, পরশ্রীকাঁতরতার দ্বারা পীড়িত হওয়ার জালা আছে। 

ইহারই নাম পরাজয়। ৃ . 

অন্তপক্ষে নির্যাতিত, নিপীড়িত, অন্লহীন, গৃহহীন, অবমানিত যদি অনুদ্ধি্, অচঞ্চল, অঙ্গন, 
থাকে, তবে তাহার অপেক্ষা গৌরবময় বিজয় আর কি হইতে পারে? যে কাহারও কাছে 
আত্মবিক্রয় করিল না, যে স্থখ ছুঃখ উভয়কেই অতিক্রম করিয়াছে, যে আঘাতে উল্লাসে 
অন্ুষিপ্ন রহিয়াছে--তাহার মত বিশ্ববিজয়ী আর কে? | ্‌ ও 

সত্যনিষ্ঠ রহিলে এই নিরুত্িপ্নতা,_এই প্রশান্তি আসে। লত্যেই ঈশ্বর, সত্যনিষ্ঠের পক্ষেই . 
শ্রীজনার্দন। ইহাই “জয়োহস্ত পাগুপুত্রানাং যেষাং পক্ষে জনার্দিনঃ।” ছুর্য্যোধনের যুদ্ধে পরান্ধয় 
হইয়াছিল, যুধিষ্ঠিরদের আজীবন পরাজয়, বংশনাশ, তারপর বিধবার অধীশ্বরত্ব। ইহাও পরাজয়ের 
মত। অথচ ইহাই জরশ্রীর মধ্যাহ্ন দীরপ্চি। 
5 পাওুপুজদের নিরস্তর নির্যাতনের মধ্যে ফেলিয়া! ছঃখ ছূর্ভাগোর ভৈরব আবর্তের উপর 
(গ্রক্ষেপ করিকা, মহাভারত মানবের কাছে লত্যকার জয়ের আলোক জালাইয়! দিক্াছে। . এই 
পাওবদের ইতিহাম অগৃতমন্ত্,। অভর়বাণী--তরমার অরুণ প্রকাশ, আঁশার উচ্ছৃদিত উৎসধায়!। 
'লিগৃহীত নিপীড়িত যানব জাতির নিকট এই কাহিনী যেন সঞ্ধীবনী ভাষার ঘোঁষণ! করিতেছে 
থে ভন্ব নাই-হুঃখ নাই--নিক়াশার কিছুই নাই! ছ্র্ভাগ্য মিথ্যা, ছঃখ তুচ্ছ) উৎপীড়ন 
“নত্বাস্বই অকিঞিৎকির !! আমা! অজেয়। আম্মা আনন্দময় 4 
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দুখের সময় যেমন কাহাকেও নিকটবর্তী দেখিলে, স্থুখটী পরিপূর্ণ বোধ হয়, ছুঃখের কালে 
তেষনি কাহাকেও পাশে দেখিলে কষ্টের যেন কিছু লাঘব হয়; যেন কিছু ভরস। পাওয়। ঘায়। 
এ নিরাশার আশ্বাস দুঃখের নিরবছিন্নতার মাঝে একটা ছেদ। এ যেন দীর্ঘ পথ চলিতে চলিতে 
একটু থমকিয়। যাওয়া । এমনি হয়, এমনি সহানুভূতির ধর্ম; ইহা মানুষের প্রকৃতিগত। একা 
কিছু করিলে উৎসাহ আসেনা, ধৈর্য থাকে না। লমরে সৈনিক মরিতে যায়, কেবলই সং ইচ্ছার 
প্রণোদনায় নহে, তাহার পাশে, সম্মুখে ও পশ্চাতে আরও অনেকে মরণের মুখে ঝাঁপ দিতেছে, 
ইহাও একটা বলবনতম প্রেরণা । সুখও একা ভাল লাগেনা, ছুঃখও একাকী সহ হয় না। শের 
পক্ষেই ছুর্ভাগ্য ভোগে উবার তীক্ষতা৷ যেন কমিয়া যায়। মানুষের কাছে পঞ্চপাও্ব সেই সমছুঃখী 
দশজন। এমন মর্মান্তিক ছঃখ আর কে ভোগ করিয়াছেই আজীবন বিড়ঘ্িত পঞ্চপাঁওবের 
ছুর্ভাগ্যের. ইতিহাস মানুষের ছুঃথের প্রচণ্ডত৷ হ্রাস করিয়! দেয়। 

পাগুবদের ছুঃখছূর্ভর জীবনকথায় মানবের ঈশ্বরকে কতখানি চাই, কেমন করিয়া! চাঁই 
তাহ। সুষ্পষ্টভাঁবে পরিবাক্ত হইয়াছে । আদৌ ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়ত। আছে কিলা, সে কথা নহে। 
প্রয়োজনীয়তা থাকিলে কঙখানি থাকা উচিত? সে প্রয়োজন কিসের জন্ত? স্বর্গ বা মুক্তি? 
ভগবানে বিশ্বাম কেমন কর! ? 

_ পাগুবদের বনে দিংহাননে, জীবনে মরণে, আঁশীর্ববাদে অভিসম্পাঁতে সর্বত্রই নারায়ণ। 
নারায়ণ তাহাদের সারধি, তাঁহাদের জীবনরথের সারী। গীতার সমর্পণ যোগের “পর্ব ধন্মান্‌ 
পরিত্যাজ্য মামেকং শরণৎ ব্রঙ্গ” ইহার জাগ্রত দৃষ্টাস্ত পঞ্চপাগুব। সব কিছু ত্যাগ করিয়! পাঁচটা 
ভাই সৌভাগ্য ছুর্ভাগ্যে ভগবানের প্রতি নিবন্ধ-দৃষ্টি। যুদ্ধ জয়ের জন্ত সৈন্ত সামস্তের উপষোগিত। 
অবিসংবাদিতরূপে সত্য। কিন্তু যখন একদিকে নিরন্তর শরীক ও অন্যদিকে নুশিক্ষিত রণদুর্দধ 
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনার নির্বাচন পরীক্ষা সমুপস্থিত হইল, তখন পার্থ নিরন্তর শ্রীকুষ্ণকেই 
বরণ করিলেন। ইহার নাঁম সমর্পণ, ইছারই নাম ঈশ্বরবিষ্বাস। ঈশ্বর বিশ্বাপীর কাছে ঈশ্বরই 
- সম্পূর্ণ সত্য | আর যা কিছু, সবই মিথ্যা । সেইজন্ত রণজয়ের উপর যাহাদের ভবিষ্যত সম্পূর্ণ 
নির্ভর করিতেছে, তাহার! অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সমরপ্রাজ্জ সৈন্তকে অবহেল| করিয়া কেবল ভগবান 
.কেই প্রার্থনা করিল। ঈশ্বর বিশ্বাসী জানে-_ 

মৃুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্বয়তে গিরিং যৎ কপ1-_ 
ঈশ্বর ভক্ত বিশ্বাস করে “অহৎ ত্বাৎ সর্ধব পাপেভ্ো। মোক্ষরিস্তামি ম| শুচ। * 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস ন! থাঁকিলে এইটী হইতে পারে না। দ্বিধা আসে, সংশয় উপস্থিত হয়, মানুষ 
তখন ছুই নৌকায় পা দেয়; মুখে বলে ভগবান, মনে আকড়হিয়। ধরে বাস্তবকে। প্রবাদ আছে 
“রামও বল কাপড়ও:তোল।” অবিশ্বাসের লক্ষণই এই দ্বিধা। রাম বলিলে যে কাপড় তুলিতে 
হয় না, অবিশ্বাসী ইহা কিছুতেই ভরসা! করিতে পারে না। কাপড় ভুলিলে তাহ! আর ভিজিবে 
না, দে জানে। তাই সে তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে, তাঁহার অহংকারকে বঙ্জন করিতে পারে 
না। ভগবানের পায় যে “পঙ্গং লঙঘয়তে গিরিং- হয়, ইহা। তাহার একান্তই লনেহের। ভাই 
নে ণ্রামও বলেশ-কাপড়ও.তোলে ৮ 
(িিত্যকার সংসারে ইহাই ঘা্টতেছে4 সকলেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা, ধল মান, বাস 
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সিংহাসনকে গ্রহণ কর্িতেছে। নিরঙ্জ ভগবানকে অনমর্থ রিক্ত ভাবিয়া কেহই অর্থয দিতেছে ন]। 
হুর্যযোধনও তাহ! করে নাই। তিনি নারায়ণকে ছাড়িয়৷ নারাক্কপী লেনাঁকেই বরণ করিয়। ছিলেন। 
বিশ্বাসের ইহাই ধার!। 

আর ঈশ্বর বিশ্বাসের সমুজ্জরগ দৃষ্টান্ত পঞ্চপাণ্ডব তথা পার্থ। সমর যজ্জে অবতীর্ণ হুইয়াও 
নিরস্্ নারায়ণকে বরণ করিয়! হস্তিনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। ভগবানকে এমন করিয়া সর্বন্ষের 
বিনিময়েই পাইতে হুয়। “মামেকং শরণৎ ব্রঙ+বাহিরের আর কিছু নাই, শুধু ঈশ্বর । নির্ধাপন 
কালে শ্রীরু্চ একবার কুন্তী দেবীকে বলিয়াছিলেন “পিসিমা, এত ছুঃখ পাইতেছ, কখনও তো 
আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করিলে না? উক্ত পাণ্ব জননী বলিলেন :-_-“ছুঃখের মাঝেই 
তোমার অহরহ মনে পড়ে, সুখে যে তোমায় ভুলিয়া যাই" ইহাই ছুঃখের সার্থকত|। 

“ভগবান অঙ্গলময়, ইহা! কোন্‌ দিক দিয়া সত্য, তাহ! ঠিক করিতে পারা যায় না। অথচ 
তিনি গুভ-বিধাতা এবং গুভনিদান। কুস্তিদেবীর বাক্যে ইহাই প্রমাণ হুইয়াছে। সুখে দস্ত ও 
মোহ আসে, অহঙ্কার উদ্দীপ্ত হয়, ভগবানকে ভুলিয়া যাইতে হয়। তাহাই অধঃপতন। ছুঃখে 
ইছা ছয় না। মাচ্ছযের অন্তরে বিনয় থাকে, সে তাহার ক্ষুদ্রত! বুঝিতে পারে। তাহার ফলে 
পবিত্রতা রক্ষ! হয়, ঈশ্বর শরণ অব্যাহত চলিতে থাকে। সমর্পণের ইচ্ছা! জাগ্রত হয়। পাগুবদের 
চির ছুঃখী করিয়া চিত্রিত করিবার ইহা! আর একটা কারণ। 

মাধ ছিসাবী জীব । লাভ ক্ষতি গণনাবুদ্ধি তাহার চরিত্রের সাধারণ ধর্মা। ঈশ্বরকে চাই, 
কিন্ত কেন চাই এই হিলসাবী বুদ্ধিটাও তাহার মনের কোণে উকি দেয়। ঈশ্বরকে প্রয়োজন 
ঈশ্বরেরই জন্ত। ঈশ্বরই মনুষ্যত্বের দ্বূপ। ঈশ্বর লাভ করিলে-_ 

“বং লন্ধা চাগরং লাভ মন্ততে নাধিকং ততঃ। যশ্মিন্‌ স্থিতে। ন ছুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে ?” 
গুরু ছুঃখে ও বিচলিত করিতে পারে ন|, লাভের মধ্যে যাহ! পরম লাভ, তাহাই লভ্য হুয়। 
ভগবানকে সম্পূর্ণভাবে পাইলে এই হয়। কিঞ্চিতমাত্র পাওয়াও ব্যর্থ নয়। কারণ প্ন্বল্লমপ্যন্ত 
ধর্মন্ত জ্রায়তে মহুতে। ভয়াৎ।১ 

ঈশ্বরাতিমুখীন হওয়ার এই পুরফ্ার। 'পাওবেরাও তাই নারার়ণকে সখাঁরূপে অঙ্গীকার 
করিয়া এমন পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন যে উদ্মুক্জ রাজলভাতলে ধর্মপত্থীকে বিবসনা করিবার নিষ্ঠুর 
: আয়োজনেও অচ্যুত ধৈর্য্য অবস্থান করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই শৌধ্য, ইহাই বর্ষা, ইহাই শক্তি। 

একদিন ভারতবর্ষের অরণ্য বক্ষে ভারতের মর্ধনগাথা উদঙ্গীত হইয়াছিল | 

“যেনাহৎ নামৃতা স্তাম ?1-_-কিমহৎং তেন কুর্ধযাম 1 

এই অস্ৃতত্ব ঈশ্বর ছাড়! আর কোথাও নাই। এই অমৃতত্ব লাভ করিলে ধর্মপত্থীর 
নির্যাতন, অবৈধ অত্যাচার উৎপীড়ন, সিংহাসন বা বন সবই সমান তুচ্ছ বলিয়!৷ বোধ হয়। 
শক্তিষয় পাওবের! সেই অম্বতের অভিমুখে যাঞজা করিয়াছিলেন বলিয়া পরিপূর্ণ হুইয়াছিলেন। 
তাই অকুষ্ঠিত চিত্তে এ সব সহিতে পারিয়াছিলেন। | 

 বিষুদ দৃষ্টিতে ইহ! ক্ৈব্য।  অশক্তও যাহা, সহিত পীরে না, তাহা অপ্রতিবাঁদে -সহির! 
ওয়! .অধঃপাতের নিয়তম স্তর! এই নিতান্ত ভাসাভাল! ধারণ। আছে বলিয়াই সংসারে এত 
: "অশান্তি উপত্রধ, এমন গহনিশি মাযাদারি কাটাকাটি, এত শাসন ও বাধন। 


১৩৩৭ ক ভারত-প্রঙ্জা : . ৬৫১. 


পাগুবদেয় নির্ঘযাতনে তিনটী মহান তথ প্রদ্ষুটিত হইয়াছে। সে-ই ত্রয়ী হইতেছে. 
সমর্পণ যোগ, ছঃখ জনম এবং শক্তিমত্তা । যুধিত্টির প্রভৃতির এই অপ্রতীকার প্রবৃত্তিতে দেই তিনটি 
তথ্বই পরিস্ফুট। ভগবান-প্রভু পাতা নিযস্তা হইলে মান্ষের হাতে বিচারের ভার আর থাকে না, 
সে মাত্র কর্তব্য কম্ম করিয়া যায়। ভাছার পর অন্তশক্তির অপেক্ষা আত্মশক্তিই যে গরিষ্ঠ, এই 
ভিতিক্ষা! তাহারই উদ্জর্গ প্রমাণ এবং কতখানি ছূর্তাগাকে মানুষ অতিক্রম করিয়। বাইতে পারে, 
তাহার ভাশ্বর দৃষ্টান্ত । আর একটী কথ “সত্যের পথে দ্বিধা নাই, _সর্ধবন্বের বিনিময়ে সত্যের 
লমীপবর্তী হইতে পারা যায় ও তাহাই পারিতে হয়। পাগওবদের এই অতি নির্যাতন সেই মর্বশ্বের 
. বিনিমন্ব ; সহ্ধন্মিণীকে প্রকা্য সভায় উলদ করার চেষ্টা দেখিয়াও পঞ্চভ্রাতা সত্যত্ষ্ট হন নাই, 
বিশ্ববিজয়ী সামর্থ্য সত্বেও। 

পঞ্চ পাওব শক্তিমান ছিলেন, যুদ্ধে হারিয়! তাহার! সিংহাসন হারান নাই, সত্য রক্ষার জন্ত 
রাজ্য ছাঁড়িতে হইয়াছিল। তাহারা ছূর্বল ছিলেন বলিয়! দ্রৌপদীর উপর অত্যাচার হয় নাই, 
সতাবন্ধ ছিলেন বলিয়াই উহা! ঘটিয়াছিল। পাগুবের! অচ্যুত সত্যশীল জানিয়াই কৌরবপক্ষ এ 
সব অসহনীয় অবিচার করিতে সাহসী হুইয়াছিল। ০ 

পাুতনয়ের! সিংহাসন না ও ছাড়িতে পারিতেন। দ্রৌপদীর অপমানের কঠিন প্রতিশোধ 
তখনই লইতে পারিতেন) অর্থাৎ তাঁহারা সত্যবদন্ধন অন্বীকার করিলেই পারিতেন ; তাহা করেন 
নাই। তাহাদের মাথায় ছুর্ভাগ্যের বজবর্ষণ চলিয়াছে, তবু তাহার! নিশ্চল । 

এই নিশ্চলত| অদাড়তা৷ নহে, মহাশক্তিমত! ॥ বিক্ষুক্তত! শক্তি নহে, অক্ষুক্$তাই বীর্ধঃব। 
পাহাড় প্রবল ভূমিকম্পেও কাপে না, তরুশীর্ষে পত্র পল্পবগুলি একটু বায়ুহিল্লোলেই কীপিয়া ওঠে, 
প্রচণ্ড গ্রীন্মে বা বিপুল বর্ধ। প্লাবনে সমুদ্রের জল বাড়েও না কমেও ন!। ইহা প্রাচু্যের লক্ষণ, 
শক্তির পরিচয়। অলন নির্বাধ্য যে, সে আচরণে অবশত। দেখায়, বাধ্য হইয়া অস্তয়ে সে গুমরিয়! 
মরে। সামর্থ্য রছিলে সে চুপ করিয়া থাকিত ন!। 

প্রকৃত শক্তি কিন্ত এমন নহে, উহা! অস্তরে বাহিরে অনুদ্ধেল, উহ চির প্রশীস্ত। আত্মার 
অপূর্ণস্বই অশান্তি, আত্মার খর্ধভাই ক্ষোভের কারণ। অতিবড় আঘাতেও যে অবিচল, বুঝিতে 
হইবে তাহার অপরিমের শক্তি। এই শক্তিই মহাভারতের আদর্শ শক্তি। হিংসার বিরুদ্ধে হিংসা 
' নহে, ক্রোধের পরিবর্তে ক্রোধ ইনি জহসির প্রতিকাযে অন্তায় নহে--অন্তরের অশাস্ত ভাব 
নহে। 

গল্থুথেছুঃখে সমেকত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।” এই অক্ষৃনধ প্রশাস্তিই ভারতবর্ষের শক্তির 
আদর্শ । পঞ্চ পাগুবের সত্যব্রত পালনে তাহারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। 

কুরুক্ষেত্র ! 

পান্বদের ছুঃখধার! এবং কৌরবদ্দের স্থখপ্রবাছ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজশক্তি 
বেন বিচিত্র নদী প্রবাহের মত বহিতে বহিতে কুরুক্ষেত্রের মহা বারিধি বিস্তারে আসিয়া! আপনাদের 
প্রবাছবেগকে পরিসমাপ্ত করিয়াছে। এখানে হিংসা! বিদ্বেষ, এখানে ত্বণা! ও খলতা, এখানে 
শৌরধ্য 1৪ সাহ্‌স--আবার এই রগ-গ্রাঙ্ষণেই পরমজান, পরম ভক্তি, পরম শাস্তি একজ সম্সিলিত। 
এখানে ছুই পক্ষ হানাহানি করিতেছে, সেই ভয়াল মৃত্যুকোলাহলের মাঝে-"নররূপী নারায়ণ 


৬৫২ ও ভরিতের সাধন 'ভঞ্জি, 
গীভাগীতি গাহিতেছেন। যাহা নিখিল মানবের অমৃত আশ্রয়) কুরুক্ষেত্রেই শরণ্য্যাশায়ী 
তীগ্মদেব_শাস্তি-পর্ব-কীর্তন কগিতেছেন,--যাঁহা একাধারে এক্ববধয ও শান্তির আকর। 

অন্তায় যে তাহার অস্তিম আছে, ইহা৷ বুঝিতে পারে *না। অন্তায়কারী ভাবিতেই পারে 'না . 
যে এত শক্তি, এত দন্ত ইহ! ফুরাইতে পারে--অথব! ইছাকে কেহ পরাজিত করিতে পারে। 

অন্যে পরাজিত করিতে পারুক বা নাই পারুক, পাপ আপনার বিষে আপনি মরিয়! যায়, 
আপনার কাঁছে আপনি বিজিত হয়। স্যি রক্ষার জন্য ইহা বিধাতার অমোঘ বিধান। ছুর্যেযাধনেরও 
তাহাই হইল, আপনার বিষে আত্মহনন করিল। 

পাঁওদের অজ্ঞাতবাপের পর ছূ্যোধন তাহাদের রাঙ্য ফিরাইয়া দিল না-_্রীকফ তখন 
পাঁচ ভায়ের জন্য পীঁচখানি গ্রাম “চাহিলেন। ছূর্যেযাধন উত্তর করিলেন, “হুচাগ্র ভূমিও” নহে। 
ছর্যোধন আপনার চিতা চুল্লী সাজাইলেন। যুদ্ধ অনিবার্ধ্য হইল। 

পাচখানি মাত্র গ্রাম দিলে ভারতের সম্রাটের কিছুমাত্র ক্ষতি হইত না; যুদ্ধের কোনই 
সম্ভাবনা থাকিত না। সত্যনিষ্ঠ পঞ্চ ভ্রাতা পাচখানি গ্রাম লইয়াই সন্ত রহিতেন। কিন্ত 
তাহা! হইলে তে। অধশ্মের' পরাজয় ঘটে না। সেই জন্যই দুধ্যেধনের এই হুর্মতি হইল--বলিল, - 
“বিনাধুদ্ধে হ্ুচ্যগ্র তৃমিও দিব না ।” 

ইহা শকুনির পরামর্শ । হূর্য্যোঁধনের মুখ দিয়া ঠিক এ কথাটী বাহির হুইত না । সারা 
'্হাভারতে এই একটা! চরিত্র আছে, যাহার ভিতর একটু মাত্র মনুষ্যত্ব নাই, যে একবারে মুর্তিমন্ত 
পাপ, একবারে সাক্ষাৎ অধঃপতুন। যাহার আশ্রয় লইলে অভ্যুদয় পরাজয়ে পরিণত হয়। 
মহাভারতে পাঁপের মুর্তিমন্ত চিত্র শকুনি। পাপের পরামর্শ লইলে ধাঁহা! হুয়, পাপকে আশ্রয় 
করিলে কোন্‌ খানে গিয়৷ তাহার পরিসমাপ্তি হয়, শকুনিকে আকিয়! ও ছুর্যোধনকে তাহার 
পরামর্শের অধীন করিয়া তাহাই দেখান হইয়াছে। 

দুর্ষেযাধন পাচখানি গ্রায় দিলে শত ভ্রাত| এবং সিংহাসন কিছুই হারাইতে হইত না। কিন্ত 
তাহা কিছুতেই হুইতে পারে না। পাপের আশ্রয় লইলে এই সামান্ত সংবুদ্ধি টুকুও হইতে পারে 
না। ছুর্য্যোধনের ও হইল ন!। 

শ্রীকষ্চের চেষ্টায় সন্ধি খন কিছুতেই সম্ভব হইল না, তখন সংগ্রামের আঁয়োজন। ছুই দল কুরু 
প্রাঙ্গনে উদ্ধতআয়,ধ; এমন.সময় অর্জুন বলিলেন--“ন কাণ্ডে বিজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্াৎ স্থুখানি চ1 

পাগুবের! প্রথমে যুদ্ধ করে নাই ) তাহাদের বিশিষ্ট চক্ষু ছিল, তাহার! সত্যবন্ধ ছিলেন। ক্ষিন্ত 
পরিশেষে যুদ্ধ করিতেই হুইল, কারণ ন্াধ্য অধিকার ছাড়িয়া! দেওয়। অন্তায়। সেও একট] জ্র্ম- 
হৃষ্টির ও অষ্টার বিরোধী কার্য্য। 

হৃষ্টির মাঝে বিভিন্ন প্রক্কতি আছে। তাহার উপর হ্ষ্টির একটা নিজস্ব সার্থকতা আছে, 
সথষ্টিটা ভগবানের । এই সৃষ্টিটা রক্ষার কতকগুলি শাশ্বত নিয়ম আছে। সে নিয়মও ভাগবত। 
নেই নিশ্নম প্রতিপালন করাই ঈশ্বর নিষ্ঠ। এবং তাহাই স্বধর্্মপালন। 

মিথ্যা কহ, চুরি করা, অত্যাচার করাই কেবল ভগবত্রোছিত! নহে, স্বধর্খ প্রতিপালন না 
করাও পাপেরই মত-_অন্তায়। উহ! পাঁপেরই একটা প্রকার মা। [ কদশঃ 


১৩৩৭ ০». ভারত-প্রজ্ঞা ৬৫৩: 


কতকগুলি নিয়ম আঁছে, কতকগুলি কর্ম আছে, খাহ! হৃষ্টিরক্ষার অনুকূল । সেই গুলিই 
স্বধর্দ। সেইগুলি মন্য্য সাধারণের অবশ্ করণীয় কম্ম। না করিলে প্রত্যবায় আছে। বরার 
কিছু মহত্ব নাই। ন্বধর্মই হইতেছে একমাত্র বিধাতৃবিহিত কর্ণ, একমাত্র ভাগবত কণ্ধু। 

হৃষ্টিরক্ষার জন্ত দণ্ডনীতির প্রয়োজনীয়ত। আছে। শ্রীতির দ্বার! হষ্টের দমন হয় ন1। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় নাই, ইহা! ধতিহালিক সত্য । অহিংসা সকল সময়ে হিংসাকে বিশুদ্ধ করিতে 
পারে না; তাই দণ্ডের আবশ্তকতা। অনেক সময় ছৃস্কৃতকে পরিশুদ্ধ না করিয়া বিনাশ করিতে হয়। 
কেন হয়, ইহ! লইয়] অনর্থক দার্শনিক গবেষণা নিপ্পোয়জন। ভাগবত বিধান মানববুদ্ধির অগম্য 
কিন্তু সৃষ্টির সব কিছুই বুদ্ধির মুটিতে ধর! যায় না । মৃত্যু যেমন আছে, ছুস্কত দমনের জন্ত সংগ্রাম ও 
অস্ত্রের আবশ্তকতা1 ঠিক তেমনই আছে। এই যুদ্ধ জিগীষা নহে, আধিপত্যের আকাক্ষা ইহাতে 
নাই। ইহাতে প্লাভালাভৌ জয়াজযৌ” সমানই | : 

অঞ্জন যে কুলে, যে বংশে জন্মগ্রন্থণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহ'র ম্বধন্মই হইতেছে যুদ্ধ। 
যুদ্ধ তাহাকে করিতেই হইবে। ইচ্ছা! না হইলেও করিতে হইবে, প্রিয়বিয়োগ হইলেও করিতে 
হইবে। অতি বড় বিপদ হইলেও করিতে হইবে 1 মায়! মমতা! স্বেহ করুণ! ক্ষম! সব বিসঙ্জন দিয়াও 
করিতে হইবে। 

মহত্বের আকারে, পুণ্যের রূপ ধরিয়।, কল্যাণের ছদ্মবেশে ক্লীবত। মানুষকে ভগবানের পথ 
হইতে বিচ্যুত করে। কারুণ্য পবিত্রতা ক্ষম! মহত্ব অপ্রতিকার পরশ্বরিক, কিন্তু ইহা সকল সময়ে 
নহে, কগন কথন ইহা! একেবারেই অভাগবত। পার্থ যখন বলিলেন যে,"ন কাছে বিজয় কৃষঃ 
নচ রাঁজ্যং স্থুখানি ৮৮ । তখন উহা ব্লীবতা-__অনার্ধ্য জনোচিত ক্লীবতা। 

' জঙ্জুন বিজয় ও রাজ্য সুখের উপর বীতরাগ হইয়। যে অন্ত্রত্যাগ করিতে উদ্মত হইলেন তাহা 
নহে? তিনি আপনার অন্তরের সুকুম'র অনুভূতির দ্বারা অভিভূত হইয়। পড়িলেন। তিনি দেখিলেন 
না, তাহার পিতামহ, আচার্য, ভ্রাতা ও ভ্রাতুপ্ুরর নিখিল মানবের অশান্তির হেতু । তাহাদের 
অত্যাচারে উৎপাতে সারা সংসার পুড়িয়া যাইতেছে। পার্থ বুঝিলেন না৷ যে, তাহাদের দমন ন! 
করিলে ভগবানের রাজ্য শ্মশান হইয়া ওঠে; তিনি নিতান্ত সাধারণ মানুষের মত মমতায় অভিভূত 
হুইর] বলিলেন--শন কাত্ধে বিজয়ং কৃষ্ণ!” 

মমত| নিন্দনীয় নহে, ক্ষমা অমহত্ব নহে, বৈরাগা নিক ভাব নহে, বরং ইহাতেই মানবের 
মহত্ব। এক দিন এই ক্ষমাই পাগুবের শিরে মথ্মার বিজয় মালা পরাইয়। দিয়াছিল; আঙঞ্জ এক" 
মুহূর্তে তাহ! অনার্ধ্যোচিত ক্লীবতায় পরিণত হুইল । 

এইখানেই গীতার চরম ও পরম শিক্ষা। পাপ পুণ্য ভালমন্দ বলিয়া বিশেষ কিছুই নাই। 
যাহা স্বার্থকে কেন্ত্র করিয়া অনুষ্ঠিত তাহাই পাপ। যাহ! ভগবচ্দেশে সাধিত তাহাই পুণা। ক্ষম! 
বৃত্তি--যাহা পরম মহিমায়, তাহ! যে মুহূর্তে স্বার্থাভিমুখী হইয়৷ অভিব্য্জ হইল, সেই মূহূর্তেই 
কদধ্যতায় পরিগত হইয়া গেল। আর হত্া হইল-_পরম পুপ্য। 

কুরুক্ষেত্র একট! মহা! বিসর্জনের যজ্তক্ষেত্র । এখানে বিবেককে বলি দিতে হইয়াছে, পুণ্যকে 
উৎসর্থ করিতে হইয়াছে, বৈরাগ্যকে ডুবাইয়৷ দিতে হইয়াছে ) এক কথায় মানুষের আত্ম বলিয়া বে 
অহবুদ্ধিটা মাছে, তাহাকে নির্মল করিয়া উৎপাঁটিত করিতে হইয়াছে। কুরুক্ষে্জে মানব কর্শের 


৬৫৪ ভারতের সাধন। | সান 
শিক্ষা টিকা ভাগবত কর্মের শিক্ষা গাইয়াছে-_আপনাকে ভগবানের চরণে উৎসর্দ করিতে 
পিগিয়াছে। 

ভগবানের পুজা! করিবে, সং আচরণ করিবে, ইহ ার্মতৌমিক ন্ম। তগবনের জা 
মানষের কাছে জুস্পষ্ট নহে। অনেক সময় উহ। আত্মপুক্গা হইয়া ছাড়ার়। অধিকাংশ স্থলে 
ঈশ্বরের মেব। করিতে গিয়! মানুষ অহঙ্কারেরই সেবা করে। অঞ্জুন তাহাই করিলেন। সাধারণ 
দৃষ্টিতে এ ছলাটুকু ধর! পড়ে না-_অশ্ুভকে শুভ বলিয়াই জান ছয়। ঈশ্বর সেবার নামে মহত্বের্‌, 
পরিচয়, বৈরাগ্যের ছয্মসাজে পার্থ সেই অহঙ্কারেরই পৃজ। করিলেন। 

এ করুণাকে নরনারায়ণ শ্রীকি্ক অনার্ধেযোচিত ক্লীবত1 বলিয়া! নিষ্ঠুর সমালোচনা করিলেন । 
ক্ষমা করুণ! আত্মীমের প্রতি কপ! যদি ক্লীবত! হয়, তবে মানবতা কি? ভাগবত কার্য কোন্গুলি? 
ঈশ্বরের পুজা কেমন ধার! ! 

কুরুক্ষেত্রের শ্শান প্রাঙ্গণে গ্লাড়াইয়া কুরুক্ষেত্রের নিয়ন্ত। সুখেও সে কথ! বলিয়াছে, 
কুরুক্ষেত্রকেও তাহা বলাইয়াছেন ! কুরুক্ষেত্র আত্মবলিদানের মহাপীঠ। সকলকে এখানে সর্বস্ব 
দিতে হইয়াছে । আপনাকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের কাছে সমর্পণ করা-_ভগবচ্চরণে অঞ্জলি দেওয়াই 

ঈশ্বর আরাধনা । ভগবান মুখে বলিয়াছেন 
| প্যংকরোসি বদগ্নসি বঙ্জুছোলি দদাসি যৎ। 
, তত কুরুস্ম মদর্পণস্» 

কুরুক্ষেত্রে সর্বন্ব অপহরণ করিয়া, অঙ্ছুনের অহস্কারকে বলি দিয়া সেই তত্বই প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 
ভাগবত কর্ম অহঙ্কারশূন্য, তাহাতে কোথাও আমি বলিয়া কিছু নাই। তাহাতে পুণ্য নাই, পাপ 
নাই, আশী নাই, নিরাশ! নাই, অংস্কারের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। আত্ম বিসঙ্জনই ভগবানের পুর্জ|। 
এই শিক্ষার ভন্তই--আত্ম বিলয়ের শিক্ষার জন্যই--মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের অবতারণা । কুরুক্ষেত্রই 
মহাভারতের কেন্ত্রস্থল। এখানে পাপের অস্তিম, পৃণ্যের প্রতিষ্ঠা, ভগবন্তক্তির দীক্ষা | 

কুরুক্ষেত্র মৃত্যুভৈরব। অথচ এই খানেই জগতের সারাৎসার শিক্ষা বিঘোষিত হইয়াছে। 
ইহা কি অন্বাভাবিক ? মহ! রুদ্র দ্বন্দের মাঝে নিঘ্বম্বের কথ!, হিংসার ঝঞ্ধা প্রবাহে মৈত্রির উপদেশ, 
মোছ মদের পক্ক কর্দমে জ্ঞানের দীপ্তি ! একটা বিরাট অস্বাভাবিকতা । জ্ঞানের সাধনবেদী তপোবনে 
বাছ। হয় নাই, শাস্তির শুভ্র দিনে যাহা হয় নাই, উৎসবের আনন্দময় বাসরে যাহা হইল না, এই 
মৃত্যুমধিত অশান্তির দিনে তাহা! কেমন করিয়া সম্ভব হইল ! 

তাহাই সম্ভব, ভাহাই একমাত্র সম্ভব। সত্যকে লাভ করিতে হইলে সত্যের সম্মুখিন 
হইতে হয়। আরামে বিরামে শান্তিতে সম্পদে পরিপূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎ ঘটে না। তখন 
মান্ছব যাহ! বোঝে, যাহ! শেখে, যাহা জানে, যাহা! উপদেশ পায়, সে সকলই অনেকটা বুদ্ধি 
জগতের বিষয়ীভূত হুইয়া থাকে; ভাহ! অর্ধাজ্, তাহা বিক্ষত, তাহা অপূর্ণ, তাহা! শিশুর মত 
অসমর্থ । অস্তিম মূল্য দিয়! না লইলে চরম লাভ হয় না। সেই অস্তীম মূল্য আজ বিলর্জন। 
, উছেগিত কর্ধ প্রবাছেই কেবল আঁ্ম বিসঙ্জন সম্ভব। কর্ম ব্যতিত আত্ম উৎসর্গের স্থান নাই। 
গাত্ম-উৎমর্গকারীই সত্য গ্রহণে একমাত্র অধিকারী । চিত্তের অবস্থা এ বময়েই সত্য পাত 
করিবার জঙ্ক: উন্মুখ হর এবং লনর্থ হয়। -সেই জন্যই কুরুক্ষেত্র সমর প্রাঙ্গণে গীতার ঘোষণা 
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কর্পেই জানের সিদ্ধি। অঞ্ভুন ভগবানের ভক্ত এবং প্রিয় সখা । মহত্বের আধার, 
"মহৎ কর্ণের আদর্শ অনুষঠাতা। পার্থের জ্ঞানের অভাব ছিল না, ভক্তির অভাব ছিল না; 
সত্যনিষ্ঠ1 বীর্য ঈশ্বর়ানুরক্তি কিছুরই অভাব ছিল না+ কিন্তু সে সব এক নিমিষে ব্যর্থ হইয়া 
গেল। আত্ম বিপঙ্জনের মুহূর্তে অহঙ্কারের সেব। ছাড়িয়া কঠোর সত্যের সম্মুণথীন হইয়া, অঙ্ছুন 
অনায়াসেই 'বলিয়া ফেলিলেন-_ 
“ন কাজে বিজয়ং কষ" । 
পরিপূর্ণ সত্যের ছ্বারা তাহার জ্ঞান সিদ্ধান্ত সংশোধিত হয় নাই বলিয়াই অর্জুনের এই ক্লীবত|। 
কর্মবিহীন জ্ঞান প্রায় 'বিলাসের সমতুল্য ; এ জানা! প্রায় না জানার মত; এ সত্য অনত্যই; 
এ ধর্ম ক্লীবোচিত অধর্ম। টা 
মানুষ ঈশ্বরের, হৃষ্টি ঈশ্বরের । অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা মানব কিন্তু এ কথ! মুখে কহিলেও 
অন্তর দিয়া ক্বীকার করে না); সত্যের সম্মুখিন হইয়। ঈশ্বর হইতে ভরষ্ট হয়, সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ 
করিয়! ভগবানের শরণ লইতে চাহে না। অজ্জুন জগজ্জন্নী বীর, ঈশ্বরের প্রিয়তম সথা, অথচ 
ঈশ্বরের কাধ্যের সময় পশ্চাদ্পদ। সকল মমুস্যই ভগবানের সেবায় পার্থের মতই দোলুনচি। 
ইহা! সহদ1 চখ্ে পড়ে না; অহমিকার অন্ধকারে আত্মবিষ্লেষণ অসম্ভব হইয়! গড়ে। 
মানুষের ক্রটী কোথায়, ঈশ্বরে মানুষে বিরোধ কোন খানে, অজ্ঞুনের এই যুদ্ধে অপ্রবৃত্তিতে 
তাহাই স্পষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বরের বলিয়! মান্য যাহা করে তাহ! মানুষেরই নিজের। ত্যাগেও 
অনেক সমর ভগবদর্িষ্ঠার প্রমাণ হয় না । ঈ্বরের মুখ চাহিয়া! যে ত্যাগ, সে ত্যাগ কেবল 
বৈরাগ্যে মৈত্রিতে শুভ আচরণেই সিদ্ধ নহে। ভোগে, ক্রুর কর্শে, নিননীয় আচারেও ত্যাগের 
পরিচয় পাওয়া যায়। পুণ্যের উদ্দীপন! অথব! পাঁপ বিমুখতা৷ ইহ! আত্মসর্ধন্ব। ভক্তি বা ভালবাস! 
এমন নহে। ইহাতে আপন! বলিয়া কিছুই নাই। ভক্ত দেখিয়া ধান কেবল উপান্তকে ; প্রেমিক 
বিচার করিয়! চলেন শুধু প্রেমপাত্রের তুষ্টি বিরক্তির পরিমাপ করিয়া । স্বর্গ নরক পাপ পুণ্য শুভ 
অণ্তভ তাহার কাছে কিছুই নহে। আকারে কর্মের বিচার নহে, ভাবেই তাহার বিচার। এই জন্তই 
বল! হইয়াছে ভাবগ্রাহী জনার্দন ! 
তাহার পর পাপের কথাই ধর! যাউক। কোন কর্ধব যদি যথার্থই নিন্বনীয় ও অকল্যাণের 
হেতু হয়; প্রিয়তমের জন্ত তাহাও অঙ্গীকার করাই প্রিয় পুজা, তাহাই প্রেম। এই জন্যই কুরুক্ষেত্রে 
' ভগবান গাহিয়াছেন 
_ পপর্ব ধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকৎ শরণৎ ব্রঙ্গ * 
এই সর্ব ধর্ম বিভিন্ন ধর্মমত, ধর্দ্ের অনুষ্ঠান পদ্ধতি, উপাননার বিচিত্র প্রকার নহে, এই সর্ব ধর্ম 
সর্ব প্রকার আত্ম পর্ম, মনের ধর্ম, সংস্কারের ধর্ম, অহমিকার ধর্ম, এমন কি যাহ! ধর্ম বলিয়! প্রখ্যাত 
তাহাও। ধর্ম তো মৃহষের অহংকারের, তাহাতেও একটা স্মার্থের ছায়া লাগিয়৷ আছে। সে ধর্ম- 
ধর্্মাধনর্দ সবই পরিত্যাগ করিয়! ভগবানের কাছে পৌছিতে হইবে। কুরুক্ষেত্রের ইহাই চরম কথ--. 
্‌ “সর্ব ধর্মাম্‌ পরিত্যাজ্য মামেকৎ শরণং ব্রজ 
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শ্রীযুক্ত রমা দেবী 


পভুঃখ* মানুষের কাছে অনেক রকম সাজে দেখা দেয়, সে তার বেশ নানা ভাবে পরিবর্তন 
করে আসে। কখন মরণরূপে, কখন অতাব দৈন্তরূপে, কখনও ব| সখের বেশে । আজ যে ছুঃখ 
আমাদের সকল সমাজের মধ্যে দেখ! দিয়েছে, তা, অভাব দৈন্ত ছুঃখ; এই ছুঃখের ভিতরই মানুষ 
তার গন্তব্য পথের সন্ধান পাবার চেষ্টা করছে। যখনই একটা অশান্তির হৃষ্টি হয়, দেশের মধ্যে 
উচ্ছখঘলত! আদে, তখনই এক একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে সেই অশাস্তিকে শাস্তিররূপে 
রূপাস্তরিত করবার জন্ত ৷ ধর্দের দিক হতে আমরা দেখতে পাই শ্রীরু্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, 
চৈতন্ত, কবীর, রামানুজ প্রভৃতি মহাপুরুষেরাঞ্ধর্মকে বাচিয়ে রাখবার জন্ত আবিভূত হয়েছিলেন। 
আবার সমাজকে শান্তি ও সুখ দেবার জন্ত, রাণা প্রতাপ, শিবাজী, ঝান্দীর রাণী প্রভৃতি দেশভক্তদের 
আবির্ভাব। মহাত্মা গান্ধীও সেই গুরুতর দায়িত্ব ভার নিয়ে আমাদের সাম্নে এসে ঈাড়িয়েছেন। 
তিনি তার সমস্ত দেহ মনকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে চলার পথে অগ্রপর হয়েছেন, এই চগার 
মধ্যেই সেই পাওয়ার অন্কুর নিহিত হয়ে রয়েছে। সেই অঙ্কুর স্তার প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে 
ধূলিকণার ভিতর ফুটে উঠে, মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়ে যাবে, যুগ যুগান্তর হতে এই চলার শ্রোতে 
জীব বেয়ে চলেছে--তাঁর শেষ নাঁই, নীম! নাই, সে আদি অন্তহীন । 

জন্ত জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের এইথানে প্রভেদ রয়েছে, তার] অজ্ঞান অন্ধকারের ভিতর 
দিয়ে তাদের জীবনকে গড়ে হোলে এবং তার ভিতর দিয়েই তাদের জন্ম ও মৃত্যু। এই জজল্ম- 
সবত্যুর ভিতর তারা যুগে যুগে একই অবস্থায় কাটায়, কিন্তু মান্য ঠিক্‌ তার বিপরীত ভাবে চলেছে, 
জন্ম হতে মৃত্যু পর্য্যস্ত তাদের ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই জীবনের বিকাশ । মানুষ চায় 
জ্ঞান, মানুষ চায় মুক্তি, এই মুক্তি পাবার বাধার কারণও আমাদের মধ্যে যথেষ্ট রয়েছে, অর্থীভাব 
হতে মুক্তি, অন্ন-বস্ত্রাভাব হতে মুক্তি, রোগ শোক হতে মুক্তি, অজ্ঞানতার অন্ধকার হতে মুক্তি, 
সর্বশেষ মৃত্যু হতে মুক্তি পাবার চেষ্ট৷ অহরহ চলেছে। যে অভাবণৈন্ত ছুঃখরূপে এসে বার বার 
আমাদের মনকে জাগিয়ে তুলেও জাগাতে পারছে না--মিলিয়ে যাচ্ছে, সেই ভারতের অতি কঠোর 
হঃখকে মহাত্মা আজ তার নিজের মাথার মুকুট মণি করে নিয়েছেন, শুধু তাই নয়--কাটা দিয়ে 
কাট! তোলার মত এই হঃখের বেদন! দিয়েই ভারতের চির-পরাধীনতার অবসান করতে চেয়েছেন। 

গীতায় আমরা দেখতে পাই,ঘখন অঞ্জন কুরুন্গেত্র যুদ্ধে অবতরণ করেছেন, তখন তার 
মন বিষাদ পূর্ণ; যদিও কর্তৃব্যের অন্গুরোধে তাঁকে অন্তর ধারণ করুতে হয়েছিল, তবুও মনের বিষাদ 
ভাবকে যহজে দূর করুতে পারেন নি। যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ধারণই একমাত্র জয়ের পথ্থ। হয়ে এসেছে 
কিন্তু বিনা অস্ত্রে সকলের মনকে জয় করে দুঃখ দৈস্তের আবরণ ঘুচিয়ে দেওয়াই হোল, মহাত্মা 
প্রধান অস্ত্র, এই পিক্ষাই সমগ্র্াতির সাধনার বিশেষত্ব। অস্ব সাহায্যে মারামারি, কাটাকাটি 
“করে মান্থষের ভিউরের পণুপ্রবৃত্তিকে দমন ক্র! ও অত্যাচার নিবারণ কর! সহজ যনে হয় বটে, 
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কিন্তু যার! সমাজের কল্যাণের অন্ত অস্ত্র ধারণ করে তাদেরও মধ্যে অশ্যাচারীদের ভাবগুলি প্রবেশ 
করে থাকে। যদিও সময়ের মত সেই অত্যাচার ও অনাচারের প্রতিকার হয়, কিন্তু পরক্ষণেই 
দেখা যায় যার। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে, তাহারাই আবার নিজেরা অত্যাচারীর 
রূপ ধরে দেখা দিয়েছে। তা হলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, যুগে যুগে বতগুলি অত্যাচার 
নিবারণের জন্ পন্থ। হয়ে এসেছে তার ভিতর দিয়ে এই একই দোষ ও দুর্বলতা জেগে উঠে 
মানুষের চির-কল্যাণের পথে বিশ্ব এনে দিপ্েছে। 

আধুনিক ইতিহাসে রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য যে সকল বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে প্রধান 
ফরাসী-বিপ্লব। এই ফরামী জাতি সমগ্র ইয়ুরোৌপের মধ্যে প্রথম স্বাধীনতা, সাম্য, মৈশ্ৰীর 
(140৩5, 7089110, ঢ19051010 ) বাণীগ্রচার করে । মানব সমাজ এই ভাবে যাতে গঠিত 
হতে পারে, তারই জন্ত ফরাসী জাতি অগ্রলর হয়েছিল। তখন ভীষগ নরহত্যা ও নানারূপ 
অত্যাচারের মধ্য দিয়ে গ্রত্যেক ব্যক্তিকে কঠোরতম নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। রাজা, ধনী ও 
জমীদার শ্রেণীরা তাদের, নিজ নিজ স্বার্থের ছানির আশঙ্কায় বিচলিত হ'য়ে উঠে ধর্মযাজক, 
সাহিতি]ক ও শিল্পীদের এই সাম্যবাণীর বিরুদ্ধে নিযোজিত করে অন্টের ভিতর হিংসা ও নৃশংসতার 
ভাবকে জাগিয়ে তুলেছিল। যায়। এই ভাব সমাজের মধ্যে প্রচার করবার চেষ্টা করেছিল" তারাও 
এ একই নিষ্ঠুরাচরণের পথ অবলম্বন করে মানবকল্যাণ সাধনে নিজেদের নিয়োগ করেছিল। 
এই রক্তত্রোতের ভিতর রাঞ্জতন্ত্র ছিন্ন হয়ে প্রঙ্গাতন্ত্র স্থাপিত হোল। হইয়ুরোপে এই ঘটনার 
নুত্রপাত যদিও খুবই একট| অভাবনীয় ঘটনা ও স্মরণীয় ব্যাপার, কিন্তু এর ফলে তার! যে 
সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধনে সমস্ত সমাজকে বাঁধবার আশা করেছিল, তা আর সম্ভবপর হোল না। 
দেখ! গেল, রাজ রাণী ও তাদের সাহায্যে বে সকল অভিঙ্জাত্য সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়েছিল 
বখা--ডিউক ও মার্কুইস শ্রেণীর, তার! গেল বটে; কিন্তু তার পরিবর্তে আবার আর এক শ্রেণীর 
ধনী ও বণিকদের স্যজন হয়ে সমাজে সেই একই দোষ দেখ দিব য| নিবারণ করবার জন্ত পরবর্তী 
কালে নান! অমাঙগষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে । সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা, যদি অহিংসা পন্থার 
দ্বার স্থাপন করবার চেষ্টা হোত, তাহলে এই উদ্গেশ্ত ব্যর্থ ষেতনা। ইহাই শেষ নয়, আবার আমরা 
আমেরিকার ইতিহামের দিকে তাকিয়ে সেই একই অবস্থা! দেখতে পাই--সেখানেও রাজতন্ত্রের 
পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়, কিন্ত তার ফলে আমেরিকাতেও যুদ্ধাদি নৃশংসতার সাহায্যে সংঘটিত 
হয়েছিল, যার জন্য ফ্রান্সের মত তাদেরও হুর্দীশা ভোগ হচ্ছে, এখনও শেষ হয়নি ! আমেরিকায় রাজা 
গেল কিন্তু প্রত্যেক পণ্যদ্রব্যে এক একজন রাজা স্থগ্টি'হয়ে সমাজের সকল ব্যক্তির উপরে সেই রাজ- 
কর্তৃত্ব বজায় রেখে চলেছে, বথা--011 7178, 51551 1178, ০০21 10178 ইত্যাদি । এই 
নিয়মে সমাঞ্জের ভিতর আজ দেখতে পাওয়। যাচ্ছে মানুষের জীবনধারণের প্রত্যেক উপাধানটিকে 
পণ্যব্রব্যে পরিণত করে পরে নিজেদের সম্পত্তিন্ূপে গণ্য করা হচ্ছে। 

১৮৭৮ সালে ফুমন্দ ও জার্শানীর মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়; বি্রয়ী জার্মান জাতির সঙ্গে 
সন্ধি স্থাপন হওয়! সত্বেও দেখা! যায় ঘে করানীদিগের উপর জার্মাণ, এবং জার্দদাণদিগের উপর 
'ফরানীদিগের বিছবেষ বহ্ছি জার্দাণ ও ফরাসী সাহিতো, শিল্পে ও বাণিজোোর ভিতর খুব প্রচণ্ডভাবে 
রয়েছে। অর্থ শতাবী যেতে*না-যেতে সেই ধুমায্িত বন্ধি পুনরায় জলে উঠে ১৯১৪ সালে সমঘ্ 
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পৃথিবী দক্চ করতে চেম্েছিল। সেই অগ্নিশিখ! ফিরপে নিঃশেষে নির্বাপিত হবে. তা এখন 
জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের চিন্তার কারণ হয়ে ফাড়িয়েছে। | | 

আমেরিকাতে ১৮৩৩ সালে দাসত্ব শৃঙ্খল হুতে মুক্তি দেবার জন্ত যে আন্দোলন উপস্থিত 
হয়, সেই সময় দান ব্যবসার উচ্ছেদ করবার জন্য মহাত্মা গান্ধীর মতনই ড/111191) 1090 2911507 
এই নিরস্ত্র যুদ্ধের ঘোষণা! করেন। তিনি বলেন, "একজাতির অগ্ত জাতিকে বা এক মনুষ্য শ্রেনীর অন্ত 
মনুষ্য শ্রেনীকে পরাধীন বা দাসরূপে ব্যবহার করাই হ'ল পণুবৃত্তি এবং এই পণ্ুবৃত্তির বশবর্তী হয়ে 
একজাঁতি অন্ত জাতিকে পরাধীন রাখবার জন্ত যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করে, ত| পৈশাচিক 
শক্তির সাহাধো। আবার যখন সেই পরাধীন জাতি নিজের মুক্তির পথ অন্বেষণ করে তখন 
তাকেও সেই একই শক্তির সাহাধ্য গ্রহণ করৃতে হয়|” ' 
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“মঙল্কে আনবার জন্ত অমঙ্গল উপায় অবলম্বন কর] আমাদের নীতি-বিরুদ্ধ, সেই জন্ত 
অস্ত্র ধারণাদি উপায় হতে আমাদের নিজেদের বিরত হুতে হবে, এবং যাহার! অত্যাচার ও অত্যাচারীর 
বন্ধন হতে মুক্ত হতে চায় তাদেরও এই পথ হতে সরে দীড়াবার জন্ত আমর! অনুনয় করি 1 
আমাদের উপায় অপবিত্রকে পবিভ্রশ্ঠার দ্বার ও অসত্যকে সত্যের দ্বার৷ জয় এবং দাসত্ব প্রথার 
অন্তাপে, দাসত্বের উচ্ছেদ সাধন 1” 

বর্ধরতায় মানুষের শক্তিকে কখনও সংপথের সহায়ত! করে না। বনের হি জন্তকেও 
ভালবাসার গুণে মু্ধ হয়ে বশ্ঠত| ত্বীকার করতে দেখ! যায়। এই ভয়ঙ্কর হিংশ্র জস্তর দ্বার! 
যদি ইহা সম্ভবপর হয়ে থাকে; তবে সভ্য মানব জাতির পক্ষে ইহ! অসম্ভব ব'লে মনে হয় না। 
এইখানেই আমাদের মানব জাতির সংঘম ও সংসাহসের অভাব রয়েছে। যন্ধ বল্তে আমরা 
সাধারণতঃ বুঝে থাকি, নিজের জাতির, সমাজ ও দেশের সুখের জন্ত অন্ত জাতির নিকট প্রবলভাবে 
দাবি করা । ইহ! ছাড়াও, এক জাতির জ্ঞান বুদ্ধিকে অন্ত জাতির মধ্যে প্রসারণ করবার চেষ্টাকেও 
যুদ্ধের আর একটি কারথ দেখা গিক়াছে। আজিকের দিনে আমর! দেখতে পাচ্ছি মহাত্মা! গান্ধী 
সেই দ্বাবির জন্তই সংগ্রামে উপস্থিত, কিন্তু তার সংগ্রামের পন্থ! অন্তরূপ। প্রায় আড়াই হাজার 
বংসর পূর্বে বুদ্ধের আবির্ভাব ও বৌদ্ধধর্মের প্রচীর মন্গত্য লমাওকে মনুত্যত্ব লাভ ও জ্ঞান বৃদ্ধির 
পথে যে সব সহায়তা করেছিল, তার ফলে সমাজে যুদ্ধাদির প্রকটত! প্রশমিত হুয়। এই মনুষ্য সমাজের 
গতির মধ্য দিয়েই তার জীবনে প্রথম সমন্তার উদয় হয়েছিল। তীর ধর্ম প্রচারের সময় ক্ষিঘ। 
বৌদ্ধ যুগের গ্রারভ্তে দেখতে পাই ভারতবর্দে তখনকার সামাজিক অবস্থা! ঘোর বৈষম্যে 
পরিপুণ । এই বৈহযের জন্য হিংসারৃত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি লাত করাতে বুদ্ধদেব. .অহিৎস! নীতি 


১৩৩৭ - | মহাজ্মার অরিংসানীতি . ৬৫৯ ' 


প্রচার কথন এবং তারই ফলে ভারতবর্ষে শাস্তি স্থাপন ও সকল বিষয়, উন্নতির পথে অগ্রাসর. 
হতে সক্ষম হয়েছিল। বুদ্ধদেবের এই মহামন্্র জীবনে উপলব্ধি করবার জন্ত, হিমালয় হতে সমুক্্ 
পর্ধান্ত ব]াকুল হয়ে উঠেছিল। খুব কম করেও হাজার বৎসর এই বৌদ্ধধর্দের প্রভাবে ভারতবর্ষ 
শাস্তির রাজ্য ছিল। সেই হাঞ্জার বৎসর ভারতের সৌভাগ্যের দিন। অশোক, চন্তরগুপ্ত, 
প্রভৃতি যে যে রাঞ্জার রাজত্ব করেছিলেন সেই সময় তদের আবি9াব হয়। ইতিহাসে দেখ! 
বায় পৃথিবীর অঞ্ধেকের বেশীরভাগ লোক সেই সময় এই ধর্থে দীক্ষিত হ'য়ে নিজেদের মধ্যে 
সথ্য বন্ধন করতে সমর্থ হয়েছিল? এই সৎ উপায়ের দ্বারা শিল্প বিদ্যা, দর্শনশান্ত্র ও বিজ্ঞান 
সাহিত্যেরও বিশেষ উন্নতি লাভ হয়; ও ভারতবর্ষ, রোমক: গ্রীক প্রভৃতি ইযুরোপীয়ও জগতের সর্ধব- 
শ্রেষ্ঠ শিল্প ব্যবসাধের স্থান বলিয়। গণ্য হয়। শিল্প বাণিজ্যের মধ্য দিয়। বৌদ্ধ সাধনার প্রভাব বিস্তারে 
পাশ্চত্য রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতিগুলির মধ্যেও সাঁমঞ্ন্ত দেখ! দিয়াছিল। তদানীন্তন মানব 
সমাজে নানাপ্রকার বৈষম্য প্রকটতার জন্ত ক্রমাগত যুদ্ধাদির আরোজনে, যতরকমই সৎ উপায় ও 
আদর সন্মূথে এসেছে, তার ডিতর দিয়ে তাদের হিংসার প্রভাবই বেশী লক্ষিত হোত। কাজেই সেই 
' হিৎস! বৃত্তির ভন্ত তারা ভাগ জিনিষকে মনে স্থান দিতে সক্ষম হোত না, সব নষ্ট হয়ে যেত। 
বৌদ্ধধর্, সেই হিংসাবৃত্তি দমনে ও অহিংসভাব প্রসারণে বিরুদ্ধ জাতিদের মধ্যেও এমন একটা 
গ্রচ্ড শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছিল যাতে সমস্ত বিরুদ্ধভাব কেটে গিয়ে বিভিন্ন দেশে পরম্পরের 
মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয়ে শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য ও আধ্যাত্মিক ওঁকর্ষ সম্ভব হয়েছিল। 
অসামঞ্জন্ত যতক্ষণ সমাজে থাকে ততঙ্গণই হিৎসাপ্রবৃত্তিগুলি নানারকমে বৃদ্ধি পায়, অসামঞ্জ্ককে 
সামঞজস্তের মধ্যে এনে তার সন্ধ্যবহার করাই হোল ধর্ম এবং জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ। সভ্য 
জগতের ইহাই এক মাত্র মিলনের পথ এবং আদর্শ স্থল। 

ব্যক্তির উন্নতি বা প্রসারত। সমাজের মধ্য দিয়ে হওয়াই বাঞ্ছনীয় । এক ব্যক্তি অন্যকে হিৎস! 
প্রবৃত্তির দ্বার দমন করে কখনও নিজের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করতে পারে না, 
এই থ্যটিরই যুগ-যুগাস্তর ধরে মানব জাতির ইতিহাসে পরিচয় পাওয়! যায়। যখনই এই সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে কোনও ব্যক্তি বা কোনও সমগ্রজাতি বিপক্ষে দাড়িয়েছে, তখনই সমাজে ব্প্লিব ও যুদ্ধাদির 
নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছে, তাতে করে সমাজের ভিতর এবং ব্যক্তিগত হিসাবেও হিৎসা বৃত্তিরই 
প্রভাব বেড়ে উঠেছে বই কমেনি। শ্রীরুষ্ণের কুরুক্ষেত্র ধুদ্ধের সহীয়ত৷ করবার জন্য অনেকের ধারণা 
শীভার উদ্ধেস্ঠ যুদ্ধের ভ্াঁয় নৃশংস ব্যাপারে মন্তুস্তের প্রবৃত্তিকে নিয়োগ করা । অনেকে সেই যুদ্ধই 
*মানব সমাজের মুক্তির পথ বলে মনে করেন। কিন্তু মহাভারতে ইহাও আমরা দেখতে পাই যে, যুদ্ধ 
যাতে না হয় তাহার জন্তও শ্্রীরুফ বিশেষ যত্ব ও চেষ্টা করেছিলেন, পরে যখন যুদ্ধ অনিবার্ধ্য হয়ে 
উঠলে! তখন তিনি যুদ্ধে, কোনও পক্ষেই ব্রতী হতে স্বীকার ন৷ পেয়ে, কেবল অঞ্জনের সারথি পদে 
আপনাকে নিয়োগ করেছিলেন । এই যুদ্ধের মধ্যে প্রবেশ করেও তিনি প্রথম হতে শেষ পর্য্স্ত, 
অঙ্জুন যাতে ধর্ম পথ হ'তে বিচ্যুত না৷ হুন্‌ গার জন্য বরাবর তাকে সহায়ত! করে এসেছেন। 
এই মহাসমরে ধর্খের হানি হ'তে পাছে কর্তব্যের অধহেল! হয়--সেইটিই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং 
তা'্রই জস্ত গীতার হি । ভগবান শরীক তাঁর উপদেশের এবস্কানে অঞ্জুনকে বলেছেন, প্ধদি একাত্তই 
মুন্ধ করতে বাধা হতে হয় তবে কযূতে হয়ে, কিন্ধু তার ভিত্তর নিজের কাম, ক্রোধ, মোহকে বঙ্দন 


৬৬, |... ভারতের সাধনা. ভাজ 
করে খুদ্ধে অগ্রসর হও। নিজের স্বার্থের জন্ত, ভোগের জন্য, স্থখের জন্য যুদ্ধ নয়, শুই যুদ্ধের 
মাঝখান দিয়ে তোমার মনুষ্ৃত্বকে ফুটিয়ে তোল । যদি তাই পারো তবেই তোমার এই- বুদ্ধের 
নৃশংসতার পাপ ধুয়ে যাবে, নিজের মনের কোণে যদ্দি কণামাত্রঞ্র স্বার্থপরতার ভাব থেকে খাকে 
তবে এই যুদ্ধ করা বার্থ জান্ধে ।” 
উদ্ধরেদাত্মনাত্মনং নাত্মানমবসাদয়েৎ। 
_ আতম্মৈব স্থাতমুনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৮ 

-নজাত্মা (বিবেকযুক্তবুদ্ধি ) দ্বারা আত্মাকে সংসার হতে উদ্ধার করবে, কারণ আত্মাই আত্মার 

বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার রিপু ॥ ৯ 
“বন্ধুরাত্মাত্মনস্তন্ত যেনাস্ৈবাত্মন। জিতঃ। 
অনাত্মনস্ত শক্রত্বে বর্তেতাত্যৈব শক্রবৎ ॥% 

»সযে আত্ম। আত্মাকে জয় করেছে সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু আর যে আত্মা আত্মাকে জয় 
করতে সমর্থ হয়নি, সে আত্মাই আত্মার শত্রর মত অপকারে প্রবৃত্ত হয় ॥ নিজের চরিত্রবল, আদর্শ 
এবং প্রীতির বন্ধনের দ্বারাই মান্য মানুষের মনকে জয় করে, নিজের ভিতর যে সংগুণ আছে 
অপরের মধ্যে তাঁকে প্রকাশ করাই হোল প্রর্কত জয়লাভ। নিজেকে মেরে অন্তের আত্মাকে সেই. 
তেজে, ত্যাগে, ধর্মে বলীয়ান কর্তে পাঁরাই হোল জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান, এ দানের তুলনায় সকল 
দান নিশ্রভ হয়। যদিও ইহা খুবই কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ তবুও হতাঁশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলে 
চল্বে না। যাঁরা মনকে আত্মাকে স্নেহের দ্বারা, সং-বিবেকবুদ্ধির দ্বারা জয়ী করতে পেরেছে সেই 
সমাজ, সেই ব্যক্তি, সেই জাতি চিরদিনই পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করেছে । যে পারেনি কেবল 
অত্যাচার ও নৃশংসতার কুপ্রবৃত্তির লোভে পড়ে ক্রমাগত পরাভূত করতে চেষ্টা করেছে সেই জাতি 
কখনও সম্পূর্ণভাবে জয়ী হতে পারেনি, বার বার তাকে ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চলে আসতে 
হয়েছে। 

_ শ্ীরুষ্ণের বাণীর মধ্যেও দেখ! যায় যে, তিনিও অহিৎসার নির্দেশ দেখিয়ে গিয়েছেন। 
মহাত্ম(র এই অহিংসাবাধী আজ তীর নৃতন কথ! নয়, এই বাধীই একদিন ভারতবর্ষের বুকের ভিতর 
দিয়ে নান! ভাবে উতিত হয়ে উঠেছিল, সেই বাণীকে পুনজ্জাবিত করে তোলবার জন্তই মকাত্মার 
শেষ ইচ্ছা এবং ভিক্ষ/। হয়ত ব| নান! বাধা পেয়ে তার এই ইচ্ছা সর্ধবাজীনরূপে সফল না হতেও 
পারে, কিন্তু এমন দিন আদ। সম্ভব বখন এই বাণীর মন্ত্র সকল সমাজের মধ্যে উপলব্ধি করতে তাদের 
বাধ্য করবে। অহিংস! নীতি প্রন্কৃতির মিলনের ধারা, অহিংসার ধারাতেই প্রকৃতির মঙ্গলের গতি, 
এই অহিৎসাঁই মানবগমাঁজে সমাঁজশক্তিরূপেও জীবজন্তর ভিতর ম্বাতগ্ারক্ষায় ব্যাপক ভাবে রয়েছে। 
প্রক্কৃতির অফুরস্ত শক্তি অহিৎার রীতি ও তঙ্গীতে ফুটে চলেছে; হিংসাবৃত্তির ভাব হ্ষশস্থারীরূপে 
দেখা দেয় স্থতরাং ইহা অনিত্য ; অহিংস! নিত্য জাগরূক; কারণ ইহার প্রভাব 'মানব সমাজে, জীব 
জন্তর মধ্যে, বছঙ্গণ ও বছ আকারে স্থায়ীভাবে দেখতে পাওয়া যায় । মানব সমাজে যার! হিংসাবৃত্তি 
জবলদ্বন করে নিজেদের জীবিকা উপার্জনের একটি পথ করেছে, যাদের আমরা দ্য, চোর নাম 
নিয় খাঁকি, তারাও তাদের জাত্মীর জন প্রতিপালন, দান ধর্ঘাদি চেষ্টাতে এই প্রমাণ করে দেয় যে, 
মানবের সকল রফম চেষ্টার মধ্যে এই প্ররুতিগঞ্ত অহিৎসাদীতিরই বিস্তার হচ্ছে। সমাজ সৃষ্টির যুল 


১৩৩৭. মহাত্মার অহিংসানীতি . ৬৬১ 


উদ্দেশ হোল অহিংস প্রথার দ্বার! শাস্তি স্থাপন করা । হে সময় হতে সমাজে আইন স্ট্টি জারম্া 
হয়েছে, তখনই দেখা গিয়েছে মানব জাতি হিৎসানীতিকে বর্জন করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। সহ 
সহন্ন আইন কাঁনছুনের মধ্যে হিংসার ভাবকে দমন করে, অহিংসা স্থাপন করবার নির্দেশ বহুদিন ধরে 
চলেছে? এই চেষ্টার জন্ত বহুশক্তি, বহুদিন ধরে নিয়োজিত হয়ে রয়েছে। তার তুলনায় হিৎসাদি- 
বৃত্তির পথ, যতটুকু মানবজাতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে, তাহ! খুবই কম। ভারতের সাধনার 
বৈশিষ্ট্যের দাবি হচ্ছে, হিংসাবঞ্জিত নীতি-শিক্ষার দ্বারা মান্ছষের মনকে ধৌত করে, উচ্চ হতে 
উচ্চতর অবস্থায় নিয়ে যাওয়া । এই সাধনার ধারাতেই ভারত বহুদিন ধরে নানাপ্রকার বিভিন্ন 
জাতির অত্যাচার সন্বেও, আপনার সাধনার মহত্ব বজায় রেখে এসেছে; ভিন্ন ভিন্ন জাতির আক্রমণের 
ফলে, বাহিক শত রকমের পরিবর্তনের ভিতরেও নিজের সত্তাকে জাগিয়ে রেখে, নিজের সুতার 
পরিচয় দিচ্ছে। 

মহাত্বার কারাবরণে সমস্ত দেশ বিচলিত, কিন্তু এই ছুদ্দিনের মাঝধানে ধাঁর পুজার আরতির 
শঙ্খ- ঘণ্টা! বেজ্জে উঠেছে, তারি আহ্ব।নে সকলের তন্থ মন কর্ম-দেবতার পদে আজ ডালি দিতে হবে। 


আলোচনা 


[ পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা বাঁ বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে | পুস্তকার্দির সমালোচনা ও ভারতীয় 
সাধনার সম্পর্কিত বিষয়ের পর্যালোচন। সযত্বে কর! হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
' ভাহার প্রয়োগ-প্রণালী সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও আলোচনা সাপেক্ষ] 


সমস্থ। কিসের ? 


.পত্রাস্তরে শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত যতীন্র মোছন পিংহ “বাঙ্গালীর অন্নসমন্া” শীর্ষক একটা প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন। তিনি আরস্ত করিয়াছেন__ 

«এখন .বাঙ্গাী জাতির অন্নসমন্তাই প্রধান সমন্তা। কি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, কি কৃষক, কি 
শ্রমজীবী, সকলেরই এখন অন্নসঙ্কট উপস্থিত । বাঙ্গালীকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এই অন্ন সমস্তার 
মীমাৎস। করিতে হইবে ।” 

8 ্‌ এবং তাহার উপসংহার এই £-_ 

“এইকসপে « একজন উদ্ভমণীল ও শ্রমসহিষু যুবকের পল্লীগ্রামে অনেক প্রকার অর্ধোপার্জনের 
'গথ "রহিষ্ছে। তাঁহাকে কেবল চাকুরীর মোহ ও সহরের মায়া ত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের 
শিক্ষিত যুবকগণ .পল্লীগ্রামে বাস করিলে তাহার! পল্লীগ্রামে ও পল্লীবামিগণের অশেষবিধ কল্যাণ 
সাধন করিত্তে পারিবেন। দেশের বর্তমান অবস্থায় ইহার চেয়ে বড় কাত্ধ আর নাই।” 

অথচ এই বঙ্গদেশে শায়েস্তা খার আমলে টাকায় আট মণ চাঁউল ছিল। এই বজদেশই, 
প্রাচ্য দেশের খামার (2127219) বলিয়! পরিচিত ছিল। সার টমাস রো৷ ধখন সতাট জাহানীরকে 
দেখিতে আমেন, তখন এই বঙ্গদেশ হইত্বে সমস্ত ভারতের চাউল সরবরাহ হইত, ভারতের সর্ধাত 


৬৬২ ভারতের সাধনা ' ভাঙে 


চিনি পাঠাইত এবং ঘথেই পরিনাধ গম পঠিাইত। তখন এই. বঙ্গদেশ পেখুদেশের সহিত 
বাবিজ্য করিত। এতছ্যতীত 'বাঙ্গলার চিন্ধণ বস্তরশিল্ল সমগ্র পৃথিবীখ্যাত ছিল। আজ দুঃখ 
ছুদ্দশা ও অন্নকষ্ট। ভাবের ঘরে অভাব বলিয়া ছুংখের কথা কহিতেছি না। তবে সমস্যার 
কথা তুলিতে গেলেই বস্ত যেখানে বর্তমান ছিল সেই বস্তুর অভাবের কারণ পর্ধ্যবেক্ষণে অতীত 
অবস্থার বধাৰথ জ্ঞান আবস্তক। 

সিংহ মহাশয় ফরিদপুর জেলার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়! যে তথ্য পান, সেই তথ্য সমগ্র 
বজদেশের সাধারণ তথ্য ধরিয়! প্রবন্ধ লিখিয়াছেন | “ফরিদপুর জেলার একশ'টি কৃষক পরিবারের 
মাত্ধ পয়ত্রিশটী পরিবার কেবল জমির উৎপন্ন হইতে বাঁচিতে পারে, পচিশটী পরিবারকে জবির 
আম্বের সঙ্গে সঙ্গে জন্ত উপায়ে অর্থ উপার্জন করিতে হয় ; বাকী চল্লিশ্টা পরিবারকে সার! বছর 
ধান কিনিয়া খাইতে হয়।” 

“ভদ্র পরিবারের মধ্যে অর্ধেক লোকের জমিজম! আছে, সিকি লোক চাকুরী দ্বারা অবশিষ্ট 
সিকি লোক ব্যবসায় বাণিজ্য, ওকালভী, মোক্তারী, ডাক্তারি, তেঙ্জরতী প্রভৃতি উপায়ে জীবিকা 
নির্বাহ করে। শতকরা আর্টজন লোক শিল্প কার্য তোৌঁত বোন! ইত্যাদি ) দ্বারা অর্থ উপার্জন 
করে) 

সিংহ মহাশয় বলিম্নাছেন যে “কৃষক শ্রেণীর শতকরা ৩৯ জন ও অপর শ্রেণীর শতকরা ২৭ 
খপগ্রস্ত |” 

সম্প্রতি ব্যাংকিং সমিতি নামে এক সরকারী সমিতি সমগ্র বঙ্গদেশের পন্নীগ্রামের আর্থিক 
অবস্থার একট! পর্যাবেক্ষণ করিয়া তাহাদের মন্তব্য ছাপাইয়াছেন। তাহারা বলেন যে বাঙ্গলার 
শতকরা ৮৩ জন কৃথিজীবী; বাঙলার জমির শতকরা ৮৬ অংশ কৃষিকার্ষ্যে ব্যাপৃত আছে। 
৬৪ লক্ষ চাষী ৯ কোটি ৩০ লক্ষ বিঘা জমি লইয়া চাষ করিতেছে । জমি হইতে ষে শম্ত উৎপন্ন 
হয় তাহাতে চাষীর ভরণ পোষণ হওয়া সম্ভব নয়। কেবল মাত্র চাষীর হাতে টাকার যোগান 
দিলেই যে চাষীর অবস্থার উন্নতি সম্ভব তাহা নহে, তবে যদ্দি উৎপন্ন শসন্তের রকম ও পরিমাণ 
বুদ্ধি করিতে পারা যায় ও চাঁধীর হাতে সঞ্চিত শস্তের পরিমাণও বাড়াঁইতে পারা যায় তবে 
আশ! আঁছে। এ সমিতির উদ্দেশ্ট হইল যে চাষীর শস্তের পরিমাণ বুদ্ধি করার উপায় নির্ধারণ 
কর! ও শশ্ত ভোক্তার ও শন্তকর্তার মধ্যে যে সকল লোক ছুপয়স| গুক্করান করিয়া! লইতেছে 
তাহাদের লভ্যাংশ কমান । | 

দারিদ্র্য যে বাঙ্গলার চাষীকে অত্যন্ত হীন করিয়া রাখিয়াছে সে কথা এঁ সমিতিকে স্বীকার 
করিতে হইয়াছে । (৯৮ ও ৯৯ অনুচ্ছেদ) 

'স্বলাবাছল্য এই সমিতির সদস্ত সকলেই বাঙ্গালী । ূ 

সিংহ মহাশয় বিশেষ করিয়! বুঝাইয়া দিয়াছেন কি কি উপায়ে পর্থীগ্রামবাসী শিক্ষিত 
যুবক দিন খুজরাণ করিতে পারে। তাহার প্রদর্শিত পম্থ। অবলম্বন করিলে সুফল আশা কর! 
যার একথা গ্বীকার্ধা, তবে সর্বক্ষেত্রে সুফল ফলিবে তাহা নাও হইতে পারে। কিন্তু ব্যাংকিং 
সমিতির সিদ্ধান্ত যদি ঠিক হয় যে বাগলার চাষীর হাতেই বাঙ্গলার শতকরা ৮৬ ভাগ জমি 
আজ্ছ তবে..পলীগ্রামে চাষের জমি: পাওয়া সুলভ হইবে কি? উৎপন্ন শশ্ক হইতে যি চাষীর 


১৩৩৭ আলোচনা ৬৬৩ 


ভরণপোষণ হওয়া স্থবিধাঞ্জনক না হয় তবে পল্লীবাপী শিক্ষিত যুবকের ভরণ পোষণের উপযুক্ত 
শশ্য উৎপন্নের হুবিধা হইবে কি? আবার, কি চাষী কি ভদ্রগৃহস্থ সকলেরই খণভার যদি দৈননিন 
অবস্থা ধাড়াইয়া থাকে তঘে সেই খণভার প্রগীড়িত অবস্থ। জাতির পক্ষে, দেশের পক্ষে, সমাজের 
পক্ষে, স্বস্তির অবস্থা কি১ অপর পক্ষে 17097915 ০0161526012 অর্থাৎ শশ্তের রকম ও পরিমাণ 
বৃদ্ধিই যদি একমাত্র উপাঁয় হয়, তবে যাহাদিগকে আমর] শিক্ষিত যুবক বলি তাহারা সেই 
রকম ও পরিমাণ বৃদ্ধির জন্ত কি শিক্ষাই বা পাইতেছে আর তাহার। কি সাহায্য ও ঈদ 
নহযোগিতার আশাই বা করিতে পারে? 

সিংহ মহাঁশয় বা তাঁহার ভ্তায় চিস্তাণীল সামাজিকগণের প্রতি সান্ুনয় নিবেদন এই থে 
তাহার যেন মনে না করেন যে পন্লীগ্রামে শিক্ষিত যুবকের অবস্থানের প্রতিকূলে কোনও 
কণা বলা আমাদের উদ্দেশ্ত। আমরা সিংহ মহাশয়ের সমন্তা সমাধান কার্যকরী করিবার যে 
সকল বাঁধা বর্তমান সেই সকল বাধা আলোচনা করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবভারণ। 
করিয়াছি। ন্বনামধন্ত দাদাভাই নৌরজী যখন ভারতের দারিদ্র্যের কথা লইয়া তাহার প্রসিদ্ধ 
পুস্তক লিখেন, তখন হইতে ভারতের দারিদ্রোর প্রতি জনদাধারণের মনোযোগ আকুষ্ট হওয়াতে 
ও এই বিরাট দেশের বিরাট দারিপ্রোর কোনই প্রতিকার উদ্ভাবন হইতেছে না । অথচ, 'এই 
ভারতের ধনরত্বের লোভেই সহস্র সম বংসর নান বিদেশী পর্যটক এই দেশে আসিয়াছে আর 
এই দেশের এশ্বর্যের কথ| শতমুথে কীর্তন করিমছে। সে সব এ্রতিহাসিক কথার পুনরুল্লেখ 
এখানে নিশ্রয়োজন। বর্তমান ইতরাজী বতনরের ২০ এমে তারিখে বিলাতে ক্যাক্সটন হলে 
একটা সভা! হয়। মদ্রদেশের ভূতপুর্ব শ্রমশিল্নাধ্যক্ষ সার আলফেড চ্যাটারটন “ভারতের উন্নতি 
ও ভারতের দারিদ্র্য” শীর্ষক একটা প্রবন্ধ পাঠ করেন। বোথাইএর পাশা বণিক সার মানেকজী 
দ্রাদাভাই সভাপতি ছিলেন। বনু অবসর-্প্রাপ্ত পিভিলিয়ান উপস্থিত থাকিয়া আন্দোপপন 
আলোচনায় যোগ দেন। 

সার আলক্রেড চ্যাটারটন বলেন--১৯০৩-৪ হুইতে ২৫ বংসর পরে দেখ! যায় যে ভারতের 
শ্রমশিল্প তিনগুণ বাড়িয়াছে। তিমি হিসাব ধরিয়াছেন কয়লার কাট্তি দেখিয়া। তিনি দেখান 
যে এটা পাটকলের টাকুর তিনগুণ বৃদ্ধি দ্বার! প্রমাণিত হয়। ২৫ বৎসরে ॥* আনা পরিমাণ 
স্থতা ভারতে বেশী হইতেছে ও চারিগুণ তাত বাড়িয়াছে। রেল কোম্পানির আয় তিনগুণ 
ধাড়িয়াছে। তবে মোট শতকরা একজন লোক এই সকল কার্যে লাঁভবান। পাট ও তুলার 
চাষ দেড়। হইয়াছে। 

সহরে জমির দর অত্যন্ত বাড়িয়াছে। 132 00621750. 100150791105 2005108 &০ 
25 1817-08010615 ০1 0910009, 73910108) 1150155, 200 00891 0105 815 9, 91057 
01) 10700907 * গ * 0591 05 ৮0019 01101911001) 10 15 05210106 101111013 
0৫810807500 200 1305611-9010/50 7950215,১ কলিকাতা, বোস্বাই, মাদ্রাজ ও অন্ান্ত সহরের 
জমিদারগণের জমির অনর্জিত মূল্য বৃদ্ধিতে উদাসীন ও দরিদ্র কোটি কোটি গ্রামবাসীর শ্রমশিল্ের 
অর্জনের হস্তায়ক হৃষ্টি হইয়াছে। 

আমদানি রপ্তানির হিসাবে চ্যাটারটন সাহেব দেখান থে ১৯*৩-৪ সালে আম্দানি-স্থিল 


৬৬৪ ভারতের সাধনা ভার 
৯২২ কোটি টাকার ও রপ্তানি হইয়াছে ১৫* কোটি টাকার; ১৯২৮-৯ সালে আমদানি ২৬৩২ কোটি 
টাকার ও রপ্তানি ৩৩* কোটি টাকার। সুতরাং বিলাতী অর্থনীতি হিলাবে ভারতের অর্থাগম 
বেশী হইয়াছে । তবে বস্তা! স্বীকার করেন যে আধুনিক কয়েক বৎসক্পে দেখা যাইতেছে যে মটর 
গাড়ী, এলুমিনিয়ম, কৃত্রিম রেশমের আমদানি বাড়িয়াছে ও সুতি থানের দাম দ্বিগুণ হইয়াছে; 
গ্যা্ভানাইসভ লৌছের দর বাড়িয়াছে প্রায় সিকি পরিমাণ; টিন দেড়! হইয়াছে; দিসাও দেড়! 
হইয়াছে। এই লব ছিসাব:করিয়া বন্ত! দেখাইতেছেন যে আমদানি রপ্তানির দামের হিদাব বাদ 
দিয়াও :যখন দেখ! বায় যে ১৯৯০ সাল হইতে গত তিরিশ বৎসরে ভারতে ৬০* কোটি টাকার 
মোনা ও ৫** কোটি টাকার রূপা গ্রাস করিয়াছে তখন এ সোনা ও রূপ! যথাযথ ভাবে ব্যবহার 
হইতে পায় না বলিয়৷ ইহা ভারতের পক্ষে একট! ভয়ের কথা। দেই কারণে বক্তা! বলেন যে 
তারগবাসীর গহন। গড়ান প্রবৃত্তি কমাইয়া দাও ও স্ত্রীধনের জন্ত সরকারী কোম্পানীর কাগজ ব্যবস্থা! 
সমীচীন। 

এতছ্যতীত আমদানির হিসাবে দেখ! যায় যে ১৯২৭-২৮ সালে এই কৃষি প্রধান ভারত 
১০৬ লক্ষ টাকার চাউল আসিয়াছে ও ১৯২৮-২৯ সালে ২২৮ লক্ষ টাকার চাউল আলিয়াছে। 
লোহালকড়ের কল কারখানার আমদানি চারি গুণ বাড়িম্াছে। মটর গাড়ীই আসিয়াছে ১*দশ 
ক্রোড় টাকার; তৈরি বস্ত্র ৩৩ ক্রোড় হইতে ৮২ ক্রোড়ে পৌছিয়াছে। কৃত্রিম রেশম ও" চিকণ 
বগ্ত আমদানি দ্বারা প্রমাণ হয় বে কি ভারতে কি অন্ত দেশে নারীর চক্ষে বাহিরের চাকৃচিক্যই 
বেশী ধরে (0 [0015 23 5156911551৩ 00617 50091071015] 20500550595 81009815 09 
1510101175 0980653), . 

তারতের বহির্বাণিজ্যের বিস্তৃতির এই নিদর্শন দিয়াও বক্ত! বলেন যে তথাপি ভারতের 
জনগণের মধ্যে সাধারণতঃ ঘোর দারিপ্রাও বর্তমান | তাঁহার মতে ভারতের জীবন যাত্রায় ভোগের 
আদর্শ বাঁড়াইতে হইবে এবং সন্তান জন্মের প্রবৃত্তি কমাইতে হইবে। (4 81526 0191)6 10 
0১6 2)5191105 ০1 03৩ 05০01015 15 105053581/--9. ০159,256 1598010766০ ৪. 06515 00৫ ৪, 
1715195£ 509120510 ০৫ 116 2170 58081216 ০ 595001৮517 15501001076 03517190107 
08005 £77901500), 

বক্তা ইন্থীও বলেন যে বহির্বাণিজ্যের বিস্তৃতির জন্য ভারতে ভিতরের উনতির একান্ত 
আবশ্তক এবং যে নীতিতে ভারতের টাক! ও ভারতের মস্তি কাজে লাগিতে পারে সেই 
নীতিতেই অন্ত দেশের জিনিষের চাহিদ! বাড়িয়া যাইবার কথা। (1005108] [01051595 3 
35913081 00 035 55009185100 01 53051172] 0906১ 2170 0086 002 0011০5 11010 07619 
06 6:59059 5০০৩ 60 005 61780107776 01 11001217 ০2015] 2100 01510515 02৪৮ 
9535:08100151050 00 01525 65:06050 02708070 01 0)9 [0:০00009 01005118009 ১), 

তারতের আভ্যন্তরিক উন্নতির বিষয় আলোচনা করিতে বক্তা বলেন যে বৎসরের ছয়মাস 
চাখীর ফোনই কাজ নাই। অথসগ. এমন কোনও কার্য্ের উদ্ভব হয় নাই যাহাতে চাষীর 
কেনিও উপরি আর হইতে পারে। কাজেই -জনসজ্বের দারিদ্র অত্যন্ত অধিক। তবে তাহাদের 
নো বদও অতি 'পমান্ত, বলিয়া তাহারা অন্তান্ত, দেশের দরিদ্র অপেক্ষ! খন থাকে না। 


১৬৩৬৭ :. আলোচনা ৬৬৫ 


ছোট খাট শ্রমশিল্পে উন্নতির অন্তরায় হিসাবে. বক্ত। বলেন যে ভারতের বড় বড় বন্দরের 
সাহায্যে বাহিরের প্রতিষ্বন্িতায় ভারতবাসীর জিনিষ ভারতবানীর কাজে কমই লাগে এবং বাহিরের 
আমদানি-কাঁরকফের কাছে সকল দেশটাঁতেই হাত বাড়াইবার এতটা সুবিধা আছে যে ভারগ্ের 
কারখানায় ততট। সুবিধা নাই। (5500 5৮০17 287৮ ০1 ৮৩ ০০981109 5 10015 
80655517912 €0 006 10000915915 00910 90810 105 561505115 510081650 050001155 90018 
৪5 [12012 170161)6 501901), বক্তা না বলিলেও আমর! বলিতেছি রেলওয়ের ভাড়ায় মালের 
রপ্তানির সুবিধার জন্ত এই অবস্থ। ঘঠিয়াছে। 

এইখানে বক্তা ভারতে অশান্তি কথা তুলিয়! বলেন যে শিক্ষিত সমাজের লাভজনক 
বৃত্তির অভাবেই দেশব্যাগী এতটা! চাঞ্চল্য' ও অশাস্তি। তিনি বলেন ভারতবাপীর কেমন একটা 
হুর্মতি এই যে ম্মরণাতীত কাল হইতে তাহার! রাষ্ট্রের নির্দেশ ও সাহাধ্য প্রত্যাশ! করিয়া 
আছে। 

বক্তা উপনংহারে বলেন যে ভারত সম্ভবতঃ কোন৪ কালে একট। বড় শ্রমশিল্লের 
দেশ হইয়া উঠিবে না। তাহাকে কৃষির উন্নতির দ্বারাই দেশের * অবস্থা ফিরাইতে হইবে। 
(1717986 10017 ০811 5551 02001079 5 51986 10200150121 ০061107 151106 00995119 
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বক্তার বস্ততার পর সভায় আলোচনা! হয়। সভাপতি বলেন ভারত শ্রমশিল্পেই বা 
বড় হুইতে পারে না কেন? ভারতের শাসন নীতির দোষে তাহ। হইতেছে ন|। শ্রমশিক্প- 
বিভাগের দ্বারা কিছুই হইতেছে না। করভার অত্যন্ত বাড়িয়াছে। 

লাট ল্যামিংটন ভারতে লাটগিরি করিয়া গিয়াছেন। ভারতের দারিপ্র্যের কথ তিনি 
।ক্বীকার করিতে চান না। গত কয়েক বংসরের ব্যবসার উন্নতির দ্বারাই ভারতের উন্নতি 
হুচিত হুয়। 

সার আর্পেষ্ট লো একটা কথা বলেন যে ভারতে ' টাকা সঞ্চয়ের অপেক্ষা ও সহরে 
ফটুকা খেলা অপেক্ষ৷ কৃষির উন্নতির জগ্ত টাক। মাঠে ছড়ান আরও:আবশ্তক। 

এইথানেই বিলাতের বক্তৃতার কথা শেষ করি। অনেক হয়ত বলিবেন যে আমি ধান 
ভানিতে শিবের গীত গাহিতে বসিয়াছি। কিন্তু সত্যই কি তাই? 

আমি সিংহ মহাশয়ের প্রবন্ধ লইয়! এত কথ! পাড়িতেছি কেন? বাঙ্গলার অন্নসমন্ত্যা যে 
কেবল বাঙ্গলার নহে এট! জানাও যেমন দরকার, সেই অন্নসমন্তার মূলে অন্য যে সমস্ত সমস্যা আছে 
তাহা জানাও তেমনি দরকার। আবার সেই সকল সমন্তা মীমাংসার পথে যে সকল ঘটন৷ 
পরদ্পরার কার্ধ্য কারণ সম্বন্ধ কার্য্য করিতেছে তাহ! জানাও তেমনি দরকার । রোগের নিদান 
না জানি যেমন ওঁষধ প্রয়োগ অসম্ভব, সামাজিক রোগের নিদান তথ্যানগসন্ধান না করিয়া 
সামাজিক ব্যবস্থ। করাও তেমনি অসম্ভব। এই বর্তমান ইংরাজী সনের ভিতরে ভারতের আধিক 
অবস্থা সন্বদ্ধে বছজ্চ ও অভিজ্ঞ রাজপুরুষদিগের মতের একটা আংশিক পরিচয় দিবার জন্ত এ 
বিলাতে বস্কৃতার কথা উত্াপিত করিয়াছি । এ নকল মত যে সমীচীন ও বথার্থ সিদ্ধান্ত তাহা! মনে 


৬৬৬ | ভারতের সাধনা '  চ্ছন্জি 
করিবার কোনই কারণ নাই। বরং উহ এত ভ্রম প্রমাদ পুর্ণ যে তাহারও ছই একটা উদদাহনবণ 
দেওয়। উচিত মনে করি। 

চ্যাটারটন সাহেব বলেন যে মটর বাস দ্বারা গ্রামের সহিত সহরের সম্বন্ধ খুব নিকটবর্তী 
করিয়। দিয়াছে, এবং বর্তথান অশান্তিরও কতকটা প্রশ্রয় দিয়াছে । ফলে মান্ষকে আরও 
চলচ্ছক্তিবান করিয়! তুলিবে। অর্থাৎ মোটের উপর সাহেব মটর গাড়ীর দ্বার উপকার আশা 
করেন। | 
এই মত বিলাতের সকল চিন্তাশীল লোকে অহুমেোদন তি পারে না। সার্জেন্ট 
সলিভান বিলাতের একজন শ্রেষ্ঠ মনিষী। তিনি মটর গাড়ী ও সিনেমাকে বিলাসের অঙ্গ বলিয়া 
দ্বণা করেন ও এ ছুটাকে *্শ্রমশিল্প” বলিয়! স্বীকার করিতেও রাজি নহেন। 

চ্যাটারটন সাহেব বলেন যে জমির দাম বাড়িয়া যাওয়াতে গ্রামের লোকের যৎকিঞ্চিং 
সঙ্গতিতে টান ধরিতেছে (70105 10015856 17) 12100 ৮1055 100109569 ৪ 0 010 01911 
1100160 £55001099 ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিতেই যে এইরূপ ঘটিতেছে তাহা নহে, যেখানে 
বায়তওয়ারি বন্দোবস্ত আছে ৫সখানেও জম্হীন লোকের উপর কুফগগ সমান ভাবেই ফলিতেছে, 
তবে জমিওয়ালার সংখ্যা বেশী হওয়াতে তাহা ততট। চোখে পড়ে ন|। 

_. অপর দিকে বর্তমান আগষ্ট মাসের চতুর্থ সপ্তাহে ভারতের অর্থ সচিব সার জজ্জ স্ুষ্টার 
দিমলার বিভিন্ন প্রদেশের অর্থ মচিবদিগের ঠ্বঠকে বলেন যে বর্তমানের ভূমিকর বর্তমানের ভ্ব্য 
মুল্যের হারের সঙ্গে সঙ্গতই আছে (19170 £5551105 25 16 96০০৫ €০-09)7 85 1096 ০1 ০ 
৪0113000506 ৮100 10551155515 60 10101) 1011025 1790 100৬ 91190) অর্থাৎ জমির করের 
দ্বার ভারতের প্রজার দারিদ্র্যের কোনই তারতম্য হওয়া সম্ভব নহে। 

উপরি উক্ত ছুইটা মতান্তরের দৃষ্াস্ত ছ্বারা ইহাই বলিতে চাই ষে নাইপৌ মুনির্যন্য মতং 
নভিন্নং। এখন অপর কয়েকটা বিষয় একে একে উল্লেখ করিতেছি । 

১। বিলাতের অর্থনীতির একট। মূল কথ। এই ষে চাহিদার রকম বাড়িলেই সমাজের অর্থ নৈতিক 
অবস্থা! ভাল হয়। তাহা যখেষ্ট বাড়িয়াছে, তবে কৃষকের খণভার বাঁড়েই বা কেন আর ভত্রলোকের 
অধিকাংশেরই বা হাতে আনিতে পাঁতে কুলায় নাই বা! কেন? আবার যদি সাধারণ সন্থরে বাবুর আয় 
ব্যয় হিসাব খতাইয়৷ দেখ! যায় তাহ। হইলে দেখ। যাইবে ষে যাহার যত আয় তাহার ব্যয় ততোধিক। 
বর্তমানে ভারতের দৈহ্ট এতই একরকমের যে সর্বাবস্থায় বার হাত কাকুড়ের তের হাত বীচি 
ঈাড়াইয়াছে। অবস্থা ষখন ইহাই গ্রকৃত তখন চাহিদা বাড়িলে আর্থিক অবস্থার সাধারণতঃ উন্নতি 
হয় এই তথ্য ভারতের বর্তমান অবস্থায় খাটে না। 

২। আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশী হইলে দেশের অর্থাগম বেশী হইল ধরিতেই হইবে সুতরাং 
তাহ! দেশের উন্নতির লক্ষণ । চ্যাটারটন সাহেব দেই তথ্যান্ুসারে ভারতের গত পচিশ বৎসরের 
খতিম্নানে কৈফিয়ং কাটিয়৷ ভারতের উন্নতির গান গাহিয়াছেন। অথচ চাষী যে দিন-দিন দরিত্র 
হইতেছে তাহা চ্যাটারটন সান ও ব্যাংকিৎ লমিতি উভয়ই শ্বীকার করিতেছেন। তবে রপ্তানির 
মূল্য বাবত বে টাকাটা! দেশে আসে ঘা! আষা উচিত তাহা যায় কোথায় ? আমরা জানি কোথায় যায় 
গত পঁচিশ. বৎসরের ক্িতরই দেশে হেসকল পাটকল হইয়াছে তাহার শতকর! একশত, দুইশত 
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শক 


তিনশত টাক! ডিভিভেগ্ড বা সুদ কোথা হইতে আসে? দেশের লোকের খণভার বৃদ্ধির সুদ কোথা 
হইতে আসে? সরকারী মোট! মাহিনার কর্মচারীবৃন্দ যে হারে বাড়ির গিয়াছে তাহাদের বেতন 
' কোথা হইতে আসে? মটর গাড়ী, ডবল দামের সুতির থান, লোহা লঙ্কড় কলকারখানা কোথা হইতে 
' আসে? মদের ডবল দাম কে যোগায় ! এ সব কথা আলোচনা করিলে বিলাতী অর্থ নীতির এঁ তথ্যও 
ভারত্তের জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি হুচক বল! চলে না। 

৩। ভারতের কৃষকের সন্তান সংখ্যা কি হারে বাড়িয়াছে তাহা হিসাব ন। করিয়। জন্মহার 
বৃদ্ধির কথ! বল! চলে ন।। আর কৃষকের ঘরে পুঁইচে বা হার বা গোট লইয়া তাহাদের অলঙ্কার- 
প্রিযতার নিন! যাহারা করে তাহারা এই নিরন্ন দেশের চিরাচরিত সঞ্চয়ের প্রথা ও ছুঃখদৈন্তের 
দিনের একমাত্র অবলম্বনের কথ! হয় নির্দয় ভাবে অবহেল| করিতে চায় নতুবা! তাহাতেও তাহাদের 
লোলুপ দৃষ্টি খরভাবে ফেলিতে চায়। | 

৪। সহরের জমির দাম বাঁড়িয়! গিয়াছে কেন? কেবলই কি জমির টানে? জমির টান 
কেন! এই বাঙ্গল! দেশে গ্রামের বাস বানের অযোগ্য করিয়াছে ম্যালেরিয়।, কলেরা, বসন্ত, খাবার 
জিনিষের রপ্তানি ও গ্রামবাসীর শ্রমের যথাযোগ্য পারিশ্রমিকের অভাব । আমরা সহরের লোক। 
যে বাড়ীর জন্ত এক বংসর পূর্বেধে মাগিক ৮ টাকা ট্যাক্স দিতাম আজ সেই বাঁড়ীর জন্তই মাপিক ৪০ 
টাক। ট্যাক্স দিতেছি। কেন? পিচমোড়া রাস্ত1, সিমেণ্ট করা ফুটপাথ, পাথর বাধন চিত্তরঞ্জন 
এগ্িনিউ, ট্রাম, বাস, মটর গাড়ী, সিনেমা, থিয়েটার, নাচের মজলিস ও সভাসমিতির বক্তৃতার 
ফোয়ারা কেবগ কি এই সবের মোহের জন্য নহে? আবার সেই সব মোহ কি জন্ত ? বিলাতী 
সভ্যতার নকলে আঁমর! সভ্য হইতেছি তাহার নাধ মিটাইবার জন্য । 

পিংহ মহাশয় ব্যবস্থ। করিয়াছেন যে শিক্ষিত যুবককে “চাকুরীর মোহ ও সহরের মায়া ত্যাগ 
করিতে হইবে ।” সমস্ত রোগের নিদান যে এখানেই। বহুদিন হইতে শোনা যাইতেছে 1380], 
19 (১৩ 91119555 গ্রাঁমে ফের, কিন্তু যতই চীৎকার বাড়িতেছে ততই অবস্থা ঈাড়াইতেছে 7801: 0০ 
015 ৮1119555 1১0 £000 0০ 0)৩ ০1655, পৃষ্ঠ দেশ গ্রামের দিকে। দৃষ্টি সহরের দিকে । গ্রাম 
হইতে বাহির হইয়া! সথথে পাঠাভ্যাস, স্কুল হইতে বাহির হইয়! সহরের কলেজে ও কলেজের মেনে 
বাস, কলেজের মেস ছাড়িয়া কর্মচারীর মেসে থাকিক়া চাকরীর মোহে ভ্রমণ, চাকরীর মোহে 
সহরের মায়া বাড়িয়া যায়, হল এগারসনের পোষাক লইয়া পূজার ছুটাতে সহরে সহরে সফর, 
পত্পস! হইলে বিলাঁতে কল্পবাস, টাইটেল খানায় মোক্ষ লাভ । 

আজ 'সিংহ মহাশয় যে ব্যবস্থা করিতে চান, তাহাতে ঠিক ঘুরিয়) দাড়াইতে হয়! 7380: 
1০ 0112 01065 2170 006 10 056 91119265 সহরের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়। গ্রামের দিকে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে । চপ কাটলেট আমলেটের বদলে নারিকেল মুড়ি ফুলুরি বেগুনি চাই, 
স্থুইচটেপ| বিঙ্রলী রাভির বদলে সাবের প্রদীপের তুলদীতল! চাই, শ্রেণীবিন্তস্ত রঙ্-মঞ্চের 
প্রেক্ষাগুহের বদলে গাছ তগার যাঁআার আসরে চাষা মালীর সহিত একাসন চাই, বিজ্ঞাপিত সুন্দরীর 
চটুল-চরণধ্বনির পরিবর্তে পুকুর ঘাটের কন্কণ নিক্কণ ভাল লাগা চাই, তিন লক্ষ টাকার বাধান 
রাস্তায় প্রমত্তা প্রমদার বিভঙ্গলীলায়িত মটর: বিলাঙের প্রতি স্বপার সহিত অর্বখচুতচ্ছায়া-বিধৃনিত 
জোদৎ্াকণায় শাস্তি-সথধা-সেবিনী গৃহলগ্মীর নিবেদনে শ্রদ্ধা চাই, আর চাঁই ভণ্ডামির করতালি 


৬৬৮ ভারতের সাধনা 7 ভার 


_লোন্গুপতার স্থলে শ্রমশীলতার যথাযথ ফলে তৃপ্তি, নেতৃত্বের মাঘ লইয়া খেলার অবহেলা মানুষের : 
সেবা পরায়ণতায় সন্তাবের আদান প্রদান, ও বর্তমান রাষ্্রনীতির ভোটাভূটির সাফল্যের মার়াত্যাগে 
সমাজ সংগঠলেষ সৃষ্টির আনন বুঝিবার সাধনা । সিংহ মহাশম্মের ব্যবস্থার আন্যঙ্জিক অনুপান 
এতগুলি। 
ইহার মৃলঙ্ছত্র বষুগ পূর্বে ভগবান মন্তু নির্দেশ করিয়া! দিয়! গিয়াছেন। 

সর্ধন্ত সমবেক্ষ্যেদং নিথিলং জ্ঞ/নচক্ষুষ! 

শ্রুতি প্রামাণাতো বিধান শ্বধশ্েন নিবিশেত বৈ । 
বৈ-_অনুনয়ে । এত বড় বিধানট! ভগবাম্‌ মন অন্থুনয় করিয়াই লিপিবদ্ধ করিয়্াছেন। ইদং 
অর্থাৎ মানুষের অন্তর্জগত্তের বছিরস্থ এই বহির্জগৎট। নিখিলং সমগ্র সর্ধং সবটাই তু অবধারণে জ্ঞান 
চক্ষ্ষযা জানচক্ষুত্বার] অর্থাৎ যে চক্ষৃদবার! শ্রদ্ধ। পূর্ণ ভাবে বস্তর যাথার্থয অবগত হছওয়! যায় তাহ! 
দ্বারা সমবেক্ষ্য সম্যক প্রকারে দেখিয়া বিদ্বান শ্রতিগ্রামাণ্যতে৷ অর্থাৎ বেদ প্রমাণে যে স্বধর্ম 
নিদিষ্ট আছে তাহাতে নিবিশেত নিবিষ্ট থাকিবে। মান্গুষের সামাজিক কর্তব্যের ইহাই মৌলিক 


নির্দেশ। 
এই নির্দেশ অনুসারে বাঙ্গালীর:তথা ভারতের অন্ন সমন্তার সমাধানের অস্ত আবগ্ঠক প্রথম-. 


বিশ্বাস কলিতে প্রাথ অল্লগত | দ্বিতীয়__যে বিদেশী অর্থনীক্চিতে অর্থবস্তকে ধরিয়৷ অর্থোপার্জনের 
তথ্য নির্দেশ করিয়াছে তাহাতে অর্থকেই প্রাণ ধরিয়। লইয়া একট। তথাকথিত বিজ্ঞান গড়িতে চেষ্ট 
করিয়াছে । ইংলগড ও আমেরিকার পক্ষে তাহা যতই আবগ্তক হউক, আমদের দেশের যে স্ব প্রতিষ্ঠ 
গ্রামজীবনে সভ্যতা হাজার হাজার বৎসর নিবদ্ধ ছিল তাহার অর্থনীতি এরূপ অর্থবস্ততান্ত্রিক ন! হুইয় 
প্রাণতাম্ত্রিক ছিল। কাঁজেই ভারতের প্রাণতান্ত্রিক অর্থনীতি-বিজ্ঞান ভারত সন্তানের দ্বারা লিখিত পঠিত 
ও আলোচিত ন৷ হওয়] পধ্যস্ত এ বিলাতী শ্রমশিল্পমূলক অর্থনীতির ( 23059015] 5০০:০০7109 ) 
সাহাযোে আমাদের দেশের অন্ন বা অর্থ কোনও সমশ্তার মীমাংসা হওয়1 সম্ভব হইবে না। বিলাতে 
সম্প্রতি বেকার সমন্তার অতিচারে ও অনূঢ়। সমন্তার কিংকর্তব্যবিমূড়তায় 7:০0000)109 ০01 9/০191৩ 
বা! কল্যাণের অর্থনীতির উদ্ভব হইয়াছে । ভারতের একট! কল্যাণাদর্শ ভারতের সামাজিক বিষ্তাসে 
এতদিন ভারতের অর্থনীতিকে সামার্দিক আচার ব্যবহারের ভিতর দিয়া গ্রতিষিত করিয়! রাখিয়াছে। 
পারিবারিক সংস্থাঁনে তাহা পিতৃপিতামহগত পারম্পর্ধযধারায় হ্থ প্রকৃতিকে রক্ষা! করিয়াছে ও আচারে 
তাহা আযুক্মন করিয়াছে, অভীগ্সিত সন্তান সন্ততি দান করিয়াছে, অক্ষয় ধনাগমের পথ 
দেখাইয়াছে ও অলক্ষণ হনন করিয়াছে। আজ যদি খুরিয়। ঈড়াইতে হয় তবে এই সমগ্র ভাবের 
প্রেরণা লইয় ঘুরিতে হইবে। অর্থ জীবনের একট! ক্ষুদ্র অংশ) তাহার নীতি একটা খণ্ড সত্যের 
উপর গ্রতিষিত, সুতরাং মিথ্য।--এই ধারণ! লইয়া ফিরিতে হইবে । তাহ! যদি পারি তবেই কবির 


আক্ষেপ সার্থক হইবে-.- 

. পুণ্য কুটারে বিষ 

কে বমি লাজা”য়ে অল্প, 

সে গ্লেছ উপহার  ক্কচে না মুখে আর 
সে থে আমার 'জননীরে। এ 

»-শ্ীনরেজ নাথ শেঠ 1 ৭ ্ 


মাস-পঞ্জি- শ্রাবণ ১৩৩৭ 

১ল| শঁবণ হইতে--সরকারী হিসাবে প্রকাশ এ বৎসর বী্গলা, বিহার ও উভ্ভিস্তায বিগণ্ত 
বৎসর অপেক্ষা! ৯১৭** একর জমি অধিক পাঁটের চাষে নিয়োজিত হইয়াছে--নৌ-বান নির্মাণে 
ব্রিটেন এবার পশ্চাদ্পদ আছে--বড় লাট লর্ড আররউইনের অনুমোদনক্রমে শ্রীযুক্ত তেজবাহাছুর সপ্রু 
ও মুকুন্দরামজয়াকর মহাঁত্মগান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন, উদ্দেশ্ট জাতীয় শক্তির সহিত 
শান্তিস্থাপন।".লগুনের সেণ্ট জেমস্‌ রাজপ্রাসাদে প্রস্তাবিত গোল টেবিলের সভা বলিবার সম্ভাবনা-.. 
শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রভৃতি অনেকে লণ্ডনের এক সভাতে সাইমন রিপোর্টের তীব্র প্রতিবাদ 
কবিয়াচেন_ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন ডমিনিয়ান ছ্রেটাসের সহিত দ্বতন্ত্রীকরণ আপনিই আসিয়া 
যায়, এবং সেই স্বতগ্বীকরণ হইলেই ভারত প্রকৃতপক্ষে সাগ্রাজ্যের অংশরূপে বন্তিতে পারে, লর্ড 
চেমস্ফোর্ড ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন-মাজ্জাজ গণ্ট,রের জেলা! মাঁজিট্রেট গান্ধীটুপী পরিধানে 
নিষেধ আজ্ঞা জারি করিয়াছেন, মান্দ্রীজ, হাইকোট সেই আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন গ্রহণ করিয়া" 
ছেন-__প্রীযুক্ত জয়াকর ও সঞ্র মহত্ব! গান্ধীর সাক্ষাৎকারাস্তে একটী লিখিত সমাচার লগা পণ্ডিত 
মতিলাল ও জহরলা'ল নেছুরুর নিকট নাইনী জেলে যাইতেছেন__কলিকাতা কলেজ সমূহ্থে ছাত্র” 
পিকেটিং চলিতেছে ; পুলিস তাহা রদ ককিতে সাধামত চেষ্টা করিতেছে--লিমলা শৈলে প্রাদেশিক 
গভর্ণরগণেব এক বৈঠক চলিতেছে--১১ বসব পর জারযন ফ্লীটের নিমজ্জিত হিণ্ডেনবার্গ নাঁমক 
যুদ্ধ জাহাজখাঁনিকে উত্তোলিত করা হইয়াছে_-যাট জন মহিল!-ডলাটিয়ার কলিকাতা গড়পার 
রোড. দিয়! মিছিলে বাহির হইয়া আটক হয়; তাহাদের অধিনেত্রীর গ্রেপ্তারে তাহারা এই বিক্ষোভ 
প্রকাঁশ করে ; গভীর রাত্রি পর্যযস্ত ইহারা রাস্তাতে থাকে, অনাহারে থাকিয়া অবশেষে প্রত্যবর্তনে 
বাধ্য হয়__বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টেব মন্ত্রী কুমার শিবশেখরেশ্বর বক্তৃত| প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ভারতেৰ 


জন্প চাই অর্থনৈতিক স্বাতস্্র-_প্রতীচ্যে ব্রিটিশ বাণিজ্যের হাঁস দেখিয়া উৎকগ্ায় একটা 
 বাঁণিজা কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে-ফর্ড নামক একজন পুলিস সার্জণ্ট কলিকাতায় ছুবিকাঁঘাতে 
আহত হইয়াছে__সপ্র-জয়াকর নাইনী জেলে নেঙ্েরু পিতাপুত্রের সহিত আলাপ কণ্বতেছেন 
ব্রাজিল রাজ্যের পারাহিবার রাষ্ট্রনায়ত গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইয়াছেন-সপ্র 
জয়াকারের শাস্তি-গ্রচেষ্টায় জাইয়ারবেদা জেলের গান্ধী-মালয়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের একটা সভী বলিবে 
--কাবুল সহরেব মেয়র আবদুল রহমান খ। এক ফড়ন্ত্র সংশ্রবে নিহত হইয়াছেন--সরকাত্র কৃষি- 
বিভাগ বাংলার ও আসামের ধান্তের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত পরিকল্পনা! কর্রতেছেন-_-বিল'ছে এক 
উম্পিরিয়াল কনফারেন্স বলিতেছে--গোঁল টেবিলের সভায় সাইমন সঞ্ুকের স্থান হইবে লা--চট গ্রামের 
নৈশ অভিষানেব মকর্দমা! চলিতেভে--বোস্বেতে (তিলক বাঁধিকী উপলক্ষে মহা গোলযোগ উপস্থিত-- 
পণ্ডিত মদনমোহন মালবিয়া, বল ভভাই পেটাল, মিষ্টার সেরবানি প্রভৃতি দেশপুজ্যদিগকে গ্রেপ্তার 
হইতে হইল--সাঁরজন সাইমন আমেরিকা! ভ্রমণে যাইতেছেন, তথায় তিনি ভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা 
করিবেন আশ! কর! যায়-_-পেশোয়ারে নুত্তন অফ্.দি আক্রমনের সংবাদ আমিল--চীনে নানকিন 
সহরে বৈদেশিক ও জাতীয় শক্তিতে সংঘর্ষ উপস্থিত একজন ইংরাজ মহিলা আহত হইয়াচেন-- 
বঙ্গীয় গভর্ণমেন্ট অতিরিক্ত পুলিসের ব্যয়ভার নিষিত নয় লক্ষ টাক। মঞ্জুর পাইলেন-_ প্রাথমিক শিক্ষা 
বিল সম্পর্কে বাংলার ্ায়ত্ব-শাসন বিভাগের মন্ত্রী কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিডেছেন 
. উত্তর পশ্চিমের সীমান্তে গোলযোগ গুরুতর হইতেছে-_বজীয় কাউন্সিলে প্রাথমিক শিক্ষা ম্ত্রীর 
আচরণে হিদ্দুসভাসদ্গণ বাহির ইইয়। আসিলেন_-দেশের রাজনৈতিক অবস্থায় কলিকাতায় ও গ্পপ্র 
ইউরোপীয় সম্প্রদায় বড় ওতেজন। দেখাইঠৃতছেন__৩২শে শ্রাবণ পর্য্যন্ত । 


